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মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা ও 
সৌভাগ্যের ভিত্তি । বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি । সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয় এবং তার জীবনে বয়ে আনে 
অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ । 

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম । সঠিক বিশ্বাস বা ঈমানই ইসলামের মূল ভিত্তি । আমরা যত ইবাদত ও 
সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ঈমান । 

বিভিন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের মুসলিমদের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে: 

প্রথমত, বাংলার মুসলিমগণ ভক্তিপ্রবণ | তারা তাদের ধর্ম ইসলামকে খুবই ভালবাসেন । আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল (38) 
প্রতি তাঁদের ভক্তি খুবই বেশী । তাঁরা সাধারণত ইসলামী আচরণকে মেনে চলতে আগ্রহী । 

দ্বিতীয়ত, তারা সরলপ্রাণ । সাধারণত ইসলামের নামে বা ধর্মের নামে যা বলা হয় তারা সহজেই তা মেনে নেন । 

তৃতীয়ত, তারা ভদ্র ও বিনয়ী । কোন বিষয়ে সত্য অবগত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তা মেনে নেন এবং নিজের ভুল 
স্বীকার করেন । অন্যান্য অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মতে নিজের ভুল বুঝার পরেও তা আকড়ে ধরার বা তার পক্ষে 
ওকালতি করার চেষ্টা করেন না। 

বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের মধ্যে দাও'আতী কর্মে লিপ্ত বিদেশী সমাজকর্মীরা বাংলার মুসলমানদের এসকল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করেছেন । 

এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্তেও বাংলার মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে, তারা তাদের ঈমানের 
বিধিবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন না । অনেক ধর্মভীরু মুসলিমকে ঈমানের আরকান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তিনি ভালভাবে 
বুঝিয়ে বলতে পারেন না । রিয়াদে অবস্থানকালে আমি একটি ইসলামী কেন্দ্রে কর্মরত ছিলাম । এ কেন্দ্রে ফরাসী, আমেরিকান, 
ব্রিটিশ, ফিলিপিনো, ভারতীয়, শ্রীলংকান, কানাডিয়ান ও অন্যান্য দেশের অনেক অমুসলিম পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন । 
এরা খুবই আগ্রহ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন । আমরা প্রথমেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, তারা কেন ইসলাম গ্রহণ করতে 
চান? ইসলাম সম্পর্কে তারা কি জেনেছেন? আমরা তাদেরকে ইসলামী ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম | “লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ” অর্থ কী? খৃষ্টানদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস, পৌত্তলিকদের এক আল্লাহয় বিশ্বাস এবং মুসলিমদের এক আল্লাহয় 
বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কি? ঈমানের আরকান কি কি? কিসে ঈমান বাতিল হয়? শির্ক কাকে বলে? কুফ্র কাকে বলে? ইসলামের 
মূল বৈশিষ্ট্য কি? ইত্যাদি । 

তাদের মধ্য থেকে অনেকেই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন । কারণ সাধারণত তারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করার পরেই 
ইসলাম গ্রহণ করতে আসতেন । যারা এসকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন না তাদের আমরা আগে এসকল বিষয় শিক্ষা দিতাম, এরপর 
তাদের কালিমা পড়ানো হতো । কারণ এ সকল বিষয় না জেনে কালিমা পড়া অর্থহীন হয়ে পড়ে । হয়ত কালিমা পাঠের পরেও এমন 
কিছু বিশ্বাস তার মধ্যে থেকে যাবে যা এ কালেমার পরিপন্থী অথবা হয়ত কালিমা পাঠের পরেই এমন কিছু কাজ তিনি করবেন যাতে তার 
ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে । নতুন মুসলিমদের যখন এসকল বিষয় শেখানো হতো তখন ভাবতাম বাংলাদেশের অনেক ধার্মিক মুসলিমও 
এসকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না । এর দুঃখজনক পরিণতি হলো তারা প্রতিনিয়ত এমন সব ধারণা, বিশ্বাস বা কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন যা তাদের 
ইমানকে নষ্ট বা দুর্বল করে দিচ্ছে। 

কেন এমন হচ্ছে? যেখানে ঈমানই মূল সেখানে ঈমান সম্পর্কে না জেনে বা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে কিভাবে আমরা মুসলমান 
হতে পারি? 

আমার মনে হয়, যে কোন বিবেকবান পাঠক অনুধাবন করবেন যে, আমাদের এ অবস্থার পরিবর্তন করা উচিৎ । আমাদের 
উচিৎ আমাদের দীনের মূল কি তা ভালভাবে জানা । কিসে আমাদের ঈমান দৃঢ় হবে, কিসে ঈমান নষ্ট হবে তা আমাদের জানা 
উচিৎ । 

আমরা আমাদের নিজেদের এবং সন্তান সন্ততির দৈহিক সুস্থতার জন্য সচেষ্ট । এক্ষেত্রে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি লোকাচারের 
উপর নির্ভর করবেন না । বরং কোন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে অথবা এ বিষয়ে সুপরিচিত বিশেষজ্ঞদের লেখা ভাল ও তথ্য নির্ভর বই- 
পুস্তক-পত্রিকা পড়ে তার স্বাস্থের জন্য সর্বোত্তম নিয়ম জানার ও পালন করার চেষ্টা করবেন । কখনই তিনি অল্প শিক্ষিত বা হাতুড়ে 
কবিরাজের কথামত নিজেকে পরিচালিত করবেন না । 

অনুরূপভাবে আমরা আমাদের ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার বৃদ্ধিতে সচেষ্ট । এক্ষেত্রে কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই না জেনে 
বুঝে কোন কাজ করবেন না। তিনি কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের আগে সার্বিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করবেন যে, তার 
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মূলধন সেখানে নিরাপদ থাকবে এবং তা বৃদ্ধি পাবে । কারো সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কখনই তিনি 
কারো হাতে তার অর্থসম্পদ তুলে দেবেন না, যত লাভের লোভই সে দেখাক না কেন। উপরন্ত এরূপ সৎ ও বিশ্বস্ত মানুষও 
কোনোভাবে যেন সম্পদ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের শর্ত তিনি আরোপ করবেন এবং মাঝে মাঝেই সম্পদের হিসাব 
নিবেন । 

নিঃসন্দেহে আমাদের সুস্থতা, আমাদের সন্তান-সন্ততির সুস্থতা এবং আমাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার উন্নয়ন আমাদের 
বড় দায়িত্ব এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্ত আমাদের ঈমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার উন্নয়ন আমাদের সবচেয়ে বড় 
দায়িত্ব । ঈমান আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, যার উপর আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের সকল কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভর 
করছে । ঈমানের ক্ষতি হলে আমরা চুড়ান্ত ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হব । এ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি আমাদের কিছু চেষ্টা 
করা উচিত নয়? এজন্য কি সামান্য কিছু সময় ব্যয় করা উচিত নয়? 

সম্ভবত আমরা অনুভব করছি যে, ঈমানের জ্ঞান অর্জন করতে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত । এ অনুভবের ভিত্তিতেই এ বই 
লেখা । বাংলার সরলপ্রাণ ভক্তিপ্রবণ মুসলিম সমাজের কেউই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা ঈমান সম্পর্কে জানতে অনিচ্ছুক নন । তা 
সত্বেও এ ব্যাপারে তাদের অনেকের অজ্ঞতা বা জানার কমতির কারণ সম্ভবত এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বই এর অভাব । বিভিন্ন বইয়ে 
ঈমানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু সাধারণ পাঠকের জন্য কর্মজীবনের বাস্তবতার মাঝে বিভিন্ন বইপত্র বিস্তারিত 
পড়ার সময় হয়ে ওঠে না । ফলে এমন একটি বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করলাম যাতে ইসলামী ঈমান-আকীদার সকল দিক খুটিনাটি 
আলোচনা করা হবে । এ গ্রন্থে এ প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেছি । 

১৯৯৮ সালে সৌদি আরবের লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফেরার পরে আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর আবুল আনসার 
মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ) আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাওহীদ, শিরক, জাল হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ- 
আলোচনা করতে এবং বই-পুস্তক রচনা করতে । তারই উৎসাহে ২০০০ সালে “কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা’ নামে বইটি 
প্রকাশ করি । তখন তাড়াহুড়া করে ‘প্রথম খণ্ড’ হিসেবে শুধু তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমান বিষয়ক অধ্যায়গুলি লিখেছিলাম । তখন 
চিন্তা ছিল “দ্বিতীয় খণ্ডে’ শিরক, কুফর, নিফাক, ফিরকা ইত্যাদি বিষয়ে লিখব । পরবর্তীতে আর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হয় নি । এখন পুরো 
বইটি পুনরায় নতুন করে লিখে সকল বিষয় একত্রে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি । 

বইটির আলোচ্য বিষয় ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আকীদা ও প্রাসঙ্গিক পরিভাষাগুলির পরিচিতি, 
ইসলামী আকীদার গুরুত্ব, উৎস, ভিত্তি ও এ বিষয়ক বিভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ 
আলোচনা করা হয়েছে । তৃতীয় অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ($8)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের অর্থ, প্রকৃতি, শর্ত ও দায়িত্বালি আলোচনা 
করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে আরকানুল ঈমানের অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে শিরক, কুফর, নিফাক, 
এগুলির প্রকারভেদ, কারণ, প্রেক্ষাপট, মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক, কুফর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি । ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে ইসলামী আকীদার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে উদ্ধাবিত বিদ'আত ও বিদ “আত ভিত্তিক ফিরকা, দল, উপদল ও আহলুস 
সুন্নাত ও জামা'আতের পরিচিত ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছি । 

উম্মাতের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে । এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি 
কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসগুলি মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন এবং প্রথম তিন শতাব্দীর আলিমদের লেখা বইপত্র, বিশেষত 
প্রসিদ্ধ চার ইমামের লেখা পুস্তকাদি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদা এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার 
আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে- হিজরী ৭ম শতকের পরের- আলিমদের লেখালেখি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার 
আকীদার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায় । আবার এক্ষেত্রে ৭ম শতকের আকীদার সাথে ১৩শ শতকের আকীদার অনেক পার্থক্য, 
বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষণীয় । সকলেই কুরআন ও হাদীসের ‘দলীল’ প্রদান করেন । তবে প্রথম ব্যক্তি কুরআন, হাদীস ও প্রথম 
যুগের আলিমদের কথাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলির অতিরিক্ত কথা বা মতামত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন । 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলত পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কুরআন ও 
হাদীসের কথা গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন । 

পুরাতন ও নতুনের এ মতভেদে পুরাতনের প্রতি আমার আকর্ষণ ও দুর্বলতা কখনোই গোপন করি না । মানবতার মুক্তির নূর 
বিচ্ছুরিত হয়েছে মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (8৪) থেকে । তার এ নূরে পরিপূর্ণ আলোকিত হয়েছেন সাহাবীগণ । পরবর্তী 
দু শতাব্দীর মানুষেরা তাদের নূর ভালভাবে পেয়েছিলেন । সত্য ও মুক্তি তো পুরাতন সে যুগের পুরাতন মানুষদেরকে ঘিরেই আবর্তিত 
হয় । মতভেদীয় বিষয়ে সকল পক্ষের মতই পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে পড়তে চেষ্টা করেছি । তবে যারা মূলতই পরবর্তী 
যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা, তাফসীর বা মতামতের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন বক্তব্য বা 
সাহাবী-তাবিয়ীগণের কোনো সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেন নি তাদের মতামত গ্রহণ করতে পারি নি, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ 
থাকা সত্ত্বেও ৷ 

আমাদের বিশ্বাস যে, আকীদার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ চার 
ইমামের মতামতের বাইরে না যাওয়াই মুমিনের নাজাত ও প্রশান্তির পথ ৷ প্রথম তিন মুবারক যুগে বা প্রসিদ্ধ চার ইমামের যুগে যে 
সকল হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন সেগুলির 
উপরেই নির্ভর করতে হবে । পরবর্তী যুগে সংকলিত অপ্রসিদ্ধ, গরীব, যয়ীফ ইত্যাদি হাদীসের উপর নির্ভরতা বর্জন করতে হবে । 
এগুলিকে ফযীলতের বিষয়ে কেউ বর্ণনা করলেও কোনো অবস্থাতেই এগুলি আকীদার উৎস নয় । কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা 


৫ 


ও আকীদা বিষয়ক অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রেও একই কথা । সহীহ সনদে তাদের থেকে এ সকল বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এ সকল বিষয়ে তারা যা বলেন নি তা বর্জন করতে হবে । 

এজন্য এ বইয়ের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস । কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য সাহাবী, তাবিয়ী ও 
ঈমামগণের মতামতের উপরে নির্ভর করেছি । আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য মূলত সাহাবীগণ এবং 
তাদের পরে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের আলিমগণের প্রমাণিত বিশুদ্ধ মতামত এবং চার ইমামের লিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর 
করেছি । বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর লেখা “আল-ফিকহুল আকবার’ এবং ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তার সঙ্গীদের 
আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবী (রাহ)-এর লেখা “আকীদাতু আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" নামক পুস্তকের উপর নির্ভর করেছি । 

মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফিকই আমাদের একমাত্র সম্বল । এ বই লেখার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বদা আল্লাহর 
দরবারে কাতর আকুতি জানিয়েছি, যেন তিনি দয়া করে সঠিকভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা বুঝার ও বুঝানোর তাওফিক দান 
করেন । সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সঠিক ও সজহবোধ্য আলোচনার । কিন্তু যে কোন মানবীয় কর্মে ভুল থাকা স্বাভাবিক । আর আমার 
মত অযোগ্য ব্যক্তির ভুল ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক । 

রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন: “পরস্পরে নসীহতই দ্বীন ।” তাই আমরা একান্তভাবে আশা করব যে, কোনো পাঠক এ বইয়ে কোনো 
প্রকার ভাষাগত, তথ্যগত বা মতামতের ভুল দেখতে পেলে যেন অনুগ্রহ পূর্বক তা লেখককে বা প্রকাশককে জানান । আমরা আমাদের 
অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন এবং ভুল সংশোধনে আগ্রহী । এ বইয়ের কোনো বিষয়ে আপনি দ্বিমত পোষণ করলে আমাদেরকে জানান । 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের মতের ভুল ধরা পড়লে আমরা তা তাৎক্ষণিক ভাবে স্বীকার করে নেব । আল্লাহ ও তার প্রিয় 
রাসূলের (৪) শিক্ষার অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । ভুল করা স্বাভাবিক, তবে ভুলকে আকড়ে ধরে থাকা অন্যায় । আমরা 
এরূপ অন্যায়ের মধ্যে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । 

আগেই বলেছি, আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর আবুল আনসার সিদ্দীকী (রাহ)-এর উৎসাহে ও প্রেরণায় এ বই লিখতে শুরু 
করেছিলাম । আমার সকল লেখালেখির জন্য প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন তিনি । কোনো মানুষের দিকে না তাকিয়ে কেবলমাত্র মহান 
আল্লহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে সত্যকে গ্রহণ ও বলার ক্ষেত্রে আপোষহীন হতে প্রেরণা দিয়েছেন তিনি । তার মহান রব্বের ডাকে সাড়া 
দিয়ে গত বছর এ সময়ে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন । মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি তাকে ক্ষমা করেন, রহমত 
করেন, আমাদের পক্ষ থেকে তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন, ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে তাকে কবুল করেন এবং তার সন্ত 
নগণসহ আমাদের সকলকে তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন । 

দু'আ করি, মহান আল্লাহ দয়া করে এ বইটি কবুল করেন, একে লেখকের, তার পিতামাতা ও পরিবারের, পাঠকদের এবং সকল 
শুভাকাজ্খীর নাজাতের ওসিলা করে দেন। সকল প্রশংসা তারই । সালাত ও সালাম তার মহান রাসূল (38), তার পরিবার-পরিজন, 
সাহাবীগণ ও অনুসারীগণের জন্য । 
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৪. ৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান /২৮৫ 
৪. ৪. ১. আল্লাহর অপার করুণা /২৮৫ 

৪. ২. নবী ও রাসূল /২৮৫ 
. ৩. নবী রাসূলগণের সংখ্যা /২৮৮ 
. ৪. নবী-রাসূলগণের নাম /২৯০ 
. ৫. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত /২৯১ 
. ৬. নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন /২৯২ 
. ৭. সকল নবী-রাসূলের দাও“আত এক /২৯৪ 
. ৮. ইসমাতুল আম্বিয়া /২৯৫ 
. ৯. মুজিযা, কারামাত ও ইসতিদরাজ /২৯৯ 
. ৪. ৯. ১. আয়াত ও মুজিযা /২৯৯ 
. ৪. ৯. ২. কারামাতুল আওলিয়া /৩০৩ 
. ৪. ৯. ৩. ইসতিদরাজ /৩০৭ 
. ১০. বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য /৩০৯ 
আখিরাতের প্রতি ঈমান /৩১০ 
. ১. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব /৩১০ 
. ২. আখিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস /৩১১ 
. ৩. কবরের আযাব /৩১২ 
. ৪. ধ্বংস ও পুনরুথান ও হাশ্র /৩১৪ 
৫. হিসাব ও প্রতিফল /৩১৫ 
৬. মীযান /৩১৬ 

৭. সিরাত /৩১৭ 
. ৮. হাউয /৩১৯ 
. ৯. শীফা “আত /৩২১ 


৮ 
৮ 
৮ 
৮ 
৮ 
৮ 
৮ 
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২ 
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০০ 


০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ শি ০০ 
টি লি সিসি লি সিসি লি লি 


৪. ৫. ৯. ১. কুরআন কারীমে শাফা “আত /৩২২ 
৪. ৫. ৯. ২. হাদীস শরীফে শাফা “আত /৩২৭ 
৪. ৫. ১০. জান্নাত ও জাহানম /৩২৮ 
৪. ৫. ১১. আখিরাতে আল্লাহর দর্শন /৩৩০ 
৪. ৫. ১২. কিয়ামাতের পূর্বাভাসসমূহ /৩৩৪ 
৪. ৫. ১২. ১. কিয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন /৩৩৪ 
৪. ৫. ১২. ২. কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাস /৩৩৫ 
৪. ৫. ১২. ৩. আলামাত সুগরা /৩৩৬ 
৪. ৫. ১২. ৪. আলামাত কুবরা /৩৩৭ 
৪. ৬. তাকদীরের বিশ্বীস /৩৩৯ 
৪. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ /৩৩৯ 
৪. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি /৩৪০ 
৬. ২. ১. আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বাস /৩৪০ 
৬. ২. ২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস /৩৪০ 
৬ 
৬ 
৬ 
৩. 


. ২. ৩. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস /৩৪২ 
. ২. 8. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস /৩৪৩ 
. ২. ৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস /৩৪৪ 
তাকদীরের বিশ্বাসের বিকৃতি /৩৪৫ 

৪. ৬. ৪. ইসলামী তাব্দীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা /৩৪৭ 
পঞ্চম অধ্যায়: অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি /৩৫৩-৫২২ 


৫. ১. কুফর /৩৫৩ 
৫. ১. ১. অর্থ ও পরিচিতি /৩৫৩ 
৫. ১. ২. কুফর আক্বার ও কুফ্র আস্গার /৩৫৪ 
৫. ১. ৩. কুফর আকবার-এর প্রকারভেদ /৩৫৪ 
৫. ১. ৩. ১. প্রতিপালনের একত্ব’ অবিশ্বাস /৩৫৫ 
২. নাম ও গুণাবলির একতে অবিশ্বাস /৩৫৫ 
৩. ইবাদতের একতে অবিশ্বাস /৩৫৫ 
৪. মুহাম্মাদ (&৪)-এর রিসালাতে অবিশ্বাস/৩৫৬ 
৫. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফ্র /৩৫৭ 
কুফ্র আকবার-এর বিভিন্ন প্রকাশ /৩৬০ 
১. কুফ্র তাকযীব বা মিথ্যা বলার কুফর /৩৬০ 
২. কুফ্র ইসতিকবার বা অহঙ্কারের অবিশ্বাস /৩৬১ 
৩. কুফ্রু শাক্ক বা সন্দেহের অবিশ্বাস /৩৬১ 
. ৪. কুফ্র ই’রায বা অবজ্ঞার কুফ্র /৩৬২ 
. ৫. কুফ্রু নিফাক বা মুনফিকীর কুফর /৩৬২ 
. নিফাক: পরিচিতি ও প্রকারভেদ /৩৬২ 
. ৫. ১. বিশ্বাসের নিফাক /৩৬৩ 
৫. ১. ৫. ২. কর্মের নিফাক /৩৬৩ 
৫. ১. ৬. কুফ্র আস্গার বা ক্ষুদ্রতর অবিশ্বাস /৩৬৪ 
৫. ২. শিরক /৩৬৬ 
৫. ২. ১. অর্থ ও পরিচিতি /৩৬৬ 
৫. ২. ২. শিরকের হাকীকত /৩৬৮ 
৫. ২. ৩. শিরকের প্রকারভেদ /৩৭১ 
৫. ২. ৩. ১. তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ /৩৭১ 
৫. ২. ৩. ১. ১. প্রতিপালনের শিরক্‌ /৩৭১ 
৫. ২. ৩. ১. ২. নাম ও গুণাবলির শির্ক /৩৭১ 
৫. ২. ৩. ১. ৩. ইবাদতের শিরক /৩৭২ 
৫. ২. ৩. ২. শির্ক আসগার /৩৭২ 
২. ১. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা /৩৭২ 
২. ২. ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক /৩৭৪ 
২. ৩. আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা /৩৭৬ 
২. ৪. 'গাইরুল্লাহ'র নামে শপথ করা /৩৮১ 
২ 
২ 


০০৩৩৩ 


টে 
সি লিলি লিলি লি ডি লিলি লি লি 
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০০ 
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. ৫. অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা /৩৮২ 
. ৬. ভবিষ্যদ্বাণী বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা /৩৮৩ 
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৫. 
৫. ৩.১ 
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৩ 
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১০ 


৫. ২. ৩. ২. ৭. রশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করা /৩৮৪ 
৫. ২. ৩. ২. ৮. কাউকে “শাহানশাহ’ বলা /৩৮৭ 

৫. ২. ৩. ২. ৯. কাউকে রাবব বা আবৃদ বলা /৩৮৮ 

৫. ৩. শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ /৩৮৯ 


১. মুশরিকগণের পরিচিতি /৩৯০ 


৩.১ 


৩.১ 


৩.২ 


. ১. জ্যোতিষি, প্রকৃতিপূজারী বা নক্ষত্র পূজারিগণ /৩৯০ 
. ২. মুশরিকগণ /৩৯০ 
. ৩. খুস্টানগণ /৩৯১ 


. ৪. কবর পুজারিগণ /৩৯৩ 
. ২. শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ /৩৯৪ 


. ১. প্রতিপালনের শিরক /৩৯৪ 


৫. ৩. ২. ১. ১. প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা /৩৯৪ 
৫. ৩. ২. ১. ২. আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি /৩৯৫ 
৫. ৩. ২. ১. ৩. আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক /৩৯৫ 


৩.২ 
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. ২. ইবাদতের শিরক /৩৯৭ 

২. ১. গাইরুল্লাহর সাজদা /৩৯৭ 
২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত /৩৯৮ 
২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা ত্রাণ প্রার্থনা /৪০০ 
২. ৪. গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা /৪০৪ 
২. ৫. ভয় ও আশার শিরক /৪০৬ 
২. ৬. ভালবাসার শিরক /৪০৮ 
২. ৭. আনুগত্যের শিরক /৪০৯ 

২. ৮. হজ্জ বা যিয়ারতের শির্ক /৪১৫ 
২. ৯. তাবার্রুকের শিরক /৪১৫ 


৩. শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা /৪১৭ 
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৫ 
৫ 
৫ 
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৬ 
৬ 
৬ 
৬ 
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8 
8 
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8 
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8 
8 
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8 
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8. 
শিরকের ভয়বহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা /88১ 


. ১. বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভ্রান্তি /৪১৮ 
. ২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভ্রান্তি /৪১৯ 
. ৩. শয়তানের প্রতারণা /৪২১ 

. ৪. বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ-অনুসরণ /৪২৩ 

. ৫. নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য /৪২৪ 

. ৬. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি /৪ ২৫ 


শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা /৪২৭ 


. ১. যিনি একমাত্র রাবব তিনিই একমাত্র ইলাহ /৪২৭ 

. ২. মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না /৪২৮ 

. ৩. ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন? /৪২৯ 

. ৪. আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি? /৪২৯ 
. ৫. আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন নি /৪৩০ 

৬. সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে /৪৩২ 

. ৭. এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না /৪৩৩ 

. ৮. মালিককে রেখে চাকরকে মাবৃদ বানানো চূড়ান্ত বোকামি /৪৩৪ 
. ৯. মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না /৪৩৫ 

. ১০. আল্লাহর মাহবুব বান্দারা মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট /৪৩৫ 

. ১১. মুশরিকগণ নেককারগণের শাফা‘আত পাবে না /৪৩৭ 

১২. অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবি স্বীকারের পরিণতি /৪৩৯ 


. ১. ভয়ঙ্করতম পাপ /৪৪১ 

. ২. কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না /৪৪১ 

. ৩. শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে /8৪২ 

. ৪. শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ /৪৪৩ 


শিরকের উৎস-সমূহ বন্ধ করা /888 


. ১. মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা /888 
. ২. ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা /88৫ 

. ৩. নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা /88৫ 
. 8. ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা /8৪৫ 

. ৫. মুর্তি, ছাবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য /৪৪৮ 


১১ 


৫. ৪. মুসলিম সমাজে শির্ক প্রবেশের প্রেক্ষাপট /৪৫০ 


৫. 


টি দুটি টিসি বা 


০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 


. ১. মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী /8৫০ 
. ২. ইহুদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ /৪৫২ 

. ৩. ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি /৪৫৩ 

. ৪. একজন শীয়া আলিমের অভিব্যক্তি /৪ ৫৪ 

. ৫. শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা /৪৫৭ 

. ৬. সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ /৪৬০ 

. ৭. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর অভিমত /৪৬০ 


৫. ৫. মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-কুফর /৪৬২ 
৫. ৫. ১. রুবুবিয়্যাতের শিরক /৪৬২ 


৫ 


৫ 
৫ 


৫ 
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. ৫. ১. ১. ক্ষমতা বিষয়ক শিরক /৪৬৩ 
. ৫. ১. ২. ইলম বিষয়ক শিরক /৪৬৬ 
. ৫. ১. ৩. ওসীলা বিষয়ক শিরক /৪৬৭ 
৫. ৫. ১. ৩. ১. কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ওসীলা /৪৬৮ 
৫. ৫. ১. ৩. ২. দু‘আর মধ্যে ওসীলা /৪৭০ 
৫. ৫. ১. ৩. ৩. পীর-মাশাইখের ওসীলা /৪৭৯ 
. ৫. ১.৪. আল্লাহর হুকুম প্রদানের ক্ষমতায় শিরক /৪৮৪ 
৫. ৫. ১.৪. ১. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা /৪৮৪ 
৫. ৫. ১. ৪. ২. আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা বা উপহাস /৪৮৪ 
৫. ৫. ১.৪. ৩. আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের বৈধতায় বিশ্বাস /৪৮৫ 
২. ইবাদাতের শিরক /৪৮৭ 
. ২. ১. গাইরুল্লাহর জন্য সাজদা /৪৯১ 
. ২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ /৪৯৭ 
. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা /৪৯৮ 
. ২.৪. গাইরুল্লাহর জন্য মানত-নযর বা উৎসর্গ /৫০০ 
. ২. ৫. তাবার্রুক বিষয়ক শিরক /৫০৪ 


. ৫. ২. ৬. তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক /৫১১ 


৫. ৫. ৩. শিরকের সেকাল ও একাল /৫১৩ 
৫. ৬. কুফ্র বনাম তাকফীর /৫১৭ 
৫. ৬. ১. তাকফীর বা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা /৫১৭ 
৫. ৬. ২. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা /৫১৮ 
৫. ৬. ৩. তাকফীরের মূলনীতি /৫২১ 
ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদ'আত ও বিভক্তি /৫২৩-৬৩০ 
৬. ১. বিদ“আতের পরিচয় /৫২৩ 


৬. 


>. 


১ 
১ 
১, 
১ 
১ 


১. অভিধানে বিদ'আত /৫২৩ 


. ২. কুরআন কারীমে বিদ“আত /৫২৫ 
. ৩. হাদীসে নববীতে বিদ“আত /৫২৫ 


৪. সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে বিদ'আত /৫২৯ 


. ৫. বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ /৫৩৫ 
. ৬. সুন্নাত ও বিদ'আত: তুলনা ও পার্থক্য /৫৩৬ 


৬. ২. ইফতিরাক ও ইখতিলাফ /৫৪১ 
৬. ২. ১. ইফতিরাক /৫৪১ 
৬. ২. ২. ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ /৫৪২ 
৬. ৩. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইফতিরাক /৫৪৩ 
৬. ৩. ১. পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে ইফতিরাক /৫৪৩ 
৬. ৩. ২. মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক /৫৪৫ 


৬. 


৬. 
৬. 
৬. 
৬. 
৬. 


৩. ৩. ইফতিরাকের কারণ /৫৫১ 


৩. ৩. ১. ওহী ভুলে যাওয়া /৫৫১ 

৩. ৩. ২. হাওয়া বা মনগড়া মতের অনুসরণ /৫৫৩ 

৩. ৩. ৩. হিংসা-বিদ্বেষ /৫৫৪ 
৩ 
৩ 


৩. ৩. 8. সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি /৫৫৬ 
৩. ৩. ৫. যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা করা /৫৫৭ 


১২ 


৬. ৩. ৩. ৬. অন্যান্য জাতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া /৫৫৮ 

৬. ৩. ৩. ৭. মুহকাম রেখে মুতাশাবিহ অনুসরণ /৫৫৮ 

৬. ৩. ৩. ৮. কর্মহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরীত্য সন্ধান /৫৫৯ 
৬. ৪. বিভক্তির স্বরূপ ও বিভ্রান্তির বিষয়াদি /৫৬০ 

৬. ৪. ১. ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট /৫৬০ 

৪. ২. রাসূলুল্লাহ $৪-এর বংশধরদের ভালবাসা ও মর্যাদা /৫৬২ 
৪. ৩. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান /৫৬৩ 
৪. ৪. রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইমামত /৫৬৪ 
৪ 
৪ 
৪ 


. ৫. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা /৫৬৫ 
. ৬. আল্লাহর বিশেষণ: বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা /৫৬৫ 
. ৭. বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বৈশিষ্ট্য /৫৬৭ 
৬. ৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচয় /৫৬৮ 
৬. ৫. ১. আহল /৫৬৯ 
৬. ৫. ২. সুন্নাত /৫৬৯ 
৫. ২. ১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয় /৫৬৯ 
৫. ২. ২. ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব /৫৬৯ 
৫. ২. ৩. সুন্নাতুস সাহাবা /৫৭০ 
৫. ২. ৪. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত /৫৭০ 
৫. ২. ৫. হুবহু অনুকরণ /৫৭৫ 
৩. আল-জামা “আত /৫৭৬ 
. ৫. ৩. ১. অর্থ ও পরিচিতি /৫৭৬ 
. ৫. ৩. ২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এক্য অর্থে আল-জামা “আত /৫৭৭ 
. ৫. ৩. ৩. সাহাবীগণই মুল জামা'আত /৫৮০ 
৬. ৫. ৪. মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি /৫৮২ 
৬. ৫. ৪. ১. ইফাতিরাক ও বিভক্তির বিষয়াদি /৫৮২ 
৬. ৫. ৪. ২. আহলুস সুন্নাতের ওয়াল জামাআতের মূলনীতি /৫৮৫ 
৬. ৫. ৪. ২. ১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূলনীতি /৫৮৫ 
২. আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ে মূলনীতি /৫৮৭ 
.৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূলনীতি /৫৯০ 
৪. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি /৫৯৪ 
. ৫. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মুলনীতি /৫৯৪ 
. ৪. ২. ৬. এঁক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মুলনীতি /৫৯৭ 
৬. ৫. ৫. আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ /৫৯৯ 
৬. ৫. ৬. শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর নসীহত /৬০২ 
৬. ৬. বিভ্রান্ত দল-উপদলসমূহ /৬০৩ 
৬. ৬. ১. ফিরকার সংখ্যা ও ৭৩ ফিরকা /৬০৪ 
৬. ৬. ২. প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ /৬০৫ 
৬. ৬. ৩. শীয়া ফিরকা /৬০৫ 
. ৬. ৩. ১.উৎপত্তি ও মূলনীতি /৬০৫ 
. ৬. ৩. ২. দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীয়াগণ /৬০৯ 
. ৬. ৩. ৩. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ /৬১১ 
. ৬. ৩. ৪. যাইদিয়্যাহ শীয়াগণ /৬১৪ 
৪. খারিজী ফিরকা /৬১৫ 
, ৬. ৪. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস /৬১৫ 
. ৬. 8. ২. আকীদা ও মূলনীতি /৬১৯ 
৬. ৪. ৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ /৬২০ 
অন্যান্য ফিরকা /৬২৩ 
. ৫. ১. মুরজিয়্যাহ /৬২৪ 
. ৫. ২. কাদারিয়্যাহ /৬২৫ 
৫. ৩. জাবারিয়াহ /৬২৬ 
৫. ৪. জাহমিয়্যাহ /৬২৬ 
. ৫. ৫. মু'তাযিলা /৬২৭ 
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৬. ৬. ৫. ৬. মুশাবিবহা 
শেষ কথা /২৩০ রি 


্রন্থপঞ্জি /২৩১ 


১৩ 


১৪ 


গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: 
A Woman From Desert 
এহইয়াউস সুনান : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন 
রাহে বেলায়াত : রাসূলুল্লাহ (৪)-এর যিক্র-ওযীফা 
মুসলমানী নেসাব : আরকানে ইসলাম ও ওষীফায়ে রাসূল (%) 
বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : গুরুত্ব ও প্রয়োগ 
সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর 
আল্লাহর পথে দা'ওয়াত 
মুনাজাত ও নামায 
. হাদীসের নামে জালিয়াতি : প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা 
১০. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ : আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ 
১১. কুরআন-সুননাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসঙ্জা 
১২. সহীহ মাসনূন ওযীফা 
১৩. 4৪১১] ৯৮ ৪৪ 4৯৯ (বুহুসুন ফী উলৃমিল হাদীস) 
১৪. রাসূলুল্লাহ (38)-এর পোশাক 
১৫. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক) 
১৬. ইযহারুল হক্ক (রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ 
১৭. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ 
১৮. আল-ফিকহুল আকবার (ইমাম আবু হানীফা রচিত): বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা 
১৯. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল 


সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন: 
১. মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). 
ঝিনাইদহ-৭৩০০ । মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪ । 


২. আলহাজ্জ মাওলানা মো. ইদ্রিস আলী, মুহতামিম, জামিয়াতুল কুরআনিল কারীম, দারুশ শারীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, 
পাবনা । মোবাইল নং ০১৭১৭১৫৩৯২৩ । 

৩. মাওলানা আ. স. ম. শোয়াইব আহমদ, পেশ ইমাম ও খতীব, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-৭০০৩ । ফোন ৬২২০১- 
এক্স: ২৪৩১; মোবাইল, ০১৯৩৯১৮৩২৮ । 

৩. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ । ফোন নং ০২-৯০০৯৭৩৮ 


টি ৬5 বৃ CE 


১৫ 


প্রথম অধ্যায় 
পরিচিতি, উৎস ও গুরুত্ব 


১. ১. ঈমান, আকীদা ও অন্যান্য পরিভাষা 

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: “ঈমান” ও ‘আকীদা’ ৷ কুরআন কারীম ও 
হাদীস শরীফে সর্বদা ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে । ‘আকীদা’ বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের যুগে 
ব্যবহৃত হয় নি । কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে “ধর্ম-বিশ্বাস’ বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে 
পরিচিতি লাভ করে। 

পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ অত্যন্ত সহজ, সরল, যৌক্তিক ও 
মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । আমরা জানি যে, ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য বিষয়াদির উপর । স্রষ্টার অস্তিত্ব, তার 
গুণাবলি, ফিরিশতা, সৃষ্টিজগতের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণে ও বিচারে স্রষ্টার কর্ম, পরকালীন জীবন, ইত্যাদি সবই মূলত 
অদৃশ্য বিষয় । পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না । মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা 
বিবেক এগুলির বাস্তবতা ও সান্তযবতা অনুভব ও স্বীকার করে । কিন্তু এগুলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না । মানুষ বিবেক, বুদ্ধি ও 
যুক্তি দিয়ে সৃষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু তার সত্তার প্রকৃতি, পরিধি, গুণাবলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না । এ বিষয়ে যুক্তি বা 
বুদ্ধি দিয়ে অনেক বিতর্ক করা সম্ভব, তবে কোনো সুনির্ধারিত একমত্যে পৌছানো যায় না । এজন্যই মূলত বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর উপরে 
নির্ভর করতে হয় । 

ইসলামের বিশ্বাস বিষয়ক নির্দেশাবলির ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি ছিল যে, কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (88)-এর মুখে এ 
বিষয়ে যা কিছু তারা শুনেছেন বা জেনেছেন, সেগুলিকে বিনা বাক্যে ও নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছেন । এগুলির বিষয়ে অকারণ 
যুক্তিতর্কের আরোপ করেন নি। 

ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও অন্যান্য বিজিত দেশের অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আগমন 
করেন । এ সকল মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে এবং তাদের সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের 
বিষয়ে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত করেন । এদের বিতর্কের বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন তাবিয়ীগণ ও 
পরবর্তী যুগের ইমামগণ । তারা ধর্মবিশ্বাসের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য ঈমান" ছাড়াও অন্যান্য কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন । এসকল 
পরিভাষার মধ্যে রয়েছে 'আল-ফিকহুল আকবার”, ইলমুত তাওহীদ’, ‘আস-সুন্নাহ’, 'আশ-শরীয়াহ*, 'আল-আকীদাহ" ইত্যাদি । 

এগুলির মধ্যে ‘আকীদাহ’ পরিভাষাটি সবচেয়ে পরে প্রচলিত হলেও সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে । পরবর্তী আলোচনায় আমরা 
দেখব যে, ৪র্থ হিজরী শতাব্দীর পূর্বে এ পরিভাষাটির তেমন কোনো প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকি ৪র্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত 
সংকলিত আরবী অভিধান গ্রন্থগুলিতেও ‘আকীদা’ (৪4235) শব্দটি পাওয়া যায় না । পরবর্তী কালে আকীদা শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ 
করে । নিয়ে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ধর্ম-বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা আলোচনা করব: 

১. ১. ১. ঈমান ও ইসলাম 

আরবী ‘আমন’ শব্দ থেকে ঈমান শব্দটির উৎপত্তি । আম্ন (১4) অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের স্থিতি 
ইত্যাদি । ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ: নিরাপত্তা প্রদান, আস্থা স্থাপন, বিশ্বাস ইত্যাদি । শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪র্থ হিজরী শতকের 
প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: “হামযা, মীম ও নূন: এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি: প্রথম অর্থ: 
বিশস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা । আমরা দেখছি যে, 
অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ৷” 

তিনি উভয় অর্থে ঈমান শব্দের অর্থ আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, প্রথম অর্থে ঈমান অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা বা 
আমানতদার বলে মনে করা । আর দ্বিতীয় অর্থে ঈমান অর্থ বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা ।২ 

বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বিশ্বাস অর্থে কুরআন ও হাদীসে সর্বদা ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করল’ 
অর্থে 'আ-মানা, আমানু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, ‘বিশ্বাস কর’ অর্থে তু'মিনু, নু'মিনু ইত্যাদি ক্রিয়াপদ, আদেশ অর্থে আ-মিন, আ-মিনু ইত্যাদি 
ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে । বিশ্বাসী অর্থে মুমিন, মুমিনুন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । আর বিশ্বাস অর্থে ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার 
করা হয়েছে । কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: 


০০3 ped) 1৬৩ ০ J 


“আর যারা ঈমান ও ইলম (বিশ্বাস ও জ্ঞান) প্রদত্ত হয়েছে তারা বলল... 1” 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: 


১৬ 


৮০ ৬৭৪৯১ এ ৯৩ এ ৬৯ ২৪ ০০১৩ ১৪ ০৪ 
“আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে ।”* 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 


(52515৬৩0০৯৭ sal 09০ ৮৭ Gy EB 


“হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি: “তোমাদের প্রতিপালকের 
প্রতি ঈমান আনয়ন কর’; সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি ।”* 
অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে: 


059) ৯80 ঠএডা ১৪১০ ০৪০ মূ 


৬ 


“যখন তার আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে । 
আব্দু কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদের বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, 


1 ২1 ১ 0535 ০৩ 251 BS 210 1915 ১3১৩ এ এও OLY) 5 ৩৩০ ০৪ ১৯৯৪ এ ০ ৯১০4 
.. এ 0901:৯5 09 এ 


ররর রাহা রা EL তোমরা কি জান যে, একমাত্র 
আল্লাহর প্রতি ঈমান কী? তারা বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিকতর অবগত আছেন । তিনি বলেন (একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান এই 
যে,) তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ (ইবাদত যোগ্য বা উপাস্য) কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ৯) তার 
রাসূল... 2 
হাদীস শরীফে সর্বদা ‘বিশ্বাস’ বা ধর্মবিশ্বাসকে ঈমান নামেই অভিহিত করা হয়েছে । এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন: 
«1৩০১১ OLY 0৪ LOUSY 5 এ 4৬০ bs :08 (১১১৯) ০৯১9৩, ali 0810১38 a এ 
al 34 ৩ | :05 ৭৯১০০ Ce :08 ১৫০৫ AU 02929 AY ally 0৭23 Allg Ay AGG 4০৯০৪ 
0১০) ১9৩ 23০৬] SH । 393 Dall শেড এ ও A YG 


“একদিন নবী (&) লোকজনের মধ্যে ছিলেন । এমতাবস্থায় একব্যক্তি (জিবরাঈল আ.) তীর নিকট আগমন করে বলেন, 
ঈমান কী? তিনি উত্তরে বলেন: (ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তার ফিরিশতাগণে, তার পুস্তকসমূহে, তার সাক্ষাতে, 
তার রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুথানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে । তিনি প্রশ্ন 
করেন: ইসলাম কী? তিনি বলেন: ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, কোনো কিছুকে তার সাথে শরীক বানাবে না, 
সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাদানের সিয়াম পালন করবে 1” 

এখানে রাসূলুল্লাহ (8) ঈমান ও ইসলামের উভয়ের পরিচিত প্রদান করেছেন । ইসলাম শব্দটি আরবী ‘সালাম’ (A. 4) শব্দ 
থেকে গৃহীত । এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, সমর্পন ইত্যাদি । ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি । আভিধানিক ভাবে 
ঈমান বিশ্বাসের দিক এবং ইসলাম কর্মের দিক । তবে ব্যবহারিক ভাবে ঈমান ও ইসলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত | এ বিষয়ে আমরা 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
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“ঈমান হচ্ছে মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন । বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করা হয়েছে 
তাতে) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের 
দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে । এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান | কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার 
ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে । ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া । আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের 
মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় 
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না । কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায় । ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা হয় ।”৯ 

বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের আলোচনায় আমরা দেখব যে, ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ছিল বিভক্তির 
কারণগুলির অন্যতম | খারিজীগণ ও তাদের সমমনা ফিরকাগুলি আমল বা ইসলামের বিধান মত কর্ম করাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ বলে গণ্য করেছে । ফলে বিধান পালনের বিচ্যুতি তাদের মতে ঈমানের বিচ্যুতি বা কুফর বলে গণ্য । অপরদিকে মুরজিয়াগণ 
ঈমানকে আল্লাহর নির্দেশ পালন বা ইসলামের বিধিবিধান পালন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছে । তাদের মতে কোনোরূপ ইসলাম 
পালন ছাড়াই ঈমানের চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌছানো সম্ভব ৷ তারা পাপী মুসলিমকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও নিশ্চিত জান্নাতী বলে গণ্য 
করেছে । উভয় মতের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে, পাপী মুমিন কাফির নন, আবার 
ঈমানের পূর্ণতাও তিনি লাভ করেন নি । তবে এ বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাতের ইমামগণের পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে সামান্য 
কিছু পার্থক্য রয়েছে । এ ক্ষেত্রে তাদের দুটি মত রয়েছে । 

(১) ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমামের মতে আমল বা বিধান পালন ঈমানের অংশ নয়, বরং ঈমানের 
দাবি ও সম্পূরক । তাদের মতে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মুখে সে বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম । তাদের মতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে 
স্বীকৃতি বেশি কম হয় না বা ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি হয় না, তবে বিশ্বাসের গভীরতার দিক দিয়েহাসবৃদ্ধি হয় । 

(২) অন্য তিন ইমাম ও মুহান্দিসগণ বলেন যে, আমল বা কর্ম ঈমানের অংশ, তবে মনের বিশ্বাস বা মুখের স্বীকৃতির মত অংশ 
নয়, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ । এজন্য তাদের মতে কর্মের অনুপস্থিতি দ্বারা ঈমানের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, তবে দুর্বলতা ও 
কমতি প্রমাণিত হয় । তার বলেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও দেহের কর্ম । এদের মতে কর্মের কারণে ঈমানের হাস- 
বৃদ্ধি হয় । 

এ দু মতের মধ্যে শব্দ প্রয়োগে যতই পার্থক্য থাক না কেন, মূল বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই । কারণ উভয় মতের 
অনুসারিগণই একমত যে, 

(১) ঈমান ও আমল দুটিই আল্লাহর নির্দেশ এবং বান্দাকে দুটিই অর্জন করতে হবে । ঈমান বিহীন ইসলাম বা ইসলাম বিহীন ঈমান 
অকল্পনীয় । 

(২) কর্মের ত্রুটির কারণে বা কবীরা গোনাহের কারণে বান্দা কাফির হয় না, তবে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে । 

১. ১. ২. আল-ফিকহুল আকবার 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) আকীদা বিষয়ে রচিত তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন “আল-ফিকহুল আকবার’ । সম্ভবত 
‘আকীদা’ বুঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা । 

“ফিকৃহ' শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ । কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানে গভীর জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞাকে ‘ফিকহ’ বলা হয় । কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিশ্বাসের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতেই সম্ভবত তিনি এ 
বিষয়ক জ্ঞানকে ‘আকবার’ বা ‘শেষ্ঠতর জ্ঞান’ বা মহোত্তর জ্ঞান’ বলে অভিহিত করেন । 

১. ১. ৩. ইলমুত তাওহীদ 

ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে অনেক সময় ‘তাওহীদ’ বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমুত তাওহীদ’ বা 
তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে 'ইলমুল আকীদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ’ নামে 
অভিহিত করেছেন । পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বই ইসলামী ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। 
ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ । এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ইলমুল আকীদা 
বুঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন । 

এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে । এ নামে আকীদা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করা 
হয় । এগুলির মধ্যে রয়েছে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি) রচিত “কিতাবুত 
তাওহীদ’ এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাব হাম্বালী (৭৯৫ হি) রচিত “কিতাবুত 
তাওহীদ’ । 

১. ১.৪. আস-সুন্নাহ 

তৃতীয় হিজরী শতক থেকে ধর্ম-বিশ্বাস ও এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ বুঝাতে ‘আস-সুন্নাহ’ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ 


করে। 


সুন্নাহ’ বা ‘সুন্নাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি ৷** ইসলামী 
শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলে আকরাম (৬) -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তীর সামগ্রিক জীবনাদর্শ ।৯ সুন্নাহ শব্দের 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে । বিদগ্ধ পাঠককে গ্রন্থটি পাঠ 
করতে অনুরোধ করছি। 

আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক কিছু বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় । যুক্তি, 
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তর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাস বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশীবলি বিচার করে কোনোটি গ্রহণ ও কোনোটি ব্যাখ্যার নামে বর্জন 
করতে শুরু করেন কোনো কোনো নতুন মুসলমান । এ বিষয়ে তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত বা কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ 
করলেও রাসূলুল্লাহ (৯৪) ও সাহাবীগণের সামগ্রিক মূলনীতির বাইরে চলে যেতেন । এদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করতে এবং বিশ্বাসের বিষয়ে 
রাসূলুল্লাহ (৬৪) ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক ইমাম ও আলিম ‘আস-সুন্নাহ’ নামে 'আকীদা' 
বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন । 

এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) । তিনি ‘আস-সুন্নাহ’ নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন । একই 
নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন তীর প্রসদ্ধি ছাত্র ইমাম আবু বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হানি আল-আসরাম (২৭৩হি), 
ইমাম আবু আলী হাম্বাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাম্বাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি), ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস'আস আস- 
সিজিসতানী (২৭৫ হি), ইমাম আবু বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহহাক আশ-শাইবানী (২৮৭ হি), ইমাম 
আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৯০ হি), ইমাম আবু বাক্র আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারন আল-বাগদাদী আল-খাল্লাল (৩১১ 
হি), ইমাম আবু জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১১ হি), ইমাম তাবারানী আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), 
ইমাম আবৃশ শাইখ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জাফার ইবনু হাইয়ান আল-আসপাহানী (৩৬৯ হি), ইমাম ইবনু শাহীন 
আবু হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু উসমান আল-বাগদাদী (৩৮৫হি), ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্দাহ আল- 
ইসপাহানী (৩৯৫ হি) ও আরো অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ । 

১. ১. ৫. আশ-শারী“আহ 

“শারীয়াত' বা “শারী“আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি । ইসলামের পরিভাষায় “শরী“আহ' শব্দটির 
বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ “ধর্ম বিশ্বাস” বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ 1৯ তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম 
“আশ-শারী “আহ” নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন । যেমন ইমাম আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুর্রী (৩৬০ হি) 
রচিত “আশ-শরী 'আহ” গ্রন্থ । 

১. ১. ৬. উসুলুদ্দীন বা উসৃলুদ্দিয়ানাহ 

উসুলুদ্দীন (| 441) বা উসূলুদ্দীয়ানাহ (4 5৮]৷ 0৬4) অর্থ দীনের ভিত্তিসমূহ । চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো 
আলিম ‘ঈমান’ বা আকীদা বুঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন । এদের মধ্যে রয়েছেন চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম 
ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনু ইসমাঈল আল-আশ‘আরী (৩২৪ হি) । 'আল-ইবানাতু “আন উসুলিদ্দিয়ানাহ' নামে এ বিষয়ক তার 
গ্রন্থটি সুপ্রসিদ্ধ । 

১. ১. ৭. আকীদা 

ধর্ম-বিশ্বাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা ‘আকীদা’ ৷ হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ তত প্রসিদ্ধ নয় । চতুর্থ 
হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে । পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয় 

আকীদা ও ই'তিকাদ শব্দদ্বয় আরবী “'আক্দ (২৪) ধাতু থেকে গৃহীত । এর অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত 
হওয়া ইত্যাদি । ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন: “আইন, ক্বাফ ও দাল: ধাতুটির মূল অর্থ একটিই: দৃঢ় 
করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা । শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত 1৯ 

ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যুগগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া 
যায় না। ‘বিশ্বাস’ বা ধর্মবিশ্বাস অর্থে ‘আকীদা’ ও ‘ই’তিকাদ’ শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না । রাসূলুল্লাহ (%ু%)-এর 
যুগে বা তার পূর্বের যুগে আরবী ভাষায় “বিশ্বাস” অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে ‘আকীদা’ শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না । তবে 
‘দৃঢ় হওয়া’ বা ‘জমাট হওয়া’ অর্থে ‘ই’তিকাদ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । এছাড়া অন্তরের বিশ্বাস অর্থেও ‘ইতিকাদ’ শব্দটির প্রচলন ছিল । 
প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেন: 
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“সম্পত্তি বা সম্পদ ‘ই’তিকাদ’ করেছে, অর্থাৎ তা অর্জন করেছে বা সঞ্চয় করেছে । কোনো কিছু ই'তিকাদ" হয়েছে অর্থ তা 
শক্ত, কঠিন বা জমাটবদ্ধ হয়েছে৷ অন্তর দিয়ে অমুক বিষয় ই'তিকাদ করেছে । তার কোনো মা'কুদ নেই, অর্থাৎ তার মতামতের 
স্থিরতা বা দৃঢ়তা নেই ৮৯? 

কুরআন-হাদীসে কোথাও আকীদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। “ইতিকাদ' শব্দটি দু একটি হাদীসে ব্যবহৃত 
হয়েছে, তবে ‘বিশ্বাস’ অর্থে নয়, বরং সম্পদ, পতাকা ইত্যাদি দ্রব্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, বন্ধন করা বা গ্রহণ করা অর্থে । যেমন এক 
হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন, 


230 Eo) ৩ Alc dl ৫০০ ডি এগ 
“আমার চাচার সাথে আমার যখন সাক্ষাত হলো তখন তিনি (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে) একটি ঝাণ্ডা দৃঢ়ভাবে ধারণ 


১৯ 


করেছেন ৮১৫ 

দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইমাম ও আলিমের কথায় ‘ই’তিকাদ’ বা ‘আকীদা’ শব্দ সুদৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে বলে দেখা যায় ।৯* পরবর্তী শতাবদীগুলিতে ‘আকীদা’ শব্দের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে । 

চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লিখিত প্রাচীন আরবী অভিধানগুলিতে ‘আকীদা’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে বলে দেখতে পাই নি। 'আক্দ' 
ধাতু থেকে গৃহীত আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনেক বিশেষ্য শব্দ এ সকল অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ইক্দ' (১ ০), “উকদাহ' 
(০), 'উকাইদাহ" (৪:৪০), ‘আকীদ’ (২:৪০) ইত্যাদি । কিন্তু ‘আকীদাহ’ শব্দটি এ সকল অভিধানে দেখতে পাই নি । ইবনু দুরাইদের 
(৩৩১ হি) জামহারাতুল লুগাহ, জাওহারীর (৩৯৩হি) আস-সিহাহ, ইবনু ফারিসের (৩৯৫হি) মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ, ইবনু মানযুরের 
(৭১১ হি) লিসানুল আরব ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থে ‘আকীদাহ’ শব্দটির উল্লেখ পাই নি। পরবর্তী সময়ের অভিধানবিদগণ এই শব্দটির অর্থ 
ব্যাখ্যা করেছেন । ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাইউমী (৭৭০হি) তার আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে 
লিখেছেন: 


ELE) Cha dalla dls 5৯৪০ Aly এ OLY) coy 55৯৬] 
“মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে ‘আকীদা’ বলা হয় । বলা হয় ‘তার ভাল আকীদা আছে’, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত 
বিশ্বাস আছে ৷”** 
আধুনিক ভাষাবিদ ড. ইবরাহীম আনীস ও তার সঙ্গিগণ সম্পাদিত ‘আল-মু’জামুল ওয়াসীত’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: ' 
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“আকীদা al এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাসীর বিশ্বাস অনুসারে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না .... ধর্মীয় বিশ্বাস যা কর্ম থেকে 
পৃথক... 1"* 

১. ১. ৮. ইলমুল কালাম 

ইসলামী আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় ‘ইলমুল কালাম’ (৯১-_এ| ৯০) বলা হয় । ইলমুল 
কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয় । 

'আল-কালাম' (|) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (Word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি । কেউ 
কেউ মনে করেন যে কালামুনল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (41 2১৩) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব । কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর 
কালাম বিষয়ে আলোচনা হয় | তবে যতটুকু বুঝা যায় গ্রীক লগস (19803) শব্দ থেকে ‘কালাম’ শব্দটি গৃহীত হয়েছে । লগস (10805) 
শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবৃদ্ধি, পরিকল্পনা (০rd, 1০8901, Plan) ইত্যাদি । এ লগস শব্দ থেকে লজিক (19810) শব্দটির 
উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্তর বা যুক্তিবিদ্যা । সম্ভবত মূল গ্রীক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরবী পণ্ডিতগণ লজিক অর্থ 
ইলমুল কালাম বা 'কথা-শান্ত্রঁ বলেছিলেন । পরবর্তীকালে এ অর্থে ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও 
কিথা-শাস্ত্ব । 

সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতান্তিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, 
scholastic theology) বুঝানো হয় । 

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্িয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা 
করেছেন । সৃষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, অষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তারা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল 
বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌছাতে পারে না । কারণ আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব 
যে, মানুষ যুক্তি, বৃদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে ্রষ্ঠার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুভব করতে পারে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, 
সৃষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌছাতে পারে না । এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে 
পারেন নি । তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে । 

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার ও প্রসার লাভ করে । সাহাবীগণের 
অনুসারী মূলধারার তাবিয়ীগণ ও তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ ঈমান বা আকীদার বিষয়ে বা 
গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন ৷ কারণ তীর বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা 
এবং ওহীর নির্দেশনাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ । প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম সহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী 
শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম, ইমাম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন ৯ যেমন ইমাম 
আবু ইউসূফ রাহ. (১৮৯ হি) তার ছাত্র ইলমুল কালামের পণ্ডিত ও মু'তাযিলী আলিম বিশ্র আল-মারীসীকে বলেন: 
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“কালামের জ্ঞানই হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান । ইলমুল কালামে সুখ্যাতির অর্থ 
তাকে যীনদীক বা অবিশ্বাসী-ধর্মত্যাগী বলা হবে 1” 
ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) আরো বলেন: 


GLX ১9৪ alll Al ০০ 
“যে ব্যক্তি ইলমু কালাম শিক্ষা করবে সে যিনদীক পরিণত হবে ।”২১ 
ইমাম শাফিয়ী রাহ. (২০৪ হি) বলেন, 
ALS) 5 ০৭ ৪1৩৯ 1৯৯ 2083 SLANG এ] od ০৫৯ 4১5৩ 0৬3 ৬০৯৩ 1৬০৪ 0 DSI Al A ভা 
| ৮ এও এও 
“যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে, তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে, এভাবে 
মহল্লায় মহল্লায় ও কবীলাসমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে: যারা কিতাব ও সুন্নাত ছেডে ইলমুল কালামে 
মনোনিবেশ করে তাদের এ শাস্তি |” 
৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে আহলুস সুনাতের কোনোকোনো আলিম ইসলামী আকীদা বা আলহুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যার 
জন্য ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি ব্যাবহার করেছেন এবং আকীদা শাস্ত্রকে ইলমুল কালাম নামে অভিহিত করেছেন । বিভ্রান্ত 
ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের একান্ত প্রয়োজনেই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ 
করেছেন 1৯ 
১. ২. ইসলামী আকীদার উৎস 
১. ২. ১. বিশ্বাস বনাম জ্ঞান 
বিশ্বাস বা ঈমানের ভিত্তি হলো জ্ঞান । কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করতে হলে তাকে জানতে হবে । বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাসই যেহেতু 
দুনিয়া ও আখিরাতে মানবীয় সফলতার মূল চাবিকাঠি সেহেতু ঈমান বিষক জ্ঞান অর্জন করাই মানব জীবনের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই । 

বিশুদ্ধ ঈমান বিষয়ক সঠিক জ্ঞানই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান । আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ঈমান-আকীদা বিষয়ে রচিত তার পুস্তকটির নামকরণ করেন ‘আল-ফিকহুল আকবার’, অর্থাৎ “সর্বোত্তম বা 
মহোত্তম ফিকহ” । 

১. ২. ২. ঈমানী জ্ঞানের একমাত্র উৎস ওহী 

মানবীয় জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস রয়েছে । লোকাচার, যুক্তি, অভিজ্ঞতা, দর্শন, ল্যাবরেটরির গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন উৎস থেকে 
মানুষ জ্ঞান অর্জন করে | এখন প্রশ্ন হলো, ঈমান, বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কী? 

আমরা জানি যে, ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ । সকল যুগের মানব সমাজের ইতিহাস ও সভ্যতা পর্যালোচনা 
করলে আমরা দেখতে পাই যে, সকল যুগে সকল দেশে সকল জাতির ও সমাজের প্রায় সকল মানুষই এ বিশ্বাস করেছেন বা করেন যে, 
এই বিশ্বের একজন সৃষ্টা আছেন । সৃষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম । বর্তমান বিশ্বের শতশত কোটি মানুষের 
মধ্যেও অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা সৃষ্টায় বিশ্বাস করেন না । এর মূলত দুটো কারণ রয়েছে: 

প্রথমত: আষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক অনুভূতি | আত্মপ্রেম, পিতামাতা বা সন্তানের প্রতি আকর্ষণ 
ইত্যাদির মত সৃষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের অস্থিমজ্জার সাথে মিশে আছে । মহান সৃষ্টা এই বিশ্বাসের অনুভূতি দিয়েই প্রতিটি মানব 
আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন । এ বিশ্বাস বিকৃত হতে পারে, একে অবদমিত করা যায়, তবে একে একেবারে নির্মূল করা যায় না। তাই 
যারা নিজেদেকে আষ্টায় বিশ্বাসী নন বলে মনে করেন তারাও মূলত মনের গভীরতম স্থান থেকে বিশ্বাসকে মুছে ফেলতে পারেন নি, 
যদিও তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন অবিশ্বাস করার । 

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টাকে চেনার ও জানার নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে । তাই সৃষ্টির রহস্য ও সক্ষমতা 
সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, অ্রষ্টার মহত্তের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ততই গভীর হচেছ। সৃষ্টির রহস্য, জটিলতা, মানবদেহ, 
জীবজগত, গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি বিশাল সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব নিয়ে যারাই গবেষণা বা চিন্তাভাবনা করেছেন বা করছেন, তারাই 
সৃষ্টার মহত্বের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হচ্ছেন । 


২১ 


এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সকল দেশের সকল মানুষ যখন সৃষ্টার বিশ্বাসে একমত, তাহলে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এত মতবিরোধ 
কেন? 

এর কারণ, স্রষ্টার অস্তিত্বে মূলত মতবিরোধ নেই । মতবিরোধ হয়েছে অষ্টার প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক, সৃষ্টার প্রতি দায়িত্ব, 
তাকে ডাকার বা তার উপাসনা করার নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে । প্রত্যেক মানুষই নিজের জন্মগত অনুভূতি দিয়ে এবং সৃষ্টির দিকে 
তাকিয়ে তার জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন । তবে কিভাবে তাকে ডাকতে হবে, কিভাবে তার প্রতি মনের 
আকুতি প্রকাশ করতে হবে, কিভাবে তার সাহায্য, করুণা বা সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে ইত্যাদি বিষয় মানুষ যুক্তি, বিবেক বা গবেষণার 
মাধ্যমে বুঝতে পারে না । এক্ষেত্রে যখনই মানুষ নিজের ধারণা বা কল্পনার অনুসরণ করে, তখনই মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ 
বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয় । 

এ জন্য মহান সৃষ্টা করুণাময় আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ 
প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন । তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান 
মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তার বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন । মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে 
সকল বিষয় সঠিক ও চূড়ান্ত সত্যে পৌছাতে সক্ষম হয় না সে সকল বিষয় তিনি ওহী বা প্রত্যাদেশের (devine 176৬6180101 
inspiration) মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন । 

কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী রসুলদের উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে 
বা তার ইবাদত-আরাধনা করতে হবে, সৃষ্টির সাথে সষ্টার সম্পর্ক কিরূপ হবে, মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হবে ইত্যাদি বিষয় 
বিশেষভাবে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন । এ বিষয়গুলিই ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী (revelation) । এজন্য 
কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পাওয়া জ্ঞানের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করার 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তেমনি লোকাচার, কুসংস্কার, সামাজিক প্রচলন, ধর্মগুরু বা পূর্বপুরুষদের শিক্ষা, অস্পষ্ট 
ভাসা ভাসা ধারণা বা নিজের ব্যক্তিগত যুক্তি ও পছন্দের উপর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে । 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহীর জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা, মতামত, সমাজের প্রচলন ইত্যাদির উপর নির্ভরতা মানুষের বিভ্রান্তি 
ও পথত্রষ্টতার অন্যতম কারণ বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে । একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন, 
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“তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য 
অভিভাবককে অনুসরণ করো না ।”১ 

ওহীর বিপরীতে ওহীকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যুগে যুগে মানুষদের যুক্তি ও প্রমাণ ছিল সামাজিক প্রচলন, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস বা 
নিজেদের ব্যক্তিগত পছন্দ । এই প্রবণতাকে বিভিন্ন মানব সমাজের বিভ্রান্তির মূল কারণ হিসেবে কুরআন কারীমে চিত্রিত করা হয়েছে । 

পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে যখন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সঠিক বিশ্বাস বা 
ইসলাম প্রচার করেন, তখন সেই জাতির অবিশ্বাসীরা নবী-রাসুলদের আহবান এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তাদের 
প্রচারিত বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী, তারা যুগ যুগ ধরে যা জেনে আসছেন মেনে আসছেন তার বিরোধী । নূহ (আ) 
সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন তার উম্মতকে ইসলামের পথে আহবান করলেন তখন তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান 
করে এবং বলে: 


CAN আভা ওঠ এও 


৪২৬ 


“আমরা তো আমাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি । 
মূসা (আ) যখন ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহবান করেন তখন তারাও একই যুক্তিতে তার উপর ঈমান আনতে 
অস্বীকার করে বলে: 


টে] 3 lige 0০5৭ হও 


২৭ 


“আমাদের পূর্ব পুরুষদের কালে কখনো আমরা এরূপ কথা শুনি নি। 
সকল যুগে অবিশ্বাসীরা এ যুক্তিতেই ওহী প্রত্যাখ্যান করেছে । আল্লাহ বলেন: 
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“এবং এভাবে আপনার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সে জনপদের সমৃদ্ধশালী 
(নেতৃপর্যায়ের) লোকেরা বলত, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাংক 


২২ 


অনুসরণ করে চলেছি’ 1৮৯৮ 

রাসূলুল্লাহ (%%) যখন মক্কায় ইসলাম প্রচার করেন, তখন মক্কার অবিশ্বাসীরা এই একই যুক্তিতে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন | 
কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার তাদের এই যুক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।* 

বস্তুত, তারা যুগ যুগ ধরে সমাজে প্রচারিত বিশ্বাস ও কর্ম ছাড়তে রাজি ছিলেন না । তারা দাবি করতেন যে, ইবরাহীম (আ), 
ইসমাঈল (আ) ও অন্যান্য নবী ও নেককার মানুষদের থেকে পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে পাওয়া তাদের বিশ্বাসই সঠিক ৷ তাদের মতের 
বিরুদ্ধে ওহীর মতকে গ্রহণ করতে তারা রাজি ছিলেন না । আবার তাদের বিশ্বাসকে কোনো ওহীর সূত্র দ্বারা প্রমাণ করতেও রাজি 
ছিলেন না । বরং তাদের বিশ্বাস বা কর্ম ‘পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে নবী-রাসূল বা নেককার মানুষদের থেকে প্রাপ্ত’ একথাটিই ছিল তাদের 
উদিত ও যুক্তি । এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে ৷ একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিশিতাগণকে নারী বলে গণ্য করেছে; তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি 
লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে । তারা বলে, “দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা-উপাসনা করতাম 
না।' এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো কেবল আন্দায-অনুমান করে মিথ্যা বলছে । আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে 
কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? বরং তারা বলে, ‘আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক 
মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুপথপ্রাপ্ত হব 1৮” 

এখানে মক্কার মানুষদের দুটি বিশ্বাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে । প্রথমত ফিরিশতাগণকে নারী বলে বিশ্বাস করা এবং 
দ্বিতীয়ত তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাস বিকৃত করে নিজেদের কর্মকে আল্লাহর পছন্দনীয় বলে দাবি করা । অর্থাৎ 
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তো কিছুই হয় না; কাজেই আল্লাহর ইচ্ছা না হলে তো আমরা ফিরিশতাদের পূজা করতাম না । অথবা আল্লাহর 
পবিত্র নগরীতে পবিত্র ঘরের মধ্যে আমরা ফিরিশতাদের উপাসনা করে থাকি | এ কর্ম যদি আল্লাহর পছন্দনীয় না হতো তবে তিনি 
অবশ্যই আমাদের শাস্তি প্রদান করতেন । তিনি যেহেতু আমাদেরকে শাস্তি দেন নি, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, এ কর্মে তিনি 
সন্তুষ্ট রয়েছেন । 

তাদের এ বিশ্বাসের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য জগতের সাথে 
সম্পৃক্ত । দেখে, প্রত্যক্ষ করে বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না । একমাত্র ওহী ছাড়া এ বিষয়ে কিছুই বলা 
সম্ভব নয় । ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় তা আন্দাষ, মিথ্যা বা ওহীর বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয় । আর মক্কার মানুষদের এই বিশ্বাস দুটি 
প্রমাণের জন্য তারা পূর্বের কোনো আসমানী কিতাব বা ওহীর প্রমাণ দিতে অক্ষম ছিল । কারণ তাদের নিকট এরূপ কোনো গ্রন্থ ছিল 
না। তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল দ্বিবিধ: প্রথমত, ওহীর জ্ঞানের ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা । দ্বিতীয়ত, পূর্বপুরুষদের দোহাই দেওয়া । 

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তারা স্পষ্ট দ্যর্থহীন কোনো ওহীর বাণী এক্ষেত্রে পেশ করতে পারে না; বরং 
আন্দাষে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে । 

দ্বিতীয় বিষয়টি কুরআনে বিভিন্ন ভাবে খণ্ডন করা হয়েছে । প্রথমত, পূর্ব পুরুষদের অনেকেই সত্যিই নেককার ছিলেন বা নবী-রাসূল 
ছিলেন । তবে তাদের নামে যা প্রচলিত তা সঠিক কিনা তা যাচাই করা সম্ভব নয় । কাজেই তাদের দোহাই না দিয়ে সুস্পষ্ট ওহীর নির্দেশনা 
মত চলতে হবে । এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য নবী- 
রাসূলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: 
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“সে সকল মানুষ অতীত হয়েছে । তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের । তোমরা যা অর্জন করা তা তোমাদের ৷ তারা যা করত 
সে সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না” 
অন্যান্য স্থানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, পরবর্তী পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত ছিলেন । কাজেই ওহীর 
বিপরীতে এদের দোহাই দেওয়া বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয় । আল্লাহ বলেছেন: J | 
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“যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, “না, না, বরং আমরা 


২৩ 


আমাদের পিতা- পিতামহাদেরকে যে কর্ম ও বিশ্বাসের উপরে পেয়েছি তারই অনুসরণ করে চলব । এমনকি তাদের পিতা- 
পিতামহগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তার সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?”৩২ 

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন যে, পূর্বপুরুষগণ কেমন ছিলেন সে কথা নিয়ে বিতর্ক না করে মূল বিশ্বাস বা কর্ম নিয়ে চিন্তা কর। 
যদি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীর জ্ঞান প্রচলিত বিশ্বাস বা কর্মের চেয়ে উত্তম হয় তবে পিতৃপুরুষদের দোহায় দিয়ে তা 
প্রত্যাখ্যান করো না । মহান আল্লাহ বলেন: J 
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“(সে নবী) বলেন, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যে পথে পেয়েছ আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ 
আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে?’ তারা বলে, “তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান 
করি' তি 

ওহীর বিপরীতে অবিশ্বাসীদের এরূপ বিশ্বাসকে ‘ধারণা’ ‘কল্পনা’ বা 'আন্দায' বলে অভিহিত করা হয়েছে । মহান আল্লাহ 
বলেন: 
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“যারা শিরক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং 
কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না ।' এভাবে তাদের পূর্ববর্তিগণও অবিশ্বাস করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল । বলুন, 
তোমাদের নিকট কোনো ‘ইলম’ (জ্ঞান) আছে কি? থাকলে আমাদের নিকট তা পেশ কর । তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং 
তোমরা শুধু অনুমান নির্ভর মিথ্যা কথাই বল” 

এখানেও তাকদীরের বিশ্বাস বা আল্লাহর ক্ষমতার বিশ্বাসকে বিকৃত করে তারা যা বলেছে তাকে “আন্দায', ‘ধারণা’ বা ‘কল্পনা’ 
বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে তাদের নিকট তাদের বিশ্বাসের ও দাবির স্বপক্ষে ‘ইলম’ বা সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন ওহীর 
বক্তব্য দাবি করা হয়েছে। 

অন্য 0 বলা Le 
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“যদি তুমি EE রা মানুষের সা কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে; তারা 
কেবলমাত্র ধারণার অনুসরণ করে চলে এবং তার শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে 1” 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 
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“অধিকাংশ মানুষই কেবলমাত্র ধারণা-কল্পনার অনুসরণ করে চলে । বস্তুত সত্যকে জানার ক্ষেত্রে ধারণা কোনো কাজেই আসে 


25৩৬ 


না। 

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
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“যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফিরিশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে । এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান (ইলম) 
নেই; তারা কেবল ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে; আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণা-অনুমানের কোনো মূল্য নেই 1 

এছাড়া এরূপ বিশ্বাসকে প্রবৃত্তির অনুসরণ” বা নিজের মন-মর্জি বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ বলে অভিহিত করা 
হয়েছে । অর্থাৎ ‘আমার কাছে পছন্দ কাজেই আমি এই মত গ্রহণ করলাম এবং আমার কাছে পছন্দ নয় কাজেই আমি এই মত গ্রহণ 
করলাম না । আমার পছন্দ বা অপছন্দ আমি ‘ওহী’ দ্বারা প্রমাণ করতে বাধ্য নই । 

নিঃসন্দেহে, গাইব বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ওহীর বাইরে যা কিছু বলা হয় সবই ধারণা, অনুমান, আন্দায বা কল্পনা হতে 
বাধ্য । আর সুস্পষ্ট দ্বর্থহীন বিবেক ও যুক্তিগ্রাহ্য ওহীকে প্রত্যাখ্যান করে এরূপ আন্দায বা ধারণাকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ 


২৪ 


করা বা পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে ওহী অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা নিজের মর্জি বা প্রবৃত্তির অনুসরণ বৈ কিছুই নয় । এ বিষয়ে 
কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে: 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথনির্দেশনা ছাড়া নিজের ইচ্ছা বা মতামতের অনুসরণ করে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর 


কেউ নয় । নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না |” 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন: 
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“তারা তো শুধুমাত্র অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে ।”** 

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ।* 

১. ২. ৩. তথ্যের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও জ্ঞানের প্রকারভেদ 

বস্তুত আমরা একথা বলতে পারি না অমুক কর্ম সবাই করছে বা আমাদের সমাজে যুগ ধরে চালু আছে, কাজেই তা ঠিক এবং 
আমরা তা করব । কারণ কোনো কর্ম বা বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকা বা পিতা পিতামহদের যুগ থেকে অর্টিত হওয়া তার সঠিক হওয়ার 
বা নির্ভুল হওয়ার প্রমাণ নয় । সমাজের প্রচলিত কর্ম বা বিশ্বাস ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে | সঠিক বা ভুল প্রমাণিত হবে জ্ঞানের 
মাধ্যমে । 

যেমন মনে করুন কোনো সমাজে প্রচলিত আছে যে কারো জ্বর হলে অমুক গাছের রস বা ফল খেলে সুস্থ হয়ে যাবে । সেখানে 
এ কথাও প্রচলিত যে অমুক কর্ম করলে আল্লাহ তাকে পুরস্কার বা বরকত দান করবেন বা সে মৃত্যুর পরে শান্তি পাবে । 

সমাজে প্রচলিত থাকা এই ধারণা দুইটির সঠিকত্বের প্রমাণ নয় । এগুলো ঠিক না ভুল তা জানতে হলে আমাদের জ্ঞানের সন্ধান 
করতে হবে । আমাদের জ্ঞান দু প্রকারের: প্রথমত, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি বা অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ 
থেকে প্রেরিত ওহীলন্ধ জ্ঞান । 

প্রথম ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি গাছের রস বা ফল খেলে জ্বর সেরে যাবে এই বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমাদের 
ল্যাবরেটরীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান অর্জন করতে হবে । এভাবে আমরা জানতে পারব যে, 
উপরোক্ত ধারণাটি সঠিক অথবা সঠিক নয় । 

দ্বিতীয় ধারণাটি, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি কর্মে আল্লাহ খুশি হবেন বা বরকত দান করবেন বা তাতে মুত্যুর পরে শান্তি পাওয়া যাবে, 
এই বিষয়টি প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে ওহীলন্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে; কারণ এই বিষয়টি আমাদের মানবীয় গবেষণা ও 
অভিজ্ঞতার উধের্ব । এজন্য আমরা এক্ষেত্রে দেখব আল্লাহ বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিনা । 

এ জন্য আমরা দেখি যে, বিভিন্ন যুগে ও জাতিতে যখন কাফিররা তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার 
করেছে এবং তাদের সমাজে প্রচলিত ধর্ম ও বিশ্বাসকে সঠিক বলে দাবি করেছে, তখন তিনি তাদেরকে ওহীর জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ 
করতে আহ্বান করেছেন এবং ঈমানের ব্যাপারে ওহীর উপর নির্ভর না করার নিন্দা করেছেন ৷" 

মক্কার কাফিরদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ । তারা যখন রাসূলুল্লাহ (&৯6)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করলো এবং তাদের 
সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার আচরণকে সঠিক বলে দাবি করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের পক্ষে 
বি জ্ঞান থেকে প্রমাণ পেশ করার নান জানান। তাহ বলেন: 
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“বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা 
পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমগুলীর সৃষ্টিতে তাদের কোনো অংশ আছে কি? না কি আমি 
তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে 
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে ।”*২ 

এখানে কুরআন কারীমের প্রমাণপেশের পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৷ প্রথমে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির উপর 
নির্ভর করা হয়েছে এবং এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে । এরপর তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা বলা হয়েছে । 

সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর অষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক 
তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে । এখন প্রশ্ন হলো, ঈসা (আ), উষাইর (আ), ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল 
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(আ), অন্যান্য নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে 
যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে যৌক্তিকতা বা দলীল কি? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? পরবর্তী 
আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই 
মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা ও প্রতিপালক । এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান 
আল্লাহই যেহেতু একমাত্র সৃষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে 
অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে । তাদের এ বিবেক ও যুক্তিবিরদ্ধ কর্মের পক্ষে তারা দাবি করত যে, যাদেরকে 
তারা ইবাদত করে বা বিপদে আপদে যাদেরকে ডাকে তারা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব বা আল্লাহর “সন্তান, আল্লাহ তাদেরকে 
ভালবাসেন । তাদের এ দাবি আংশিক সত্য ছিল । আমরা দেখেছি যে, এদের অনেকেই মূলত নবী, ফিরিশতা বা নেককার মানুষ 
ছিলেন । আর কিছু ছিল কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব । তবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া তো ইবাদত পাওয়ার বা ইলাহ হওয়ার কোনো প্রমাণ নয় । 
এজন্য মুশরিকগণ এক্ষেত্রে আরো দুটি দাবি করত । প্রথমত তারা দাবি করত যে, এদের ডাকলে বা এদের ইবাদত করলে এরা 
আল্লাহর নৈকট্য মিলিয়ে দেন ।*%* দ্বিতীয়ত তারা দাবি করত যে, আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন 
মিটিয়ে দিবেন 1 

তাদের এ সকল যুক্তি সবই ছিল কল্পনা, ধারণা, অনুমান এবং প্রকৃত ওহীর শিক্ষার অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি । এজন্য আল্লাহ বারংবার 
তাদের কাছে ‘কিতাব’ বা ওহীর সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন নির্দেশনা দাবি করেছেন । যুক্তি ও বিবেক দাবি করে যে, একমাত্র সৃষ্টা ও 
প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে । তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে 
হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বের ইবাদত করতে হবে, তাহলে তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি 
কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট তোমাদের আব্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য 
সুপারিশ করবে । যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আমরা তার নির্দেশ পালন করতাম । এরূপ কোনো নির্দেশ 
তিনি কখনোই দেন নি । কাজেই তোমাদের কর্ম যুক্তি ও বিবেক বিরুদ্ধ এবং ওহীর নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক । 

সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ্‌ জানিয়েছেন । বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা 
প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে । তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, 
আখিরাতে মুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল । 

মক্কার কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করত । তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল কল্পনা ও সমাজের প্রচলিত 
কথা । কোনো ওহীলব্ধ জ্ঞানের উপর এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল না । পবিত্র কুরআনে তাদের এই বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও বিভ্রান্তি বর্ণনা 
করার পরে তাদে কাছে তাদের বিশ্বাসের পক্ষে অহীলন্‌ জ্ঞান থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ চেয়ে বলা হয়েছে: 
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“তোমাদের কাছে কি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তাহলে তোমাদের ওহীলব্ধ কিতাবটা নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী 
হয়ে থাক 1” 

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বাসের ভিত্তি অবশ্যই ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো জ্ঞানের উপর হতে হবে । আল্লাহ 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ওহী পাঠিয়েছেন, এসকল ওহীর কিতাব (Divine Scripture) 
সবই নষ্ট বা বিকৃত হয়ে গিয়েছে, যে বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব । এক মাত্র সর্বশেষ রাসূল মহানবী মুহাম্মদ 
(&6)-এর কাছে পাঠানো ওহীই নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত হয়েছে , যার উপর আমরা আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি । 

১. ২. ৪. ওহীর প্রকারভেদ: কুরআন ও হাদীস 

রাসূলুল্লাহ '%% -এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু ভাবে তা সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব ও হিকমাহ বা সুন্নাত । 
এখানে আমরা এই দু প্রকারের ওহীর বিষয়ে আলোচনা করব । এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ %% -এর প্রতি প্রেরিত ওহীর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে 
তার সহচর-সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব আমরা আলোচনা করব । 

১. ২. ৪. ১. কুরআন মাজীদ 

কুরআন কারীম মানব জাতির কাছে প্রেরিত মহান আল্লাহর সর্বশেষ বাণী । এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রেরিত । মহানবী মুহাম্মদ (%8)-এর বযস যখন ৪০ বৎসর তখন থেকে আল্লাহ তার কাছে ওহীর মাধ্যমে কুরআন প্রেরণ করতে শুরু 
করেন । পরবর্তী ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মত কুরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ২৩ বৎসরে তা 
পরিপূর্ণরূপে অবতারিত হয় । আল্লাহর নিকট থেকে প্রধান ফিরিশতা (১:০1787991) জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ %% -এর কাছে ওহী 
নিয়ে আসতেন । রাসূলুল্লাহ &&8) তা পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করে নিতেন । এরপর তিনি তার সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিতেন তা মুখস্থ করার 
জন্য এবং লিখে রাখার জন্য । এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন রাসূলুল্লাহ 3% -এর জীবদ্দশায় পৃথক পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদিতে 
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লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অসংখ্য সাহাবী তা মুখস্থ করে নেন। তার সময় থেকেই তিনি ও সাহাবীগণ সাধারণ সালাতে এবং বিশেষত 
রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও খতম করতেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ পাঠ 
করতেন | অনেক সাহাবীই ৩ থেকে ৭ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন খতম করতেন । কেউ কেউ একটু বেশি সময় ধরে কমবেশি 
এক মাসের মধ্যে তাহাজ্জুদ সালাতে কুরআন খতম করতেন । এছাড়া নিজের কাছে সংরক্ষিত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখে দেখে দিবসে 
ও রাত্রিতে তা পাঠ করা ছিল সাহাবীগণের প্রিয়তম ইবাদত ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি ও আনন্দের কর্ম । 

এভাবে মূলত মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্থ রেখে ও নিয়মিত রাতের সালাতে (তাহাজ্জুদে) খতমের মাধ্যমেই কুরআনকে অবিকল 
আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ ৷ এছাড়া রাসূলুল্লাহ %ু% -এর ওফাতের পরের বৎসর খলীফা আবু বাক্র (রা) 
রাসূলুল্লাহ %% -এর সময়ে লিখিত পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে সংকলন করান । 
পরবর্তীকালে খলীফা উসমান (রো) তার শাসনামলে নতুন মুসলিম প্রজন্মের মানুষদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করণের 
সুবিধার্থে আবু বাক্র (রা) কর্তৃক পুস্তকাকারে সংকলিত কুরআনটির বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। 

এভাবে সকল মুসলিমের প্রাত্যহিক পাঠের প্রিয়তম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন কারীম পরিপূর্ণ ও অবিকৃতভাবে অগণিত মানুষের 
হৃদয়পটে এবং পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হয় । যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ &%&6 -এর উপর অবতারিত হয়েছে আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনিভাবে 
অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল যুগেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পরিপূর্ণ মুখস্থ করে রেখেছেন । 

এ কুরআনই মানব জাতির পথের দিশারী এবং সকল কল্যাণের উৎস । এতে রয়েছে সকল উপদেশ, শিক্ষা ও সকল আত্মিক ও 
মানসিক অসুস্থতার মহৌষধ | কুরআনের বৈশিষ্ট্য কুরআন কেন্দ্রিক ঈমান, আকীদা ও জীবন গঠন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের 
নির্দেশনা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে “আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান’ ও “কুরআনের প্রতি ঈমান’ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করব । 
কুরআনই প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস, ঈমান বা আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা আক্ষরিকভাবে ও 
সরলভাবে বিশ্বাস করাই ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি । কোন্‌ বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে, কিভাবে বিশ্বাস করতে হবে, কিসে বিশ্বাস নষ্ট 
হবে, কিসে কুফরী হবে, কিসে শিরক হবে, কিভাবে ও কি কারণে পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ঈমান লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত হয়েছিল, কিভাবে 
বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, কিভাবে ঈমানদার ব্যক্তি জীবনযাপন করবেন, ইত্যাদি বিষয়ই হলো, কুরআন কারীমের মূল শিক্ষা । 
আল-কুরআনই ইসলামী আকীদার প্রধান ও মূল উৎস । 

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত থেকে আক্ষরিক, সরল ও স্বাভাবিক যে অর্থ বুঝা যায় তাই আকীদার মূল উৎস, কুরআনের 
তাফসীর বা ব্যাখ্যা নামে পরিচিতি পরবর্তী যুগগুলির আলিমগণের মতামত আকীদার উৎস নয় । মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সহজ ও 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন এবং তা বুঝা সহজ করেছেন বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করেছেন । সাধারণভাবে 
কুরআন কারীম নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে । এছাড়া কুরআনের ব্যাখ্যার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হলে তাও ওহীর ব্যাখ্যা বলে 
গণ্য । এছাড়া আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ব্যাখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব 
প্রদাণ করা হয় । পরবর্তী যুগের আলিমগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে যা কিছু বলেছেন তা আলিমগণের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, রায় বা মতামত 
হিসেবে পর্যালোচনার গুরুত্ব লাভ করে, কিন্তু কখনোই তা ওহীর সমতুল্য বা সম্পূরক নয় এবং তা আকীদার ভিত্তি নয় । আমরা আকীদার 
উৎস বিষয়ে বিভ্রান্তি আলোচনাকালে বিষয়টি পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

১. ২. ৪. ২. হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল (8) 

১. ২.৪. ২. ১. পরিচয় ও সংজ্ঞা 

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ 3% -এর নিকট যে ওহী পাঠাতেন তা ছিল দু প্রকারের । প্রথম প্রকার ওহী কুরআন, যা তিনি আল্লাহর 
পক্ষ থেকে পাঠানো শব্দ ও অর্থসহ আক্ষরিকভাবে মুখস্থ করতেন, সাহাবীদেরকে মুখস্থ করাতেন এবং লিখাতেন । দ্বিতীয় প্রকার ওহীর মূল 
অর্থ, জ্ঞান’ বা প্রজ্ঞা” আল্লাহ তার উপর নাযিল করতেন । তিনি নিজের ভাষায় তা সাহাবীদেরকে বলতেন, শিক্ষা দিতেন, মুখস্থ করাতেন 
এবং কখনো কখনো লিখাতেন । কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে প্রথম প্রকার ওহীকে ‘কিতাব’ বা গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় প্রকার ওহীকে 'হিকমাহ' 
বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়েছে । একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তার 
আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট 
বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল ।”*৬ 
এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহী ‘হাদীস’ বা ‘সুন্নাত’ নামে পৃথক ভাবে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে । 
হাদীস: হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ সংবাদ, কথা বা নতুন বিষয় ৷" ইসলামী পরিভাষায় হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ 
(%%)-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয় । অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসূলুল্লাহ (8) যা বলেছেন, করেছেন বা 
অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয় । মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় “যে কথা, কর্ম, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ & এর বলে 
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প্রচার করা হয়েছে বা দাবী করা হয়েছে” তাই “হাদীস” বলে পরিচিত । এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কথা, কর্ম ও 
অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয় । রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে “মারফু' হাদীস” বলা হয । 
সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে “মাউকুফ হাদীস” বলা হয় । আর তাবেয়ীগণের কর্ম, কথা বা 
অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসে “মাকতু" হাদীস” বলা হয় ।* 

এখানে লক্ষণীয় যে, যে কথা, কাজ, অনুমোদন বা বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (%$&৪)-এর বলে দাবী করা হয়েছে বা বলা হয়েছে 
তাকেই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ‘হাদীস’ বলে গণ্য করা হয় । তা সত্যই রাসূলুল্লাহর (৪) কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার 
ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন । 

সুন্নাত শব্দের অর্থ ও ব্যবহার ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে সুন্নাত ও হাদীস অনেকটা 
সমার্থক । 

বস্তুত কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগই হাদীস বা সুন্নাত । কুরআনের পাশাপাশি অতিরিক্ত যে ওহীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা 
আল্লাহ রাসূলুল্লাহ %% -কে প্রদান করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি কুরআনের বিভিন্ন বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন । কুরআন ও হাদীসই আমাদের সকল জ্ঞানের ও কর্মের মূল উৎস | ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন : 
রাসূলুল্লাহ & বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন : 
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“আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো - আল্লাহর 
কিতাব ও তীর নবীর সুন্নাত 1৮ 
এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম জীবনের সকল বিশ্বাস এবং সকল কর্মের ভিত্তি আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং 
রাসুলুল্লাহ && -এর সুন্নাত বা হাদীস । আমাদের ঈমান_আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় সঠিক কিনা তা জানতে হলে 
আমাদেরকে জানতে হবে বিষয়টি কুরআন বা হাদীসে আছে কিনা এবং কিভাবে আছে । 
১. ২. ৪. ২. ২. সহীহ হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস 
আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ঞ্কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লেখাতেন এবং মুখস্থ করাতেন । তিনি কুরআন 
কারীমের ব্যাখ্যা হিসাবে যা বলতেন বা শেখাতেন সে সকল শিক্ষা অর্থাৎ হাদীস তিনি সাধারণত লিখতে নিষেধ করতেন । কারণ তার 
জীবদ্দশায় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, যা মুসলিমগণ মুখস্থ করতেন এবং বিক্ষিপ্ত চামড়ার টুকরো, মাটির পাত, পাথর, খেজুর গাছের বাকল 
ইত্যাদিতে লিখে নিতেন । এ অবস্থায় হাদীস লেখা হলে ভুলবশত একজন মুসলিম কোনো হাদীসকে কুরআনের লিখিত পৃষ্ঠার সাথে 
মিশিয়ে ফেলতে পারেন এবং এভাবে রাসূলুল্লাহ &৪-এর ইন্তেকালের পরে কুরআন নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে । 
কুরআনের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি মুসলিমদেরকে কুরআন মুখস্থ করতে ও লিখতে বলতেন । আর তার বাণী ও কর্ম অর্থাৎ 
হাদীস শুধমাত্র মুখস্থকরে বর্ণনা করতে ও মানুষদেরকে শেখাতে বলতেন । এক্ষেত্রে তিনি হাদীস মুখস্থ করা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপর্ণ 
সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কেউ তার নামে মিথ্যা না বলে, বা এমন কথা তার নামে না বলে যা তিনি বলেন নি। আবু 
সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $8 বলেছেন: 
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“তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লিখবে না। যদি কেউ কুরআন ছাড়া আর কিছু লিখে থাক তাহলে তা মুছে ফেলবে । তোমরা 
আমার হাদীস মৌখিকভাবে বর্ণনা কর, তাতে কোনো অসুবিধা নেই । যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে (ইচ্ছা করে) মিথ্যা কথা বলবে, সে ব্যক্তি 
অবশ্যই জাহান্নামের বাসিন্দ হবে 1৮৫১ 
মাদানী জীবনের শেষ দিকে তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন । বিশেষত বিদায় হজ্জের 
সময় তিনি হাদীস লেখার অনুমতি দেন । তবে রাসূলুল্লাহ (৪)-এর যুগে সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কোনো কোনো 
সাহাবী কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করেন । অধিকাংশ সাহাবী তার শিক্ষা, বাণী, কর্ম অত্যন্ত যত্বের সাথে মুখস্থ করতেন, পরস্পরে তা 
আলোচনা করতেন এবং সেভাবে জীবন পরিচালনা করতেন । 
বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ & তার হাদীস হুবহু মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিষেছেন। অপরদিকে কোনো মানবীয় কথা 
যেন তীর নামে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য তিনি তীদেরকে তীর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । 
হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তিনি বারংবার সতর্ক করেছেন । উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি । 'আশারায়ে 
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মুবাশশারাহ'-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এই মর্মে রাসূলুল্লাহ $৪-এর সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন । আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক 
সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি 1 উম্মাতের মধ্যে জালিয়াত ও জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন 1” যাচাই না করে 
কোনো হাদীস গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ &৪ নিষেধ করেছেন । যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে 
তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে 1 

এ সকল নির্দেশনার ভিত্তিতে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন । তীরা সাধারণত 
হাদীস বলতেন না । কখনো হাদীস বললে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বলতেন । অন্যের বলা হাদীস যাচাই বাছাই না করে গ্রহণ করতেন না । 
বর্ণনার নির্ভলতা বা বিশুদ্ধতায় সন্দেহ হলে বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করে, অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে প্রশ্ন করে বা বর্ণনাকারীকে শপথ করিয়ে বর্ণনার 
বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন । এরপরও সন্দেহ থাকলে তারা হাদীস গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতেন । সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ হাদীস 
বললে সনদ ছাড়া হাদীস গ্রহণ করতেন না । এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা “হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থে । 

সাহাবীগণের কর্মপদ্ধিতর অনুসরণে তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই 
করেছেন । যাচাই-বাছাইয়ে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদীসকে তারা ‘সহীহ’ বা হাসান’ বলে আখ্যায়িত করেছেন । আর অশুদ্ধ হাদীসকে 
যয়ীফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন । যয়ীফ হাদীসের মধ্যে রয়েছে বানোয়াট বা জাল হাদীস । 

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) আদালত": হাদীসের 
সকল রাবী (বর্ণনাকারী) পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত, (২) ‘যাবত’: তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল রাবীর ‘নির্ভুল বর্ণনার 
ক্ষমতা” পূর্ণরপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩)ত্তিসাল": সনদের প্রত্যেক রাবী তার উধর্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন 
বলে প্রমাণিত, (৪) শুষুয মুক্তি’: হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) ‘ইল্লাত মুক্তি’: হাদীসটির 
মধ্যে সুন্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত । প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি শর্ত মূলত অর্থ 
কেন্দ্রিক । দ্বিতীয় শর্তে সামান্য দুর্বলতা থাকলে হাদীসটি ‘হাসান’ বলে গণ্য হতে পারে । এ সকল শর্তের অবর্তমানে হাদীসটি 
যয়ীফ বা দুর্বল অথবা বানোয়াট বা মাউযু হাদীস বলে গণ্য হবে । এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ 
গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য । 

আকীদার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেবলমাত্র সহীহ হাদীসের উপরেই নির্ভর করতে হবে । সকল যুগে সকল ইমাম ও আলিম এ 
বিষয়ে সতর্ক থেকেছেন । তারা সর্বদা সহীহ্‌ বা বিশুদ্ধ হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন । ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেছেন: 
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“রাসূলুল্লাহ (৪) থেকে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে তার উপরেই আমরা নির্ভর করব, তার বাইরে যাব না ।৮? 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তার রচিত “আল ফিকহুল আকবার' নামক গ্রন্থে বলেছেন: 
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“কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই 1৮৮ 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রাহ) মাযহাবের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফার তাহাবী (৩২১ হি) বলেন: 
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“শরীয়ত এবং বিবরণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ &৪ থেকে যাক কিছু সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে সবই হক্ব | ..... এ সকল বিষয়ে 
রাসূলুল্লাহ ৯৪ থেকে সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই বিশ্বাস করতে হবে । 

১. ২. 8. ২. ৩. মুতাওয়াতির বনাম আহাদ হাদীস 

এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন, তা হলো, বর্ণনাকারীদের সংখ্যা । 
বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক থেকে মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীসকে ভাগ করেছেন: (১) মুতাওয়াতির ও (২) আহাদ । 

(১) যে হাদীস সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত সকল স্তরে অনেক রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির বা অতি- 
প্রসিদ্ধ হাদীস বলে । অর্থাৎ যে হাদীস রাসূলুল্লাহ ৪% থেকে অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক সাহাবী থেকে অনেক তাবিয়ী 
বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক তাবিয়ী থেকে অনেক তাবি-তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ ৪% থেকে সংকলন পর্যন্ত 
প্রত্যেক পর্যায়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয় । কোনো যুগেই এতগুলি মানুষের 
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একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা বানানোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যেমন সালাতের ওয়াক্ত ও রাকাআত সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ 
ইত্যাদি বিষয় । 

(২) যে হাদীসকে সাহাবীগণের যুগ থেকে সংকলন পর্যন্ত কোনো যুগে অল্প কয়েকজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে ‘আহাদ’ বা 
খাবারুল ওয়াহিদ হাদীস বলা হয় । 

খাবারুল ওয়াহিদ হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: 

(ক) গরীব: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী রয়েছেন তাকে গরীব হাদীস 
বলা হয়। 

(খ) আযীয: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো পর্যায়ে মাত্র দুজন রাবী রয়েছেন সে হাদীসকে আযীয হাদীস বলা হয় । 

(গ) মুসতাফীয: যে হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল পর্যায়ে দুজনের বেশি, তবে অনেক নয় সে হাদীসকে মুসতাফীয হাদীস 
বলা হয়। 

মুসতাফীয হাদীসকে মাশহুর হাদীসও বলা হয় । অনেক মুহাদ্দিসের মতে যে হাদীস সাহাবীগণের যুগে দু-একজন সাহাবী বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু তাবিয়ীগণের বা তাবি-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌছেছে তাকে মাশহুর হাদীস বলা হয় ৷” 

মুতাওয়াতির বা 'অতি-প্রসিদ্ধ' হাদীস দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান বা “ইলম কাত'য়ী” (|| ৯৯1) এবং ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ বা ইয়াকীন' 
(৯_|) লাভ করা যায় । কুরআন কারীমের পাশাপাশি এই প্রকারের হাদীসই মূলত “আকীদা*র ভিত্তি । এই প্রকারের হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার করলে তা ধর্মত্যাগ বা অবিশ্বাস কুফরী) বলে বিবেচিত হয় । 

মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান (4 ৯০) লাভ করা যায় । এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তথ্য অস্বীকার 
করলে তা পাপ ও বিভ্রান্তি বলে গণ্য । খাবারুল ওয়াহিদ বা একক বর্ণনার সহীহ হাদীসও আকীদার বিষয়ে গৃহীত । তবে 
সাধারণভাবে ফকীহগণের নিকট খাবারুল ওয়াহিত সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না । বরং তা কার্যকর ধারণা (<) ০) প্রদান 
করে । কর্মের ক্ষেত্রে বা কর্ম বিষয়ক হালাল, হারাম ইত্যাদি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীসের উপরে নির্ভর করা হয় । আকীদার 
মূল বিষয় প্রমাণের জন্য সাধারণত এরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় না । তবে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যায় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার 
উপর নির্ভর করা হয় ৯ 

অনেক আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, সহীহ হাদীস যদি “খাবারুল ওয়াহিদ’ হয় এবং তা তাবিয়ীগণের যুগে না হলেও 
তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে ‘আকীদা'র ক্ষেত্রে তার নির্ভর করা যাবে । কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, 
বুখারী এবং মুসলিম উভয়ের সংকলিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ এগুলিকে 
বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেহেতু এগুলি দ্বারা সুনিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করা সম্ভব । তবে সাধারণভাবে অধিকাংশ আলিম মত 
প্রকাশ করেছেন যে, “খাবারুল ওয়াহিদ’ পর্যায়ের সহীহ হাদীস ‘ধারণা’ বা ‘কার্যকরী ধারণা’ প্রদান করে, সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রদান করে 
না। 


এ বিষয়ে ইমাম নববী (৬৭৬ হি) বলেন: “সহীহ হাদীস বিভিন্ন প্রকারের । সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহীহ হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম 
উভয়েই সহীহ বলে উদ্ধৃত করেছেন । এরপর যা শুধু বুখারী সংকলন করেছেন, এরপর যা কেবল মুসলিম সংকলন করেছেন, এরপর যা বুখারী 
ও মুসলিম উভয়ের শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা বুখারীর শর্ত অনুসারে সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা মুসলিমের শর্ত অনুসারে 
সহীহ বলে গণ্য, এরপর যা অন্যদের বিচারে সহীহ বলে গণ্য । শাইখ তাকীউদ্দীন ইবনুস সালাহ (৪৬৩ হি) উল্লেখ করেছেন যে, বুখারী ও 
মুসলিম অথবা উভয়ের একজন যে হাদীসকে সহীহ হিসেবে সংকলন করেছেন সে হাদীসটি সুনিশ্চিতরূপেই সহীহ এবং তদ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞান 
লাভ হয় । মুহাক্কিক বা সুপণ্ডিত গবেষকগণ এবং অধিকাংশ আলিম তার এই মতের বিরোধিতা করেছেন । তারা বলেছেন যে, মুতাওয়ারি 
পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত সকল প্রকারের সহীহ হাদীস দ্বারাই ‘ধারণা’ (০১) লাভ করা যায় ৮ 

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কর্মধারা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যে সকল হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে 
এবং তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা সবই আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য । উপরে আমরা ইমাম আবু হানীফা 
(রাহ) ও ইমাম তাহাবী (রাহ)-এর বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, আকীদার বিষয়েও তারা সহীহ হাদীসের উপরে নির্ভর করতেন, এ বিষয়ক 
হাদীস মুতাওয়াতির হতে হবে তা শর্ত করেন নি। পার্থক্য এই যে, কুরআনে উল্লেখিত বা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কোনো 
বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফ্রী বলে গণ্য হয় । আর খাবারুল ওয়াহিদের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত বিষয় অস্বীকার করলে তা বিভ্রান্তি বলে গণ্য 
হয়। 

আকীদার ক্ষেত্রে “মুতাওয়াতির' হাদীসের উপর গুরুত্ব প্রদানের দ্বিবিধ কারণ রয়েছে: 

(ক) হাদীসের এ শ্রেণীভাগ বুঝতে নিম্নের উদাহরণটি আলোচনা করা যায় । যে কোনো বিচারালয়ে উত্থাপিত মামলায় প্রদত্ত 
সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে বিচারক একটি দৃঢ় “ধারণা” (৮) লাভ করেন । তিনি মোটামুটি বুঝতে পারেন যে এ সম্পদ সত্যই এ লোকের 
বলেই মনে হয় অথবা এ লোকাটি সত্যই এ হত্যাকাণ্ডে জাড়িত ছিল বলে বুঝা যায় । তিনি এও জানেন যে, তার এই “ধারণার মধ্যে 
ভুল হতে পারে । সকল বিচারকেরই কিছু রায় ভুল হয় । কিন্তু এ জন্য বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পন্ন বিচারের রায় প্রদান বন্ধ রাখা হয় 
না । অনুরূপভাবে সামগ্রিক সনদ বিচার ও অর্থ যাচাইয়ের পরে ‘খাবরুল ওয়াহিদ’ বা “এককভাবে বর্ণিত’ সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে 


৩০ 


মুহাদ্দিস অনুরূপ ‘কার্যকরী ধারণা’ লাভ করেন যে, কথাটি সত্যই রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন । তবে বর্ণনার মধ্যে সামান্য হেরফের থাকার 
ক্ষীণ সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করেন না । তবে সম্ভাবনা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একে কার্যত নির্ভুল বলে গণ্য করা হয় । যখন এরূপ 
বর্ণনা 'অতি-প্রসিদ্ধ' (মুতাওয়াতির) বা ‘প্রসিদ্ধ’ মোশহুর) পর্যায়ের হয় তখন ভুল-ভ্রান্তির সামান্য সম্ভাবনাও রহিত হয় । 

কুরআন পুরোপুরিই “মুতাওয়াতির'ভাবে বর্ণিত । যেভাবে রাসূলুল্লাহ -এর উপরে তা অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল সেভাবেই 
শতশত সাহাবী তা লিখিত ও মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাদের থেকে হাজার হাজার তাবিয়ী তা সেভাবে গ্রহণ করেছেন এবং 
প্রচার করেছেন । কেউ একটি শব্দকে সমার্থক কোনো শব্দ দিয়ে পরিবর্তন করেন নি । সহীহ হাদীস তন্রপ নয় ৷ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
সাহাবী-তাবিয়ীগণ অর্থের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতেন । আরবী ভাষা ও বর্ণনাশৈলীর বিষয়ে অভিজ্ঞ সাহাবী-তাবিয়ীগণ প্রয়োজনে 
একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন । মূল হাদীসের অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তনের প্রচলন তাদের মধ্যে 
ছিল ।৯ 

(খ) আকীদা বা বিশ্বাস মূলত প্রতিটি মুসলমানের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন হতে হয় । বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল শেখাতেই আল্লাহ 
নবী রাসূল প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ % তাঁর উম্মতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও আমল শিখিয়ে গিয়েছেন । আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প 
আছে । সব মুসলিমের উপর ফরয কিছু কাজ ব্যতীত বিভিন্ন ফযীলত মূলক নেক কাজে একটি না করলে অন্যটি করা যায় । কিন্তু 
আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই । আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম ফরয । যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য 
প্রয়োজন সেই বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (টু) তার সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন 
এবং সাহাবীগণও এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন । এতে আমরা বুঝতে পারি যে, আকীদার বিষয়ে হয় কুরআনে স্পষ্ট আয়াত 
থাকবে, অথবা অগণিত সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত থাকবে । 

এ ছাড়া কর্মের বিষয়ে ‘ইজতিহাদ’ বা কিয়াসের উপরে নির্ভর করা যায় । বিশ্বাসের ভিত্তি ‘গাইবী’ বিষয়ের উপরে । এ সকল 
বিষয় ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না । এক্ষেত্রে ইজতিহাদ অচল । বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর বিষয়কে যুক্তি দিয়ে 
প্রমাণ করা যায়, তবে যুক্তি দিয়ে নতুন কিছু সাব্যস্ত করা যায় না। 

১. ২. ৪. ২. ৪. সহীহ হাদীসের উৎস 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী আকীদা এবং সকল 
ইসলামী জ্ঞান ও কর্মের ভিত্তি ও উৎস । এজন্য সাহাবীগণের যুগ থেকেই আলিমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচইয়ের জন্য সচেষ্ট 
ছিলেন । এক্ষেত্রে তারা দ্বিবিধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন: সংকলন ও যাচাই-বাছাই । 

রাসূলুল্লাহ & এর ওফাতের প্রায় ৯০ বৎসর পর থেকে পরবর্তী প্রায় ২০০ বৎসরের মধ্যে তার নামে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস এবং 
সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবেয়ীগণের বক্তব্য, কর্ম ও মতামত বিভিন্ন ‘হাদীস’ গ্রহে সনদ সহকারে সংকলিত হয় । এছাড়া বিভিন্ন 
তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থেও কিছু হাদীস সনদ সহকারে সংকলন করা হয়েছে৷ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের লক্ষ্য ও পদ্ধতি ছিল সনদ 
সহকারে প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করা । এজন্য তারা সনদসহ সহীহ, যায়ীফ, মাউযু ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস সংকলন করতেন । 
এছাড়া তাফসীর, ইতিহাস ও এ জাতীয় গ্রন্থগুলিতে গ্রন্থকারগণ মূলত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সনদ সহ জমা করতেন, সহীহ বা মাউযু 
কোনো বিচার করতেন না বা উল্লেখও করতেন না। অল্প সংখ্যক মুহাদ্দিস কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন । অধিকাং 
মুহাদ্দিস, মুফাস্সির ও আলিম সনদ-সহ হাদীস উল্লেখ করলে আর তা সহীহ না বানোয়াট তা বলার প্রয়োজন মনে করতেন না । কারণ 
যেহেতু সনদ উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু সকলেই তা বিচার করতে পারবে 1 

মুহাদ্দিসগণের সংকলন-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক মানুষ মনে করেন যে, হাদীসের নামে যা কিছু বলা হয় তা সবই 
সহীহ । অথবা বড় বড় আলিমগণ তাদের গ্রন্থে যা কিছু সংকলন করেছেন তা যাচাই-বাছাইয়ের পরেই করেছেন, কাজেই সংকলিত সব 
হাদীসই বোধহয় সহীহ । হাদীস সংকলন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতাই এরূপ চিন্তার কারণ । 

আল্লামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: “বুখারী ও মুসলিমের বাইরে সহীহ হাদীস খুজতে হবে মাশহুর হাদীসের 
বইগুলিতে, যেমন আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু খুযাইমা, দারাকুতনী ও অন্যান্যদের সংকলিত গ্রন্থ । তবে এ সকল গ্রন্থে যদি 
কোনো হাদীস উদ্ধৃত করে তাকে সুস্পষ্টত ‘সহীহ’ বলে উল্লেখ করা হয় তবেই তা সহীহ বলে গণ্য হবে, শুধুমাত্র এ সকল গ্রন্থে 
হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে বলেই হাদীসটিকে সহীহ মনে করা যাবে না; কারণ এ সকল গ্রন্থে সহীহ এবং যয়ীফ সব রকমের 
হাদীসই রয়েছে ।”* 

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন: “দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের অধিকাং 
মুহাদ্দিসের রীতি ছিল যে, সহীহ, যয়ীফ, মাউযু, বাতিল সকল প্রকার হাদীস সনদ-সহ সংকলন করা । তাদের মূলনীতি ছিল যে, সনদ 
উল্লেখ করার অর্থই হাদীসটি বর্ণনার দায়ভার রাবীদের উপর ছেড়ে দেওয়া, সংকলকের আর কোনো দায় থাকে না ।”৬৬ 

দ্বাদশ হিজরী শতকের অন্যতম আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি/ ১৭৬২খু) হাদীসের গ্রন্থগুলিকে পাীচটি পর্যায়ে 
ভাগ করেছেন । প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক । এই তিনখানা গ্রন্থের 
সকল সনদসহ বর্ণিত হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । 


৩১ 


দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সে সকল গ্রন্থ যেগুলির হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য 
হাদীসও রয়েছে । মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । এই 
পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী | ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এই পর্যায়ের । 

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে এ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, 
কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সব ধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত 
হওয়া সম্ভব নয় । এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি । এই পর্যায়ে রয়েছে : মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসান্নাফে 
আব্দুর রায্যাক, মুসাননাফে ইবন আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবন হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত 
হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নুবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান,... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ শোর্হ 
মায়ানীল আসার, শার্হ মুশকিলিল আসার,... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু"জামুল কবীর, আল-মু"জামুল 
আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি) । এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা । তারা 
নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের দিকে মন দেননি । 

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি হলো এঁ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয় । এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নি প্রকারের 
হাদীস সংকলন করেছেন : (১). যে সকল হাদীস" পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, 
(২). যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েষদের ওয়াযে প্রচারিত বিভিন্ন কথা, 
যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায়নি, (8). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা, (৫). যে সকল ‘হাদীস’ 
মূলত সাহাবী বা তাবেয়ীদের কথা, ইহুদিদের গল্প বা পূর্ববর্তী যামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা, যেগুলিকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক 
কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ 
মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূবক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, 
অথবা (৮). বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন । এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হিববানের আদ-দুয়াফা, ইবনু আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, 
ইবনু আসাকির, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ ৷ ... এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা 
বানোয়াট । 

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে এ সকল হাদীস রয়েছে যা ফকীহগণ, সুফীগণ বা এতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাদের লেখা 
বইয়ে পাওয়া যায় । যে সকল হাদীসের কোনো অস্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন 
হাদীসও রয়েছে যা কোনো ধর্মচ্যুত ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন । তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন 
সনদ তৈরি করেছেন যার ত্রুটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাসূলুল্লাহ %-এর কথা বলে 
সহজেই বিশ্বাস হবে ৷ এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে । তবে হাদীস শাস্ত্রে 
সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সনদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ত্রুটি খুঁজে বের 
করতে সক্ষম হন । 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরেই শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন । তৃতীয় 
পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইলমুর রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ 
ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের 
পার্থক্য শুধু তারাই করতে পারেন । আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া 
কিছুই নয় । সত্য বলতে, রাফেযী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে 
তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন । কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা 
কোনো মতের পক্ষে দলিল দেওয়া আলিমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য ।*' 

চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগন্থসমূহে সংকলিত হাদীসসমূহের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ রোহ)-এর পুত্র শাহ আব্দুল 
আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১২৩৯ হি) বলেন: এই পর্যায়ের হাদীসগুলির অবস্থা এই যে, প্রথম যুগের (প্রথম তিন হিজরী শতাব্দীর) 
মুহাদ্দিসদের মধ্যে এগুলি পরিচিতি লাভ করে নি, অথচ পরবর্তী যুগের আলিমগণ তা বর্ণনা ও সংকলন করেছেন । এর দুটি ব্যাখ্যা 
হতে পারে: প্রথম সম্ভাবনা এই যে, প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণ এগুলির বিষয়ে জেনেছিলেন এবং এগুলির সনদ বা সূত্র সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করেছিলেন । তারা এগুলির কোনো সনদ বা ভিত্তি জানতে পারেন নি, এজন্য তারা এ সকল হাদীস সংকলন করেন নি। 

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, তারা এগুলির সনদ বা সূত্র জানতে পেরেছিলেন । তবে তাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে এগুলির সনদে 
কঠিন আপত্তি ও ক্রটি জানতে পেরেছিলেন, যে ক্রটির কারণে হাদীসগুলি প্রত্যাখ্যান করা জরুরি ছিল । এজন্য তীরা হাদীসগুলি 
সংকলন করেন নি। 

সর্বাবস্থায় এ সকল হাদীসের উপর কোনো অবস্থাতেই নির্ভর করা যায় না এবং এগুলি দ্বারা কোনো আকীদা বা কর্ম প্রমাণ 
করা যায় না । এই পর্যায়ের হাদীসগুলি অনেক মুহাদ্দিসকেই বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে । কারণ, 
এ সকল গ্রন্থে বিদ্যমান এ সকল হাদীসের অনেক সনদ দেখে প্রতারিত হয়ে তারা এগুলিকে “মুতাওয়াতির' বলে গণ্য করেছেন এবং 
‘সুনিশ্চিত জ্ঞান’ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রমাণের জন্য এগুলির উপর নির্ভর করেছেন । এভাবে তারা প্রথম দুই পর্যায়ের বিপরীতে নতুন 
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মতবাদের উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন ৷” 

১. ২. ৫. সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মতামত 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 
ওহী বা কুরআন ও সুন্নাহ । ইসলামী বিশ্বাস বা “আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়্যাহ'-র ভিত্তি ও উৎস কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান । পবিত্র 
কুরআনে ও সহীহ হাদীসে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করা এবং যেভাবে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা 
ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি । 

কুরআন ও হাদীসের বাণী অত্যান্ত সুস্পষ্ট ও পরিস্কার । আল্লাহ ও তীর রাসুলের (8৪) শিক্ষার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, 
গোপনীয়তা, বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতা নেই । তারপরও কখনো জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে কুরআনের বা হাদীসের বুঝার বা ব্যাখ্যার 
ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলে আকরাম (38)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তীয় দুই প্রজন্ম “তাবিয়ী' ও “তাবি-তাবিয়ীগণের' 
ব্যাখ্যা ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয় । 

সাহাবীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ৪ -এর হাতে গড়া ছাত্র । তারা তার হাতে ইসলাম গ্রহন করেছেন, তার সাহচর্ষে থেকেছেন, 
জীবনের সবকিছর উর্ধ্বে তাকে ভালবেসেছেন এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা সদা উদগ্রীব ছিলেন । তারা তার মুখের বাণী 
সরাসরি শুনেছেন কুরআন নাযিল হওয়ার পটভূমি তারা জেনেছেন, কুরআনের ও হাদীসের শিক্ষা সবচেয়ে ভাল বুঝেছেন ও জীবনে বাস্ত 
বায়িত করেছেন তারাই । স্বভাবতই কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তীদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে । 

কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাদের অতুলনীয় আদর্শস্থানীয় ঈমান, আমল, 
তাকওয়া, জিহাদ, স্বার্থ ত্যাগ, তাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।৯ এ সকল আয়াতের 
আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমান, তাকওয়া, বেলায়াত ও কামালাতে তীরাই শীর্ষে । তারা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ । আল্লাহর 
অফুরন্ত রহমত তারা পেয়েছেন । তাদেরককে ভালবাসা ও তাদের অনুকরণ- অনুসরণ পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব । রাসূলুল্লাহ ৯৪ 
ও তীর সাহবীদের জীবন-পদ্ধতি বা কর্মপন্থার (সুন্নাতের) বিরেধিতাকারীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ 
বলেন: 
৯৫ Lai) dy lA ০৯৪৭] এন ৬৪ EEG একা এ এ la আল 0 dl BUS ০৭৪ 
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“যদি কেউ তার কাছে হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ 
করে তাহলে আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল ৮ 

এখানে “বিশ্বাসীদের পথ’ বলতে স্বভাবতই সাহাবীদের পথ বোঝান হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ &৪)-এর সময়ের বিশ্বাসীগণ 
তারাই । তাদেরকে নাজাত ও মুক্তির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বলে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন: 
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“মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা 
চিরস্থায়ী হবে । এ মহাসাফল্য 1” 

এখানে সাহাবীগণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রথমত, প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরগণ, দ্বিতীয়ত, প্রথম অগ্রগামী আনসারগণ এবং 
তৃতীয়ত তাদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন । প্রথম দুই পর্যায়ের সাহাবীগণকে সফলতার মাপকাঠি ও অনুকরণীয় আদর্শ 
হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে অন্যান্য অনেক স্থানে সকল মুহাজির ও আনসারকে ‘প্রকৃত মুমিন’ ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে ।'* 

রাসূলুল্লাহ & তার উম্মাতকে তার সাহাবীদের জীবন পদ্ধতি ও মতামতের উপর নির্ভর করতে নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি 
বলেছেন: 

81১55 ৮৯৯৪০ ক sus Lg iis Pd Vhs Uns) 5৯৭ G53 ১৫৭ ০০৪ Ca এও 
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“তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্‌ 

হলো আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা । তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই 
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তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে 
পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা 1” 

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রো) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ $ সাহাবীদেরকে ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক 
করেন । সাহাবীদের প্রশ্ন করেন, এক্ষেত্রে কোন্‌ দল সঠিক বলে গণ্য হবে? তিনি বলেন: 


এড (2৯1) 49 এ 

“আমি এবং আমার সাহাবী-সঙ্গীরা বর্তমানে যে মত ও পথের উপর আছি সেই মত ও পথের উপর যারা থাকবে তারাই 
সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত 1” 

এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ ইসলামের সকল বিষয়ের মত আকীদার বিষয়েও 
সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যাকে কুরআন-সুননাহর ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন । “সুন্নাতে সাহাবা’ 
কখন কিভাবে এবং কোন্‌ পর্যায়ে দলীলরূপে গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । ইমাম 
আবু হানীফা (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো বিষয়ে কুরআন বা সুন্নাতে রাসূলে (88) নির্দেশ না থাকলে সেক্ষেত্রে সাহাবীগণের 
মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে । তিনি বলেন 
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“আমি কুরআনের উপর নির্ভর করি । কুরআনে যা পাই না তার জন্য সুন্নাতে রাসূলে ($8)-র উপর নির্ভর করি । যদি কোন 
বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে (8) না পাই, তাহলে আমি সাহাবীদের মতামত ও শিক্ষার উপর নির্ভর করি, তাদের মতামত ও 
শিক্ষার বাইরে যাই না।”* 

সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী- এ তিন প্রজন্মের মানুষদের ধার্মিকতার প্রশংসা করেছেন রাসূলুল্লাহ 38 । ইমরান ইবনু 
হুসাইয়িন (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: 


“আমার উম্মতের সবচেয়ে ভালো যুগ হলো আমার যুগ, যে যুগের মানুষের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবীগণ), 
আর তাদের পরেই সবচেয়ে ভালো তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ (অর্থাৎ তাবিয়ীগন), আর এর পর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ 
(অর্থাৎ তাবি তাবিয়ীগণ)” | 

এ অর্থে আবু হুরাইরা (রা), বুরাইদা আসলামী (রা), নু'মান ইবনু বাশীর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে পৃথক পৃথক সহীহ সনদে হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখার ন্যায়, আকীদার বিষয়েও কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ভালভাবে বুঝার 
জন্য ও সঠিক ব্যাখ্যা দান করার জন্য প্রথমত সাহাবীদের এবং এরপরে তীদের ছাত্রদের বা তাবেয়ীদের এবং তাদের ছাত্রদের বা তাবি- 
তাবেয়ীদের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রেও অবশ্যই সহীহ সনদে বর্ণিত বিশুদ্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে । 
রাসূলুল্লাহ &৪ -এর নামে যেমন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, তেমনি তীর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মামেও অনেক 
মনগড়া কথা রটনা করা হয়েছে । এজন্য হাদীস সংকলনের সময়ে মুহাদ্দিসগণ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীরে বাণী ও শিক্ষাও 
সনদ-সহ সংকলিত করেছেন, যেন সনদের মাধ্যমে তাদের সঠিক শিক্ষা ও মতামত জানা যায় এবং তাদের নামে রটিত মিথ্যা কথা ধরা 
পড়ে । 


১. ২. ৬. উৎসের বিভ্রান্তি বনাম বিশ্বাসের বিচ্যুতি 

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ঈমান, আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস বিষয়ক যত প্রকারের বিচ্যুতি বা বিভ্রান্তি বিদ্যমান তার সব 
কিছুর মূল কারণ আকীদার উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি । কুফর, শিরক, বিদ'আত, দলাদলি, বিভ্রান্তি ইত্যাদি সব্‌ কিছুর মূল কারণ 
বিশ্বাসের উৎস বা ভিত্তি নির্ধারণের বিষয়ে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা মতবিরোধিতা । 

আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়গুলি ‘গাইব’ বা অদৃশ্য জগতকে কেন্দ্র করে । আর অদৃশ্য জগতের বিষয়ে কোনো কিছু 
সঠিকভাবে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস “ওহী” । যখনই কোনো মানুষ ওহীর অস্তিত্ব বা গুরুত্ব অস্বীকার করে অথবা আকীদার 
বিষয়ে অহীর অতিরিক্ত কোনো সুত্র বা উৎসের উপর নির্ভর করে তখনই সে তার জন্য বিভ্রান্তির দরজা উন্ুক্ত করে দেয় । এ জাতীয় 
বিভ্রান্তিকর উৎসের মধ্যে রয়েছে: 

১. ২. ৬. ১. ওহী অস্বীকার করা 

যুগে যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ওহীর প্রয়োজনীয়তা বা অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে । যারা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে দাবি করেন 
তারা ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন । এরূপ নাস্তিকতার দাবিদারগণও মনের গভীরে শ্রষ্টার অস্তিত্বের কথা অনুভব 


৩৪ 


করেন । এ বিজ্ঞানময় বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার মধ্যে ধার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান তাকে 
অস্বীকার করি বলে গায়ের জোরে দাবি করলেও বিবেক এরূপ দাবি পুরোপুরি মানতে পারে না । তবে শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির 
তাড়নায় মনের গভীরের বিশ্বাসের অনুভূতিকে তারা বাড়তে দেন না। বিবেকের বিশ্বাসের দাবি মুখে স্বীকার করলেই অনেক 
স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধ কর্ম বাদ দিতে হয়, এজন্য তারা বিষয়টি মুখে স্বীকার করেন না বা এ বিষয়ে বিবেকের প্রেরণা নিয়ে চিন্ত 
গবেষণা করতে চান না। 

দার্শনিক বা চিন্তাবিদ নামধারী অনেক মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সত্তেও ওহীর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করেছেন । তারা কল্পনা করেছেন যে, সৃষ্টা এ জগত ও প্রাণীকুল সৃষ্টি করে এদেরকে নিজের মনমর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছেন । তারা 
আরো কল্পনা করেছেন যে, স্রষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য মানবীয় জ্ঞানই যথেষ্ট । তারা দাবি করেছেন যে, মহান ত্রষ্টা মানুষকে তার 
ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানের অগম্য একটি বিষয় তার ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান দিয়ে পুরোপুরি বুঝে নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন । এভাবে তারা মহান শ্রষ্টার 
প্রতি অবমাননার সাথে সাথে মানবীয় জ্ঞান ও বিবেককে অপমান করেছেন । 

১. ২. ৬. ২. ওহীকে অকার্যকর করা 

অনেক মানুষ ওহীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশ্বাস করা সত্তেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ওহীকে অকার্যকর করার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে 
নিপতিত হন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুভাবে ওহীর কার্ষকরিতা অস্বীকার করা হয়: (১) ওহীর স্বাভাবিক ও সরল অর্থ প্রত্যাখ্যান করে ‘রূপক’ 
অর্থ গ্রহণ করা, অথবা (২) ওহীর নির্দেশনার একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে অমুক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের জন্য তা 
প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করা । এ হলো মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ । 

১. ২. ৬. ৩. লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা ব্যক্তিগত পছন্দ 

বিশ্বাস বিষয়ক বিভ্রান্তির মূল কারণ বিশ্বাসের বিষয়ে ওহী ছাড়া অন্যান্য উৎসেরর উপর নির্ভর করা । এ সকল ওহী-অতিরিক্ত 
বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে: লোকাচার, ব্যক্তিগত পছন্দ, ওহীর ব্যাখ্যা, ওহী-ভিত্তিক যুক্তি, ধর্মগুরুদের মতামত, ইলকা, ইলহাম বা কাশফ, 
আকল বা মানবীয় জ্ঞান ইত্যাদি । 

আমরা দেখেছি যে আরবের কাফিরগণ মূলত ওহীর অস্তিত্ব অস্বীকার করত না । তবে তারা বিভিন্ন ওজুহাতে মুহাম্মাদ (38)-এর 
উপর ওহী নাধিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত । তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল লোকাচার, সামাজিক প্রচলন বা তাদের নিজস্ব পছন্দ । 
এ সকল লোকাচারকে তারা পিতাপিতামহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর ধর্মবিশ্বাস বলে বিশ্বাস করত । এগুলির 
ভিত্তিতেই তারা রাসূলুল্লাহ $৪-এর দাও'আত অস্বীকার করে । তাদের নিকট ইবরাহীম (আ) ও ইসলামঈল (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ 
কোনো ওহী তাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল না, বরং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা প্রচলনের উপরেই নির্ভর করত ৷ বিভিন্ন মুসলিম সমাজের 
অধিকাংশ বিভ্রান্তিও এরূপ লোকাচারের ভিত্তিতে প্রসার লাভ করেছে । পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, বিশেষ কোনো ব্যক্তি মতামত, নিজের পছন্দ 
ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো একটি ‘আকীদা’ বা বিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রসার লাভ করে । 

১. ২. ৬. ৪. ওহীর তাফসীর ও ওহী ভিত্তিক যুক্তি 

কুরআনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের কাফিরগণ ও ইহুদী-খৃস্টানদের শিরক ও কুফরের একটি বিশেষ 
কারণ ছিল ওহীর ব্যাখ্যা ও ওহী-ভিত্তিক বিভিন্ন যুক্তিকে ওহীর সম্পূরক বিষয় হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা । এ বিষয়ে 
আমরা বিভিন্ন উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়গুলি দেখব, সেগুলির মধ্যে রয়েছে (১) তাকদীর সম্পর্কে কাফিরদের বিশ্বাস এবং (২) ঈসা 
(আ) ও ব্রিত্ববাদ সম্পর্কে খুস্টানদের বিশ্বাস । ওহী এবং ওহীর তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ 
আলোচনা করছি । মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন: 
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“তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তার রাসূল এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে এবং 
তারা রুকু-রত ৮” 

এ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা), আলী ইবনু আবী তালিব (রা), আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা), মুজাহিদ 
ইবনু জাবর প্রমুখ সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি আলী (রা)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ । এ বিষয়ক বর্ণনাগুলির 
অধিকাংশ সনদই অত্যন্ত দুর্বল । এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলির সার সংক্ষেপ এই যে, একজন ভিক্ষুক মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চান। 
কেউ তাকে কোনো ভিক্ষা প্রদান করেন না । আলী (রা) তখন মসজিদের মধ্যে নফল সালাত আদায়ে রত ছিলেন ৷ তিনি এ সময় 
রুকুরত অবস্থায় ছিলেন । এ অবস্থাতেই তিনি ইশারায় ভিক্ষুককে ডাকেন এবং নিজের হাতের আংটি খুলে ভিক্ষককে প্রদান করেন । 
ভিক্ষুক রাসূলুল্লাহ %-এর নিকট আগমন করে বিষয়টি জানান । তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন । রাসূলুল্লাহ 3% 
আয়াতটি পাঠ করে বলেন, “আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু । হে আল্লাহ, আলীকে যে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাকে আপনি বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে আপনি তার সাথে শক্রতা করুন 1” 

উপরের তাফসীরকে শীয়াগণ তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন । তারা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
আলীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বা তার দলভুক্ত হওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । কাজেই মু'আবিয়া (রা) ও অন্যান্য সকল সাহাবী 


৩৫ 


(রা) যারা আলী (রা)-এর সাথে শক্রতা করেছেন, বা তাকে ক্ষমতা দেন নি এবং তাদের যারা অনুসরণ করেন বা তাদেরকে 
ভালবাসেন তারা সকলেই কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার কারণে কাফির বা মুরতাদ বলে গণ্য (নাউযু বিল্লাহ!) । 

এখানে কুরআন ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন ৷ কুরআনের নির্দেশ যা তার স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায়, তা হলো, 
মুমিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহ, তার রাসূল এবং সালাত কায়েমকারী ও যাকাত প্রদানকারী মুমিনগণকে সামগ্রিকভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 
করতে হবে । আলী (রা) ও সকল সাহাবী ও অন্যান্য মুমিন এর অন্তর্ভুক্ত । আলী (রা)-এর বিশেষত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং 
কোনো কোনো যয়ীফ বা খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসে বর্ণিত এবং কোনো কোনো মুফাস্সিরের মত । এ সকল মত দ্বারা আলী রো)- 
এর মর্যাদা জানা যায়, তবে কখনোই বিষয়টিকে মুমিনের বিশ্বাস বা আকীদার অংশ বানানো যায় না। এজন্য যে কোনো ভাবে আল্লাহ বা 
তার রাসূলের (৪) বিরোধিতা বা বিদ্বেষপোষণ ঈমান বিনষ্টকারী, কিন্তু জাগতিক বা ইজতিহাদী কারণে আলী (রা)-এর বিরোধিতা করা বা 
অন্য কোনো মুমিনের বিরোধিতা করা তদ্রুপ নয় । কিন্তু শীয়াগণ তাফসীরকে বিশ্বাসের অংশ বানিয়েছেন । 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যখন তোমার প্রতিপালক মালাকগণকে বললেন: আমি পৃথিবীতে 'স্থলাভিষিক্ত’ সৃষ্টি করছি” 

খলীফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত’ বা 'গদ্দিনশীন”, যিনি অন্যের অনুপস্থিতিতে তার স্থলে অবস্থান বা কর্ম করেন । এখানে মহান আল্লাহ 
বলেছেন যে, তিনি আদমকে পৃথিবীতে ‘খলীফা’ বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রেরণ করবেন । কার স্থলাভিষিক্ত তা আল্লাহ বলেন নি। 
মুফাস্সিরগণ থেকে তিনটি মত প্রসিদ্ধ: (১) ইবনু আব্বাস (রা), ইবনু মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মতে এখানে স্থলাভিষিক্ত বলতে 
পূর্ববর্তী জিন্ন জাতির স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয়েছে । (২) ইবনু যাইদ ও অন্যান্য কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে ‘খলীফা’ বা 
স্থলাভিষিক্ত বলতে বুঝানো হয়েছে যে, আদম সন্তানগণ এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে বসবাস করবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম 
পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হবে । (৩) ইমাম তাবারী ও অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সির বলেন যে, এখানে খলীফা অর্থ আল্লাহর খলীফাও হতে 
পারে । অর্থৎ আদম ও তীর সন্তানগণ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তারই স্থলাভিষিক্ত 1”? 

খলীফা শব্দ, এর বহুবচন এবং এর ক্রিয়াপদ কুরআন কারীমে প্রায় ২০ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে । এ সকল ব্যবহারের আলোকে 
সুস্পষ্ট যে, খলীফা বলতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত বুঝানো হয় । এজন্য কুরআনের ব্যবহারের আলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় মতই 
অধিক গ্রহণযোগ্য । তৃতীয় মতটির বিষয়ে প্রথম যুগের অনেক আলিম আপত্তি করেছেন । তারা বলেছেন যে, মানুষকে আল্লাহর 
খলীফা বলা ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী । কারণ, কারো মৃত্যু, স্থানান্তর বা অবিদ্যমানতার কারণেই তার স্থলাভিষিক্ত, গদ্দিনশীন বা 
খলীফার প্রয়োজন হয় । আর মহান আল্লাহ তো এরূপ কোনো প্রয়োজনীয়তা থেকে মহা পবিত্র । কুরআন বা হাদীসে মানুষকে 
আল্লাহর খলীফা বলা হয় নি, বরং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহই মানুষের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হন। যেমন সফরের 
দু'আয় রাসূলুল্লাহ & বলতেন: “আপনিই সফরে (আমাদের) সাথী এবং পরিবারে আমাদের) খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত ।””* একব্যক্তি 
আবু বাকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহর খলীফা । তখন তিনি বলেন, “আমি আল্লাহর খলীফা নই, বরং আমি 
রাসূলুল্লাহ (%)-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত 1৮” 

এতদসত্েও পরবর্তীকালে এ আয়াতের তাফসীরে এই তৃতীয় মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে। শীয়াগণ এ তাফসীরকে ওহীর 
সমতুল্য এবং ওহীর সম্পূরক বলে গণ্য করে একে তাদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে । তারা দাবি করেন যে, মানুষ 
আল্লাহর খলীফা এবং এ খিলাফাতের চূড়ান্ত রূপ নবীগণ ও আলী বংশের ইমামগণের মধ্যে বিরাজমান । আর কারো খলীফা বা 
স্থলাভিষিক্ত হতে হলে অবশ্যই তাকে তার মত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতে হবে । এ যুক্তিতে তারা দাবি করেন যে, আলী 
বংশের ইমামগণ মহান আল্লাহর মতই অলৌকিক গাইবী জ্ঞান, ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তা না হলে তারা আল্লাহর খিলাফত 
কিভাবে চালাবেন? এভাবে তারা একটি তাফসীরকে ওহী হিসেবে গণ্য করে তার উপরে কিছু যুক্তি তর্ক দিয়ে একটি আকীদা বা 
বিশ্বাস তৈরি করেছেন, যা কুরআন বা হাদীসে কখনো কোথাও এভাবে বলা হয় নি । 

এখানে ওহী ও তাফসীরের পার্থক্য লক্ষ্য করুন । ওহীর নির্দেশনা যে, আদমকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ‘খলীফা’ হিসেবে 
সৃষ্টি করেছেন । এতটুকু বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় । কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবে তা অবিশ্বাস বলে গণ্য । তবে 
কার খলীফা তা আল্লাহ্‌ সুস্পষ্টভাবে কোথাও বলেন নি। এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণের মতামত ইলমী আলোচনা বটে, কিন্তু ওহীর 
সমতুল্য নয় । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, উপরের তাফসীরগুলি গ্রহণযোগ্য এবং সাহাবী, তাবিয়ী বা পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ 
থেকে বর্ণিত হলেও এগুলি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার মত বিশ্বাসের ভিত্তি নয় । এগুলি ইলমী ও ফিকহী আলোচনার সূত্র হলেও 
আকীদার উৎস নয় । এরূপ গ্রহণযোগ্য তাফসীরের পাশাপাশি তাফসীর নামে অনেক উদ্ভট ও আজগুবি কথাও পাঠক অনেক গ্রন্থে 
দেখবেন, যেগুলির সাথে কুরআনের বাণীর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি তাফসীরের নামে বিকৃতি বৈ কিছুই নয়। যেমন সুরা 


৩৬ 


ফাতিহার শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন “যারা ক্রোধে নিপতিত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়””* । এর তাফসীরে কোনো কোনো শীয়া 
মুফাস্সির বলেছেন যে, ক্রোধে নিপতিত অর্থ যারা আলীর সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং পথভ্রষ্ট অর্থ যারা নিরপেক্ষ থেকেছেন বা 
উভয়দলকে ভাল বলেছেন । সূরা রাহমানে মহান আল্লাহ বলেন: “দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন । তিনিই সৃষ্টি 
করেছেন মানুষ এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে বর্ণনা ।”” এর তাফসীরে (1) এরূপ কেউ কেউ বলেছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করেছেন অর্থ 
মুহাম্মাদ (38)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন অর্থ আল্লাহর সকল গাইবী জ্ঞান তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ৷ আর এ জ্ঞান 
তার থেকে আলী বংশের ইমামগণ লাভ করেছেন!!! 

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিভ্রান্তির পিছনে এ কারণটি বিদ্যমান | কুরআনের অমুক 
আয়াতের তাফসীরে অমুক মুফাস্সিরের বক্তব্য, অমুক হাদীসের ব্যাখ্যায় অমুক মুহাদ্দিসের বক্তব্য ইত্যাদিকে “আকীদার ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে । ওহীর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতামতের মূল্য রয়েছে, তবে তা 
অবশ্যই মানবীয় মতামত মাত্র । কখনোই তা ওহীর সমপর্যায়ের বা ওহীর সম্পূরক নয় । 

১. ২. ৬. ৫. ধর্মগুরুগণ বা আলিমগণের মতামত 

সকল ধর্মেই আলিমগণ বা ধর্মগুরুগণ ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং ধর্মের বিধিবিধান ও ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা প্রদান করেন । তবে 
ইহুদী-খুস্টান সম্প্রদায়, বিশেষত খৃস্টান সম্প্রদায় ধর্মগুরু বা বৃজুর্গদের ইসমাত বা অন্রান্ততা ও পবিত্র-আত্মা থেকে প্রাপ্ত কাশফ-ইলহামে 
বিশ্বাস করে তাদের মতামতকেই দীনের চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করেছে । তাদের বুজুর্গ, কারামত, কাশফ ও বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর 
করে তাদের মতামতকে তারা ওহীর মতই মর্যাদা দান করেছে । বরং ওহীর আর বিশেষ কোনো মূল্য থাকে নি । এ সকল ধর্মগুরু ওহীর যে 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই চুড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়েছে তাদের বক্তব্যের সারকথা ছিল, ওহীর বক্তব্য আমরা বুঝব না, এগুলি সাধারণ 
মানুষদের জন্য নয়, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমে ধর্মগুরু, পাদরি বা পোপ যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটিই 
ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য হবে । মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে এরূপ বিশ্বাসকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন । পরবর্তীকালে 
আমরা তা বিস্তারিত আলোচনা করব । 

মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভক্তি ও বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ পরবর্তী আলিমগণের বক্তব্যকে আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ 
করা । মূলত শীয়া ফিরকার অনুসারীগণই প্রথমত ইমাম ও নেককারদের ইসমাত ও তাদের ইলমু লাদুনী, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির 
অন্রান্ততার বিশ্বাস প্রচার করে । পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতার দিনগুলিতে কারামিতা, ফাতিমিয়্যাহ, 
ইসামঈলিয়্যাহ, বাতিনিয়্যাহ, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুষ ইত্যাদি শীয়া ফিরকা সকল মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে । অনেক 
সাধারণ নেককার মানুষও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হন । ফলে আলিম-বুজুর্গগণের মতামতকেই আকীদার মূল ভিত্তি ধরা হয় । 
অমুক আলিম অমুক কথা বলেছেন, তিনি কি কিছুই জানতেন না? কাজেই কথাটি ঠিক এবং শুধু ঠিকই নয়, এর বিপরতীত কথা বিভ্রত্তি 

| 


নিঃসন্দেহে ইসলামে আলিম ও নেককারগণের মর্যাদা রয়েছে। তবে তারা মা'সূম নন, তাদের মতামত কুরআন সুন্নাহর 
আলোকে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে । ভুলের কারণে যেমন কোনো নেককার ব্যক্তি বিষয়ে কু-ধারণা পোষণ করা যায় না, তেমনি 
কোনো নেককার বলেছেন বলেই তা অন্রান্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। 

আমরা উপরে দেখেছি যে, কুরাআন ও হাদীসের পরে ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মকে কুরআন ও হাদীসে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । যে কথা কুরআনে বা প্রথম তিন যুগে প্রসিদ্ধ ইমামগণ কর্তৃক গৃহীত সহীহ হাদীসে নেই সে কথা আকীদার অংশ হতে পারে 
না, ইলমী আলোচনার বিষয় হতে পারে | আকীদা একমাত্র কুরআন ও হাদীস থেকেই শিখতে হবে । যদি কুরআন বা হাদীসের কোনো 
নির্দেশন সুস্পষ্টতই পরস্পর বিরোধী হয় অথবা সে বিষয়ে মতভেদের সষ্টি হয় এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তবে সে বিষয়ে ব্যাখ্যার 
অধিকার সাহাবীগণের । তারা যদি কিছু না বলেন তবে আমাদের কিছু বলার আর প্রয়োজন নেই । যে বিষয়ে যতটুকু বলে অথবা কিছু 
না বলে সাহাবীগণের ঈমান সঠিক থেকেছে সে বিষয়ে ততটুকু বললে অথবা কিছু না বললে আমাদের ঈমানও সঠিক থাকবে । 

পরবর্তী যুগের আলিমগণ অনেক কথাই বলেছেন । প্রথম তিন মুবারক শতাব্দীর পরে, এবং বিশেষত, ক্রুসেড যুদ্ধে আক্রান্ত 
এবং পরে তাতার আক্রমনে পরাজিত ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজগুলিতে অনেক আলিম, বুজুর্গ অনেক কথা বলেছেন, তাদের বিপরীতেও 
অনেকে অনেক কথা বলেছেন । আমাদের দেখতে হবে, এ সকল কথা কি সাহাবীগণ বলেছেন? যদি তারা কিছু না বলেন তবে 
আমাদের মুক্তির পথ হলো কিছু না বলা । কিছু বললে তা অলস ইলমী বিতর্ক হতে পারে, তবে আকীদার বিষয় হতে পারে না। 

উম্মাতের সকল আলিম ও বুজুর্গই সম্মানিত । তাদের সম্মান করা মুমিনের দায়িত্ব । তাদের মাধ্যমেই দীন আমরা পেয়েছি । তবে 
সম্মান করা এবং অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করা এক নয় । উম্মাতের পরবর্তী যুগের আলিমগণ অনেক কথা বলেছেন, তাদের মতামতের সম্মান 
করতে হবে এবং কোনো মত বাহ্যত সুন্নাতের বিপরীত হলে তার ভাল ব্যাখ্যা করতে হবে । তবে কখনোই তাকে আকীদার মূল ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করা যায় না বা এরূপ মতের ভিত্তিতে কুরআন বা সুন্নাতের নির্দেশনার ব্যাখ্যা করা যায় না। 

১. ২. ৬. ৬. মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি-কিয়াস 

‘আকীদা’ বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ‘আকল’ বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দ্বিমুখি বিভ্রান্তি বিদ্যমান ৷ কিছু মানুষ 
'ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে “আকল'-কে একেবারে বাতিল করে দিয়েছেন । তারা দাবি করেছেন যে, অতিন্দ্রীয় বা গাইবী বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে যা 


৩৭ 


কিছু বলা হবে তাই বিশ্বাস করতে হবে, তা যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হোক । এ কারণে মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের সাথে 
সাংঘর্ষিক আজগুবি ও উদ্ভট বিষয়াদি ধর্মবিশ্বাস বা আকীদা নামে প্রচার করেছেন । এদের মধ্যে অন্যতম ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের পরবর্তী 
ধর্মগুরুগণ । বিশেষত বিকৃত খুস্টধমের মুল বিশ্বাস মানবীয় জ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক । মহান আল্লাহর একত্ব ও ত্রিত্বে বিশ্বাস 
এমনই । তীরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর সত্তা তিনজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত । এ তিন ব্যক্তি সম্পূর্ণ পৃথক ও প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ঈশ্বর, কিন্তু তারা তিন ঈশ্বর নন, বরং এক ঈশ্বর । ঈশ্বর প্রকৃতই তিন এবং প্রকৃতই এক । এরূপ উদ্ভট কথাকে তারা বিভিন্নভাবে যুক্তিগ্রাহ্য 
করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেন: বিষয়টি অযৌক্তিক ও অবাস্তব, তবে যেহেতু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তাই আমরা বিশ্বাস করি (a 
irrational truth found in revelation) 

তাদের এ কথাটি প্রতারণা মাত্র । প্রথমত, কখনোই কোনো ধর্মগ্রন্থে ত্রিত্ববাদের এ কথাগুলি নেই । প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের 
মধ্যেও কোথাও ত্রিত্ববাদ ([7iiy) শব্দটিই নেই, এর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা তো অনেক দূরের কথা । দ্বিতীয়ত, যদি কোনো ধর্মগ্রন্থে 
এরূপ কথা থাকে তবে তা প্রমাণ করবে যে, তা মহান আল্লাহর দেওয়া ওহী নয়; কারণ ওহী ও মানবীয় জ্ঞান উভয়ই একই উৎস 
থেকে আগত, কাজেই উভয়ের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে সংঘর্ষ থাকতে পারেনা । 

প্রচলিত খুস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের আরেকটি মূল বিষয় প্রায়শ্চিত্ববাদ । তারা বিশ্বাস করেন যে, আদমের ফল ভক্ষণের কারণে তার সকল 
সন্তানই পাপী ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী । এ পাপ মোচনের জন্য একটি কুরবানী বা উৎসর্গ প্রয়োজন । আর এজন্য যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে 
সকল আদম সন্তানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । নিঃসন্দেহে বিষয়টি মানবীয় জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক । একের পাপে অন্যের জাহান্নাম 
পাওনা হওয়া যেমন উদ্ভট, তেমনি একের জাহান্নামমুক্তির জন্য নিরপরাধ অন্য আরেকজনের শাস্তি দেওয়াও উদ্ভট । এ বিষয়ে মেজর 
ইয়েটস ব্রাউন নামক জনৈক খৃস্টান পণ্ডিত বলেন: 

"No heathen tribe has conceived so grotesque an idea, involving as it does the assumption, that 
man was born with a hereditary stain uopn him, and that this stain (for wihch he was not personally 
responsible) was to be atoned for, and that the creator of all things had to sacrifice His only begotten 
Son to neutralise this mysterious curse." 

অন্য আরেক দল মানুষ ঠিক এর বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন। তারা ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
আকলকেই প্রধান বলে গণ্য করেছেন । তাদের মতে ওহীর বিষয়টি সকলের জন্য বোধগম্য নয়, কাজেই ওহীর কোন্‌ বক্তব্য সঠিক 
এবং কোন্টি ভুল বা রূপক তা আকল দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে । এ যুক্তিতে তারা মানবীয় আকলকে গাইবী জগতের স্বরূপ নির্ণয়ে 
পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন । এদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিকগণ এবং মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন ফিরকা । এরা ওহীর বিচারে মানবীয় 
আকলকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রদান করেন । ফলে প্রত্যেক মানুষ আকলের নামে নিজ নিজ পছন্দ, অনুভূতি ও মতামত আকীদা বানিয়ে 
ফেলে । 

ইসলামের নির্দেশনা এর মাঝামাঝি ও সমন্বয়মূলক | ওহীর শিক্ষা জ্ঞানের সঠিকত্ব প্রমাণ করে এবং জ্ঞানের নির্দেশনা ওহীর 
সঠিকত্ প্রমাণ করে | গাইবী বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহী বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে এবং মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্বাধীন বিষয়ে ওহী 
বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে না, বরং মৌলিক দিক নির্দেশনা দেয় । পক্ষান্তরে ইন্দরিয়াধীন বিষয়ে মানবীয় জ্ঞান বিস্তারিত তথ্য প্রদান 
করে এবং গাইবী বিষয়ে সাধারণ দিক নির্দেশনার মধ্যে সীমিত থাকে । মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক ওহীর যৌক্তিকতা বিচার 
করবে । কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার ‘আকল’ বা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন । পক্ষান্তরে ‘আকল’-এর নামে মনমর্জি বা হাওয়া’ (৫ 9%|)-র অনুসরণ করার ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা বারংবার 
জানিয়েছেন । 

মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত | মহান আল্লাহ মানুষকে এ নিয়ামত দিয়েই সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন । 
যেহেতু আকল ও ওহী দুটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নেয়ামত সেহেতু এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না । তবে এ 
দুয়ের বিচরণ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক । 

একটি উদাহরণ থেকে আমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব । ওহীর নামে যদি বলা হয় সৃষ্টা নরমাংস ভক্ষণ পছন্দ করেন, 
অথবা নরববলিতে সৃষ্টা খুশি হন, অথবা অষ্টা মানুষের মনের কথা জানেন না, অথবা তিনি অনেক বিষয় দেখতে পান না, অথবা 
অষ্টাকে কোনোভাবে প্রতারণা করে তার বরলাভ বা জান্নাত লাভ সম্ভব... তবে তা মহান সৃষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিক্ষা নয় বলেই 
প্রমাণিত হবে । কারণ এ সকল বিষয় মানবীয় বুদ্ধি বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক । 

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল-করুণাময় এবং তিনি ন্যায়বিচারক ও শাস্তিদাতা তবে উভয় বিষয়ই মানবীয় 
জ্ঞানে সম্ভব ও যৌক্তিক । যেহেতু বিষয়দুটিই যৌক্তিক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেহেতু এ বিষয়ে ওহীর নির্দেশাবলি সরল অর্থে বিশ্বাস করাই মুমিনের 
দায়িত্ব । এখন যদি কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে উভয় বিশেষণের মধ্যে বৈপরীত্য অনুভব করে তার সমাধানকল্পে বিভিন্ন মতামত তৈরি করেন 
এবং এরূপ তৈরি করা মতামতের ভিত্তিতে ওহীর শিক্ষা বাতিল বা ব্যাখ্যা করেন তবে তা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি । যেমন কেউ বলেন, যেহেতু 
আল্লাহ ন্যায় বিচারক সেহেতু তিনি কোনো পাপী মুসলিমকে শাস্তি ছাড়া ক্ষমা করতে পারেন না, কাজেই যে সকল আয়াত বা হাদীসে পাপী 
মুমিনকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে তা বাতিল বা তার অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে । এর বিপরীতে অন্যরা বললেন, মহান আল্লাহ যেহেতু 
ক্ষমাশীল, সেহেতু তিনি কোনো মুমিনকে শাস্তি দিতে পারেন না, অতএব পাপী মুমিনের শাস্তি বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীস স্বাভাবিক 


৩৮ 


সরল অর্থে গ্রহণ না করে ব্যাখ্যা করে বাতিল করতে হবে । এরূপ সকল মতামতই বিভ্রান্তিকর । পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, 
আল্লাহর বিশেষণ ও কর্ম বিষয়ক সকল বিভ্রান্তির উৎস ছিল গাইবী বিষয়ের সকল কিছু জ্ঞান দিয়ে চূড়ান্তভাবে জেনে নেওয়ার অপচেষ্টা 
করা। 

আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস-ইজতিহাদ ও যুক্তিনির্ভরতার বিষয়ে ইমাম আবু ইউসূফ (১৮২ হি) বলেন: 
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“তাওহীদ বা আকীদা কিয়াস দ্বারা শেখা যায় না । .... কারণ কিয়াস তো চলে এমন বিষয়ে যার তুলনা আছে ও নমুনা 
আছে । আর মহান মহাপবিভ্র আল্লাহর তো কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই । মহান আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে 
তুমি অনুসরণ করবে, শুনবে ও আনুগত্য করবে | যদি উম্মাতকে তাওহীদ সন্ধান ও ঈমান অর্জনের জন্য নিজস্ব মতামত, কিয়াস ও 
পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয় তবে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে । তুমি কি শুন নি? মহান আল্লাহ বলেছেন: “সত্য যদি এদের মতামত- 
পছন্দের অনুগত হতো তবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত আকাশমণুলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু ।”+ কাজেই এ 
আয়াতের তাফসীর ভাল করে হৃদয়ঙ্গম কর 1৮” 
১. ৩. ইসলামী আকীদার গুরুত্ব 

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা 
আকীদা বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি । ইসলামী আকীদার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি: 

(১) বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচিতি ও স্বরূপ 

(২) ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি, সেগুলির কারণ ও স্বরূপ 

(৩) বিভ্রান্তিকর আকীদাসমূহ, সেগুলিরর কারণ ও স্বরূপ 

মূলত একজন মুমিনের জন্য এ বিষয়গুলি বিষদভাবে অবগত হওয়া তার দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতার জন্য 
অপরিহার্য । 

১. ৩. ১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব 

মানুষের প্রকৃতি ও মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতা 
ও সৌভাগ্যের ভিত্তি । বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি । সঠিক বিশ্বাস মানুষকে মানবতার শিখরে তুলে দেয়, তার জীবনে বয়ে 
আনে অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দ । আর ভুল বিশ্বাস বা কুসংস্কার মানুষের মনকে সদাব্যন্ত, অস্থির ও হতাশ করে ফেলে । 

আমরা জানি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম | সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি । আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম 
করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত বিশুদ্ধ শিরুক-কুফরমুক্ত ঈমান । কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে একথা 
বলা হয়েছে । এক স্থানে আল্লাহ বলেন: 


1954০ ৮8৯৭ 05 EDGE 02৯৭ ১৩ উল ক এও FAY এ ০০৪ 
“এবং যে ব্যক্তি পরলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায়, সে জন্য চেষ্টা করে এবং সে বিশ্বাসী বা মুমিন হয় তাহলে তার চেষ্টা ও কর্ম কবুল 
করা হ্বে টিটি 
দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ামত ও বরকত অর্জনের এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত পবিত্র জীবন লাভের শর্ত হলো সঠিক ঈমান । 
আল্লাহ বলেছেন: 
০৩০০ 15 ও LAL ১৯০৯ পিএ LEE ০৩৯ ২৯৯৪ ০৬০ AG এ ও ১৪৩ ৩০ ০ ০০৮ ৩৭ 
“যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা সৎকর্ম করে এবং সে মুমিন হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখব 
এবং (আখিরাতে) তাদের সর্বোত্তম কর্মের উপর ভিত্তি করে তাদের পুরষ্কার দান করব ।””৯ 
দুনিয়াতে সার্বিক বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য প্রথমত সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হতে হবে । অতঃপর আল্লাহকে 
ভয় করে সৎ জীবন যাপন করতে হবে । আর কুফরী বা অবিশ্বাসের শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: 
ISLS Us 3 সি is ৩৩ ০০১19 sll Cra এডি পল 0৬19৪03155৭ এও 0১15 95 
“যদি জনপদ সমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমগুলী ও পৃথিবীর 


৩৯ 


বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম । কিন্তু তারা অবিশ্বাস করল, কাজেই আমি তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল দান করলাম 1” 
আল্লাহর বন্ধুত্ব 7775 7 


৮৯৮৮০ 5 


“জেনে রাখ! আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নও এবং তারা Palast হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ 
অনুসরণ করে ৷”** 

এখানে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয়: 

প্রথমত, আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব 
অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে । কিন্তু তীর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না । এজন্য ওহীর জ্ঞানের উপর 
নির্ভর করতে হয় । এজন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি, আরকান ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়া ছাড়া 
বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা সম্ভব নয় । 

দ্বিতীয়ত, আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখব যে, ঈমান অর্জনের ন্যায় সংরক্ষণও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । যুগে যুগে 
অনেক জাতিই নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী হেদায়াত ও ঈমান লাভ করেছে । কিন্তু তারা তা সংরক্ষণ করতে পারে নি। বরং 
বিভিন্ন ঈমান বিনষ্টকারী বিশ্বাস বা কর্মের মাধ্যমে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলেছে । এজন্য ঈমান বিনষ্টের কারণ ও অবিশ্বাসের স্বরূপ 
জানা মুমিনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় । 

১. ৩. ২. ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের গুরুত্ব 

কুরআন কারীমের ইহুদী, খুস্টান, আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরা সকলেই 
নিজদেরকে খাটি মুমিন বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত ৷ তার মুহাম্মাদ (88)-এর দীনকেই বিভ্রান্তি ও পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত খাটি 
ধর্মের ব্যতিক্রম বলে মনে করত । অথচ তারা সকলেই ঈমান বিনষ্টকারী শিরক, কুফর ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত ছিল । তারা অনেক 
নেককর্ম করত এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করত । কিন্তু ঈমান-বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শির্ক-কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থায় এ 
সকল কর্ম কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন: 


রা রি 


৮৪১৭৭ ০৭ 0৬5 এ০০ ০৮৯৪ ০৫০ ০4 এ ৩০ a) ls এ] sl এও 
“নিশ্চয়ই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি এ ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও, তবে 
অবশ্যই তোমার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি নিশ্চিতরূপে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভুক্ত হবে ২ 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: 
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“আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ৷”** 

মহান আল্লাহ আরো বলেন, | 
(৯৮০ Ud) ০ 5 alll ১৩৪ ৩০০ এ ৩৭ এও 03১5 ১৬৪5 As LLY 0 ১৬৪ yal) 

“আল্লাহ তার সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না । তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন । এবং যে কেউ 
আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে ।”৯* 

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখব । এজন্য ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, 
এগুলির কারণ ও পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির বিভ্রান্তির কারণ ও প্রেক্ষাপট অবগত হওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব । অন্যথায় শয়তানের 
প্ররোচনায় অর্জিত ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । 

১. ৩. ৩. বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব 

আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ থেকে জেনেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলি থেকেও জানতে পারব যে, রাসূলুল্লাহ $৪-এর আদর্শই 
মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ । সকল বিষয়ের ন্যায় ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতি কঠিন পাপ ও ধ্বংসের 
পথ । তিনি যে কর্ম করেন নি সে কর্মকে বুজুর্গ বা দীনদারি মনে করার অর্থ তার সুন্নাতে অপূর্ণ বলে গণ্য করা এবং পাপ । 
অনুরূপভাবে বিশ্বাস ও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেন নি তা বলা বা অনুরূপ কোনো বিষয়কে ইসলামী বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য 
করাও তার সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা ও অপূর্ণ মনে করা । এরূপ করা কঠিন পাপ । কর্মের ক্ষেত্রে নেককার হলেও বা কর্মের ক্ষেত্রে পাপী 
না হলেও বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নাত-বিরোধিতার কারণে এ ব্যক্তি পাপী হন । এরূপ ব্যক্তি বিশ্বাসের বিভ্রান্তির কারণে 
জাহান্নামী হবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে । এ বিষয়ক একটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি । আরো অনেক হাদীস আমরা 
পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, বিশেষত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করব । এখানে এ সকল ফিরকার জাহান্নামী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এরা 
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সকলেই কাফির । বরং আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ 8৪ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের ব্যতিক্রম বিশ্বাস উদ্ভাবনের ফলে তারা আকীদাগত 
পাপে নিপতিত হয় এবং এজন্য তারা জাহান্নামী হবে । আর সাধারণভাবে আকীদাগত বিদ“আত কর্মগত বিদ“আতের দিকে টেনে নিয়ে 
যায় । 


এজন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ৪৪ ও তার সাহাবীগণ কী বিশ্বাস পোষণ করতেন তা জানা মুমিনের অতীব প্রয়োজন । 
তারা যা বলেছেন তা বলা, তারা যা বলেন নি তা না বলা এবং সকল ক্ষেত্রে হুবহু তাদের অনুসরণ করার জন্য ইলমুল আকীদার 
পঠন ও পাঠন মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব । 
১. ৪. আকীদা বিষয়ক গ্রহ্থাবলি 


আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস । ইসলামী বিশ্বাসের সকল 
মূল বিষয়ই কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে । এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ &৪-এর হাদীসেও তা ব্যাখ্যাত হয়েছে । ইফতিরাক বা আকীদাগত 
বিভক্তি ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূল ধারা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে 
ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লিখতে শুরু করেন । কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিতে এবং সাহাবীগণের মতামত 
ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক 
রচনা করেছেন । নিম্নে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছি । লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে এঁতিহাসিক ক্রম অনুসারে বইগুলি উল্লেখ 
করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন । 
আল-ফিকহুল আকবার, ইমাম আবু হানীফাহ (১৫০ হি) । 
২. আস-সুন্নাহ, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। 
৩. আল-ঈমান, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল-আদৃনী (২৪৩ হি) 
৪. আস-সুন্নাহ, আবু বাকর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসরাম (২৭৩হি), 
৫. আস-সুন্নাহ, হাম্বাল ইবনু ইসহাক ইবনু হাম্বাল আশ-শাইবানী (২৭৩হি) 
৬ 
৭ 
৮ 


uu 


. আস-সুন্নাহ, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আস‘আস (২৭৫ হি) 

. আস-সুন্নাহ, আবূ বাকর আহমদ ইবনু আমর ইবনু আবী আসিম আদ-দাহ্‌হাক (২৮৭ হি) 

. আস-সুন্নাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল (২৯০ হি) 
৯. আস-সুন্নাহ, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ামী (২৯৪ হি) 
১০. সারীহুস সুন্নাহ, আবু জা’ফার মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) 
১১. আস-সুন্নাহ আবু বাক্র আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (৩১১ হি) 
১২. আস-সুন্নাহ, আবু বাক্র খাল্লাল আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি) । 
১৩. আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ, আবূ জাফার তাহাবী (৩২১ হি) । 
১৪. আল-ইবানাতু আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আল-আশ'‘আরী (৩২৪ হি) । 
১৫. আস-সুন্নাহ, আল-আস্সাল (৩৪৯ হি) । 
১৬. আস-সুন্নাহ, সুলাইমান ইবনু আহমদ তাবারানী (৩৬০হি) 
১৭. আশ-শরী'‘আহ, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইল আল-আজুর্রী (৩৬০ হি) 
১৮. আস-সুন্নাহ, আবৃশ শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়ান আল-আসপাহানী (৩৬৯ হি) 
১৯. আস-সুন্নাহ, ইবনু শাহীন আবু হাফস উমার ইবনু আহমাদ ইবনু উসমান আল-বাগদাদী (৩৮৫হি) 
২০. আর-রিসালাহ আল-কাইরোয়ানিয়্যাহ, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী যাইদ আল-কাইরোয়া মালিক-আস-সাগীর (৩৮৬হি) 
২১. আস-সুন্নাহ, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু মান্দাহ আল-ইসপাহানী (৩৯৫ হি) 
২২. 'আল-ঈমান', ইবনু মানদাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৯৫ হি) 
২৩. ই'তিকাদ আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা “আহ, আবুল কাসিম লালকাঈ হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান (৪১৮ হি)। 
২৪. আকীদাতুস সালাফি আহলিল হাদীস, ইসমাঈল ইবনু আব্দুর রাহমান আস-সাবুনী (৪৪৯ হি), 
২৫. আদ-দুর্রাতু ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু, আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু আহমদ ইবনু সাঈদ ইবৃনু হাম আয-যাহিরী (৪৫৬ হি)। 
২৬. আল-ইসতিকাদ, আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮ হি) । 
২৭. আল-ইকতিসাদ ফিল ই'তিকাদ, আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-গাযালী (৫০৫ হি) 
২৮. ‘আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ', উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.) 
২৯. শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ', সা*দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি.) 
৩০. শারহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়্যাহ', মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি.) 
৩১. কিতাবুত তাওহীদ, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমদ ইবনু রাজাব হাম্বালী (৭৯৫ হি) 
৩২. শারহুল ফিকহিল আকবার’, মোল্লা আলী কারী হানাফী (১০১৪ হি) 

আকীদার বিষয়ে যুগে যুগে আলিমগণ আরো অগণিত গ্রন্থ রচনা করেছেন । এ ছাড়া বিভ্রান্ত দল-উপদলের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর 
মতবাদের প্রতিবাদের সুন্নাত-সম্মত সহীহ মতামত ব্যাখ্যা করেও ইমামগণ অগণিত বই-পুস্তক রচনা করেছেন । 


৪১ 


| 
I 


তাওহীদের কারান 


একজন মানুষকে মুমিন বলে গণ্য হতে কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তা কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা 
হয়েছে । এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসেও তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে । ইসলামের পরিভাষায় এগুলিকে ‘আরকানুল ঈমান’ বলা হয় । 
মহান আল্লাহ বলেন: 
219 এ ০৯] AS 2803 এও ০৭ ba ০৫৩ ০৯৩ ৪০৫ ০৪ ১৬৯১৬ 3 গে 
sua) ay ayy লই ০৯০৩ ০৯ 09 (8০ Alls cA ৩১ 4২৯ ০০ ০০] শোও 0০3 
এ_153 198 Cu) any lh ৮৯৩ ৪3 SUD od Canlally IAG 1 Ses Sal ক শোও 
221 হি 
“পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো পুণ্য নেই । কিন্তু পুণ্য তার যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে 
আল্লাহে, পরকালে, মালাকগণে (ফিরিশতাগণে), গ্রন্থসমূহে এবং নবীগণে, এবং ধন সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়- 
স্বজন, পিতৃহীন-অনাথ, অভাবপ্রস্ত, পথিক, সাহায্যপ্রার্থনাকারিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করে, এবং সালাত কায়েম 
করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে । এরাই 
প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী 1” 
এখানে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, শুধু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় কোনো পুণ্য নেই । 
ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় । এখানে আল্লাহ মুমিনের বিশ্বাসের মৌলিক পাঁচটি বিষয় এবং তার মৌলিক কর্ম ও চরিত্রের বর্ণনা দান 
করেছেন । অন্যত্র ৮7 নয়ন 


26 ০০ 
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“রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুনিগণও ৷ তারা 
সকলেই আল্লাহে, তার ফিরিশতাগণে, তার গ্রন্থসমূহে এবং তার রাসূলগণে ইমান আনয়ন করেছেন । আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে 
তারতম্য করি না ।”৯* 

177 থেকে 2 | অন্য আয়াতে 57 বায়ান 


152 35:5০ HE ASN 2803 455 এও 4৪৮০ 


“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহে, তার রাসূলে, তার রাসূলের উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে গ্রন্থ তিনি পূর্বে অবতীর্ণ 
করেছেন তাতে ঈমান আন । এবং কেউ আল্লাহ, তার ফিরিশতাগণ, তার গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে 
ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে 1৯? 

এভাবে কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে উপরের বিষয়গুলি একত্রে বা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । বিভিন্ন হাদীসেও ঈমানের 
রুক্নগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকের শুরুতে আবু হুরাইরা বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, ঈমানের পরিচয় দিয়ে 
রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন: “(ঈমান এই যে,) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহয়, তার ফিরিশতাগণে, তার হ, তার সাক্ষাতে, তার 
রাসূলগণে এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুথানে এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর বা নির্ধারণের সবকিছুতে ৷” 

এই ঘটনারই বর্ণনা করেছেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) অন্য হাদীসে । তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ $8-এর নিকট বসে 
ছিলাম । এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তথায় আসলেন । তার পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো অত্যন্ত পরিপাটি ও 
কাল ।.... তিনি রাসূলুল্লাহ (৪)-কে প্রশ্ন করে বলেন: “ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলেন, ঈমান কী তা আমাকে বলুন । উত্তরে রাসূলুল্লাহ 


১১৫৩ ৯১৯৯ ১২৬৩ 0259 ১৯৯) 2৯13 4053 AES 4৬১৩ এ এজ 0 
“ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহে, তার ফিরিশতাগণে, তার গ্রন্থসমূহে, তার রাসূলগণে এবং পরকালে, এবং 


৪২ 
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বিশ্বাস করবে আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণে (ভাগ্যে, তার ভাল এবং মন্দে । 

এভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামী ঈমানের বা ‘আল-আকীদাহ আল ইসলামিয়্যাহ’-র 
ছয়টি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে: (১) আল্লাহর উপর ঈমান, (২) আল্লাহর মালাকগণের (ফিরিশতাগণের) প্রতি ঈমান (৩) আল্লাহর গ্রন্থসমূহের 
প্রতি ঈমান, (৪) আল্লাহর রাসূলগণের উপর ঈমান, (৫) পুনরুখান, কিয়ামত, পরকাল বা আখিরাতের উপর ঈমান, এবং (৬) তাকদীর বা 
আল্লাহর নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের উপর ঈমান । এ বিষয়গুলোকে আরকানে ঈমান, অর্থাৎ ঈমানের স্তম্ভসমূহ, ভিত্তিসমূহ বা মূলনীতিসমূহ বলা 
হয়। 


২. ২. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান 
আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহর একত্বে বা তাওহীদে বিশ্বাস করা । বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ৪) আল্লাহর প্রতি ঈমানের 
বর্ণনা দিয়েছেন । আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন: 
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“ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হলো: বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা 
উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ % আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, (অন্য বর্ণনায়: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু (উপাস্য) 
আছে সবকিছুকে অবিশ্বাস করা), সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদান মাসের সিয়াম (রোযা) পালন করা, বাইতুল্লাহর হজ্জ 
আদায় করা ৮১০০ 

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন, 
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“যে কোনো ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (88) তার বান্দা ও রাসূল, 

তবে তীর জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবেন ।”+১ 
২. ৩. তাওহীদের অর্থ ও সংজ্ঞা 

'তাওহীদ" শব্দটি আরবী “ওয়াহাদা ($৯5) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ “এক হওয়া", ‘একক হওয়া’ বা ‘অতুলনীয় হওয়া’ 
(to be alone, unique, singular, unmatched, without equal, incomparable) | তাওহীদ অর্থ “এক করা’, “এক 
বানানো’, “একত্রিত করা’, ‘একত্বের ঘোষণা দেওয়া’ বা ‘একত্বে বিশ্বাস করা’ । তাওহীদের ব্যবহারিক অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করে 
কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে অগণিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলি আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব । প্রথমেই 
আমরা পূর্ববর্তী হাদীসে উল্লিখিত তাওহীদের পরিচিতি আলোচনা করব । 

আমরা দেখেছি যে, উপরের হাদীসগুলিতে তাওহীদের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: (41 3 4! 3) “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা 
উপাস্য নেই ।” বিভিন্ন বর্ণনায় এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে: (4 434 ১ ১২৯৩) “তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই ৷” আমরা 
প্রথমে এ বাক্যটির বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝার চেষ্টা করব । 

আরবীতে (3) শব্দের অর্থ হলো নেই, মোটেও নেই বা একেবারে নেই । এই বাক্যে শব্দটি (০১২ 51) বা মোটেও 
নেই বা একেবারেই নেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । 

(4) শব্দের অর্থ হলো “মাবুদ”, অর্থাৎ উপাস্য বা পূজ্য, যার কাছে মনের আকুতি পেশ করা হয়, প্রয়োজন মেটানোর জন্য 
সাহায্য প্রার্থনা করা হয় । ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিধ ও অভিধান-প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) 
বলেন: 
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আরবী ভাষায় সকল পূজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই ‘ইলাহ’ বলা হয় । এজন্য সূর্যের আরেক নাম “ইলাহাহ' (4৯১1); কারণ 
ডিল যয যা হি 
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“ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, আপনি কি মুসাকে এবং তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় টিক করতে এবং আপনাকে এবং 


৪৩ 
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আপনার উপাস্যদেরকে বর্জন করতে দিবেন? | | 

ইবনু আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এখানে ‘আলিহাতাকা (এ (41) স্থলে ‘ইলাহাতাকা’ (এ ১!) পড়তেন । 
‘ইলাহাত’ অর্থ ইবাদত, অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে আপনাকে এবং আপনার ইবাদত করা বর্জন করতে দিবেন?”ৎ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, (ইলাহাহ্‌) শব্দটি আরবীতে (ইবাদাহ্‌) শব্দের সমার্থক* | এই ‘ইবাদাত’ বা “ইবাদাহ' (53২) 
শব্দের অর্থ আমরা বাংলায় সাধারণভাবে উপাসনা বা পূজা বলতে পারি । তবে ইসলামের পরিভাষায় ‘ইবাদাত’ অত্যন্ত ব্যাপক 
অর্থবহ এবং এর বিভিন্ন প্রকার ও স্তর রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করব । আমরা আমাদের 
আলোচনায় সাধারণভাবে উপাসনা, পূজা, ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে ‘ইবাদাত’ ব্যবহার করব, যেন আমরা এই ইসলামী গুরুত্বপূর্ন 
শব্দটির সকল অর্থ ও ব্যবহার ভালভাবে বুঝতে পারি | 

(১1) শব্দের অর্থ ৪ ব্যতীত, ছাড়া বাভিন্ন। 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, (| 3! 4!) 3) বাক্যটির অর্থ: “আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই” । 
অর্থাৎ যদিও আল্লাহ ছাড়া অন্য অনেক কিছুকেই ইবাদত, উপাসনা, পুজা বা আরাধনা করা হয়, তবে সত্যিকারভাবে ইবাদত করার 
যোগ্য বা মাবুদ হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই । আল্লাহই সকল প্রকার ইবাদাতের তিনিই একমাত্র 
অধিকারী । ইসলামের পরিভাষায় ইবাদাত বলা হয় এমন সব কিছই একমাত্র তার জন্য । 

বিভিন্ন হাদীসে এই বাক্যের সাথে যোগ করা হয়েছে: (৫ 4৫১4 ১ ১৬৯৩) । আমরা দেখেছি যে, আরবীতে (২৯১) 
ক্রিয়াপদটির অর্থ: এক হওয়া বা অতুলনীয় হওয়া । 

(১) শব্দটি মোটেও নেই বা কিছুই নেই অর্থ প্রকাশ করছে । 

(4) অর্থ অংশীদার বা সহযোগী । শব্দটি আরবী থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে এবং ‘অংশীদার’ অর্থে ‘শরিক’ এখন বাংলা ভাষায় 
অতি পরিচিত শব্দ । আরবীতে শ্র্ক (এঁ 4) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate) | ইশরাক 
(এ) ১5) ও তাশ্রীক (১4) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো । সাধারণভাবে ‘শির্ক’ শব্দটিকেও আরবীতে ‘অংশীদার করা’ বা 
‘সহযোগী বানানো" অর্থে ব্যবহার করা হয় 1৮” 

(44) অর্থ তার’ বা “তার জন্য’ । 

এভাবে দেখছি যে, তাওহীদের ঘোষণা বা সাক্ষ্যের এই অংশের অর্থ: মহান আল্লাহ একক ও অতুলনীয়, তার কোনো অংশীদার বা 
সহযোগী নেই। 
২. ৪. তাওহীদের প্রকারভেদ 

আকীদার উৎসের বিচ্যুতির কারণে, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের গভীর অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে, আভিধানিক অর্থ, নিজের বুদ্ধি-বিবেক, 
দর্শন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাওহীদের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে অনেক পণ্ডিত মনে করেছেন যে, ‘তাওহীদ’ অর্থ মহান আল্লাহকে 
একমাত্র অনাদি সত্তা বা একামত্র সৃষ্টা ও সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করা । তাদের এ চিন্তা কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক । 
কুরআনের অগণিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আরবের ও অন্যান্য জাতির কাফিরগণ আল্লাহর অস্তিত্বের একত্বে বিশ্বাস করত 
এবং তাকেই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালন হিসেবে বিশ্বাস করত । এতটুকুতেই যদি তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়, তবে তো আর 
তাদেরকে কাফির বলার বা তাদের হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণের আগমনের প্রয়োজন থাকত না। 

কুরআন ও হাদীসের অগণিত বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব বিশ্বাসের একাধিক 
পর্যায় বা স্তর রয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন, 
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“তাদের অধিকাংশ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে শরীক করে” 

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর্যায় রয়েছে, যে কারণে ঈমানের সাথে সাথে শিরক্‌ 
একত্রিত হতে পারে । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, 
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“তাদের ঈমান হলো, যদি তাদের বলা হয়, আকাশ কে সৃষ্টি করেছে? পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? পাহাড় কে সৃষ্টি করেছে? 
তারা বলে: আল্লাহ, অথচ তারা শিরক করে ... এরপরও তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করে, আল্লাহকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, 
আল্লাহ ব্যতীরেকে অন্যদের সাজদা করে 1”+ 


প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির মুজাহিদ ইবনু জাবর (১০৪ হি) বলেন: 


88 


১১৯৯ ০৫১৩০ di ea Cla) Med nang ০3 ও | 5 ক! 


“তাদের ঈমান হলো তারা বলে, (একমাত্র) আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আমাদের রিযক দেন এবং তিনিই আমাদের 
মৃত্যুদেন । এ হলো তাদের ঈমান, এর সাথে তারা তাদের ইবাদতে গাইরুল্লাহর ইবাদত করে শিরক করে ”১* 

অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৫হি), আমির ইবনু শারাহীল শা'বী (১০৪ হি), ইকরিমাহ মাওলা ইবনু আব্বাস (১০৫ 
হি), আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৫ হি), কাতাদাহ ইবনু দি“আমাহ (১১৭ হি), আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৭০ হি) 
ও অন্যান্য তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী মুফাস্সির বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, সকল কাফিরই আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টা, প্রতিপালক, 
রিয্‌কদাতা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতো 1১১ 

এ ভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের অন্তত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং কাফিরগণ একটি বিশ্বাস করতো এবং একটি অস্বীকার 
করত | কুরআন কারীমের এজাতীয় অগণিত নির্দেশনা ও সাহাবী-তাবিয়গণের এ সকল তাফসীরের আলোকে পরবর্তী যুগের 
আলিমগণ তাওহীদ’-কে দুভাগে ভাগ করেছেন । কেউ কেউ দুটি পর্যায়কে আরো বিস্তারিতভাবে তিনটি বা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত 
করেছেন । 

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ইয্য দিমাশকী 
(৭৩১-৭৯২ হি) তীর রচিত “রাহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ” পুস্তকে তাওহীদকে প্রথমত দু পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) 
তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মশরিফাহ (৭8১৯ ১২৪ ১১৯২৪) বা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ এবং (২) তাওহীদুত তালাবি ওয়াল কাসদি 
(4৮০%, =| ১৯৯) বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ 1১১ অন্যত্র তিনি উক্ত প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে 
তাওহীদকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: (১) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত, (২) তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাত ও (৩) তাওহীদুল 
ইলাহিয়্যাহ ৷" 

প্রসিদ্ধ আলিম ও সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেন এবং 
এভাবে তিনি তাওহীদকে চার পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন: 

(১) আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা 

(২) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা 

(৩) আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করা । 

(8) আল্লাহকে একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করা 1১ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, তাওহীদের মূলত দুটি পর্যায় রয়েছে এবং প্রথম পর্যায়টির একাধিক পর্যায় রয়েছে । এখানে আমরা 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাওহীদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করব । 

২. ৪. ১. জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ 

আমরা দেখেছি যে, এ পর্যায়ের তাওহীদকে তাওহীদুল ইসবাত ওয়াল মা”রিফাহ বা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ বলা হয় । কখনো 
বা (১৮৯ ৮০] ১১৯৪০) অর্থাৎ ‘জ্ঞান ও সংবাদের একত্ব’ বলা হয় ।১* জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের দুইটি মূল বিষয় রয়েছে: 
১) সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব, ও ২) নাম ও গুণাবলীর একত্ব । 

২. ৪. ১. ১. সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ব 

আরবীতে একে “তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্‌* 88৯৬১ ২৯) “প্রতিপালনের একত্ব” বলা হয় ।** এর অর্থ বিশ্বের সকল কিছুর 
সৃষ্টি, প্রতিপালন, সংহার ইত্যাদির বিষয়ে আল্লাহর একত্ব । তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ে বিশ্বাস করার অর্থ 
এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, 
নিয়ন্ত্রক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । 

কুরআন কারীমে বিভিন্ন আয়াতে “তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ' বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্র বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ৷ মহান 
আল্লাহ বলেন: 


Clad) লে) 4 ৯৪ 


2১১৭ 


“প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক । 
তিনি আরো বলেছেন: 


এ] LO এ এ) 993 | AY 


৪৫ 


“জেনে রাখ! সৃষ্টি ও নির্দেশনা (পরিচালনা) একমাত্র তারই, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ মহিমাময় 1৮৯” 
তিনি আরো বলেছেন ৪ 


১৮৭ 59 ৩১ BTN Sh এআ 0 
“নিশ্চয়ই আল্লাহই মহাশক্তিময় রিয্ক-দাতা 1৮১৯৯ 


অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ 


1০৯১৪ ০১338 sd 45 093 

“তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে 1৮১২০ 

এভাবে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্ের কথা বলা হয়েছে। 

২. ৪. ১. ২. অধিকাংশ কাফির এ পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত 

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ পযায়ের তাওহীদের বিষয়ে কাফির-মুশরিকদের মধ্যে তেমন কোনো 
আপত্তি বা মতভেদ ছিল না । সাধারণভাবে কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, রিযৃকদাতা, 
জীবনদাতা, একক সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ইবাদত করত ৷ তারা আল্লাহর 
ইবাদাত করার সাথে সাথে ফিরিশতাগণ, কোনো কোনো নবী-রাসূল, সত্য বা কল্পিত আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাদের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত 
স্থান, দ্রব্য বা পাথরের ‘ভক্তি’ করত । “ভক্তি'-র প্রকাশ হিসেবে তারা এ সকল দ্রব্য বা স্থানে “সাজদা' করত, মানত করত বা প্রার্থনা 
করত, যে সকল কর্ম ইসলামের পরিভাষায় ‘ইবাদত’ বলে গণ্য । তারা কখনোই দাবি করত না যে, এ সকল ‘উপাস্য’ এ বিশ্বের 
কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে বা প্রতিপালন করে, বরং তারা আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টা, রবব, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করত । 

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে । এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন: 


৭ ১৯৪৩ ৪৭ ৩০ GA ৪১৯ ও এটাও এআ এল a A OAH FUL ০৪ 2৯ ০৬৪ 
CAG ১৬ J এ 09155 041 99 0০৩ তে x 
“বল, আসমান এবং জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্‌ক দান করেন? কে ক্ত ও শ্রবণশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে 
জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করেন? বিশ্ব পরিচালনা করেন কে? তারা উত্তরে বলবে: আল্লাহ । বল: তাহলে 
কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করছ না 1” 
অতঃপর আল্লাহ বলছেন: 
OSES এ ১৯ ১2 GE ডি এআ এ ১৯ ৪093] 39 ১৭ ১445৬ 0৭ ০৯ &৪ 
“বল, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে রী বানিয়েছ তাদের নেকি THO ধ্বংসের পরে পুনরায় সৃষ্টি 


করতে পারে? একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন । তোমরা কোথায় যাচ্ছ?”১১ 
অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন: 
নো ৪০ ০৩ ০০ এ৪ CIE ৪ এ] 0519০ 9504 25 0] ৬৪ ০০৩ ০১৪ a 
এ 25 0] 49০ 988 3৩ 9 3১3 pid US এ 53 ১৭ dB ০৬৪০ ১৬ Bal 095৮০ এ] ০৪ 
CSAS ob এ ০৬৬০০ 
“(কাফিরদেরকে) বল, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা রয়েছে তারা কার? তারা 
বলবে: আল্লাহর । বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল, সপ্ত আকাশের রবব-প্রতিপালন ও মহান আরশের রব্ব- 
প্রতিপালক কে? তারা বলবে: আল্লাহ । বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? বল, তোমরা যদি জান তবে বল, সকল কিছুর 
সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি ত্রাণের ক্ষমতা রাখেন, যার উপর ত্রাণ দাতা বা রক্ষাকর্তা নেই? তারা বলবে: আল্লাহ । বল, 
তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?” 
এভাবে আমরা দেখছি যে, কাফিররা মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র অষ্টা, প্রতিপালক, সকল ক্ষমতা, রাজত্ব ও 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত | এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন, 
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“তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, কে আকাশমগ্লী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সুর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তারা অবশ্যই 
বলবে, আল্লাহ । তাহলে তারা কোথায় চলেছে? আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিযৃক বর্ধিত করেন আর যার জন্য 
ইচ্ছা তা সীমিত করেন । নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী । আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ 
থেকে পানি বর্ষণ করে কে তাকে সম্ীবিত করেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ । আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্ত, কিন্তু 
তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না ।”১ 


অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
০৩০১ ১০ ba ১ B এ] ০15 Un STs 4924 9 ৩০ ১৪ 
“যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, আকাশমণ্ডলী এবং ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে: ‘আল্লাহ ।' আপনি বলুন, প্রশংসা 
আল্লাহর নিমিত্ত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। ০১১২৫ 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে এগুলি তো সৃষ্টি করেছেন 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ ।”*** 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: 
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“যদি জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ ৷’ তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?” 
অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ 
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“যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমগুলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, “আল্লাহ ৷ বল, তোমরা 
ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? 
অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ৷ 
নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে ।”৯২৮ 

এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানছি যে, কাফিররা এক বাক্যে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই বিশ্বের সকল কিছুর 
একমাত্র সৃষ্টা, পরিচালক, প্রতিপালক, বৃষ্টিদাতা, ফসলদাতা, রিষৃকদাতা, সকল ক্ষমতার মালিক, সর্বশক্তিমান, তার উপরে কেউ 
আশ্রয়দাতা নেই, মানুষের সকল শক্তি তার নিয়ন্ত্রণে, তিনি অনিষ্ট চাইলে কেউ তা দূর করতে পারে না এবং তিনি কল্যাণ চাইলে 
কেউ তা রোধ করতে পারে না । রাসূলুল্লাহ &৪-এর বিরোধিতা করা সত্তেও এ কথা তার অকপটে স্বীকার করতো । 

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, তারা এভাবে মহান আল্লাহর রুবৃবিয়্যাতের একত্তের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেও 
অস্পষ্ট একটি ধারণা তাদের মধ্যে ছিল যে, আমাদের উপাস্যগণ আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে সক্ষম না হলেও, বা আল্লাহ 
চূড়ান্ত ফয়সালা দিলে তা পরিবর্তনের ক্ষমতা না রাখলেও সাধারণভাবে কিছু অলৌকিক নিষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা তাদের আছে, যা 
আল্লাহই তাদের দিয়েছেন । 

২. 8. ১. ৩. নাম ও গুনাবলির একত্ব 

“তাওহীদুল আসমায়ি ওয়াস সিফাত’ (০৬4০৩ *৮০৪) ১৯) বা ‘নাম ও গুনাবলীর তাওহীদ’ অর্থ: দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস 
করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত । আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (3৪) বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর বিভিন্ন 
নাম ও বিশেষণের উল্লেখ করেছেন । এ সকল নাম ও বিশেষণের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, সকল প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা 
থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ বা বিশেষণ কোনো সৃষ্টজীবের কর্ম, গুণ বা 
বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । 

২. ৪. ১. ৪. এ পর্যায়ের তাওহীদে কাফিরদের কিছু আপত্তি ছিল 

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি গাইবী বিষয় । মানুষ যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্ত 


৪৭ 


বতা অনুভব করতে পারে, কিন্তু যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে তার সত্তা ও গুণাবলির খুটিনাটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না । প্রাচীন 
কাল থেকেই মানুষ এ বিষয়ে দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে । বিভিন্ন 
যুক্তিতর্কের ভিত্তিকে কেউ বলেছেন, আল্লাহর কোনো গুণ বা বিশেষণ থাকতে পারে না। কেউ বলেছেন, তার অমুক গুণ থাকতে 
পারে, কিন্তু তমুক গুণ থাকতে পারে না বা অমুক নামে তাকে ডাকা যায় না । কুরআন কারীমে কাফিরদের এরূপ কিছু বিভ্রান্তির 
উল্লেখ করা হয়েছে । মক্কার কাফিরগণ আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রাতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাকে ‘রাহমান’ বা করুণাময় 
বলে বিশ্বাস করতে বা এ নামে ডাকতে অস্বীকার করত । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যখন তাদেরকে বলা হয় “সাজ্দাবনত হও রাহ্মান-এর প্রতি’, তখন তারা বলে, “রাহমান আবার কি? তুমি কাউকে সাজদা 
করতে বললেই কি আমরা তাকে সাজদা করব?’ এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায় 1৮১৯ 

এ বিভ্রান্তি থেকে বাচার একমাত্র উপায় এ বিষয়ে ওহীর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করা । কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে আল্লাহর 
বিষয়ে যে সকল বিশেষণ বা কর্মের গুণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলিকে কোনোরূপ বিকৃতি, ব্যাখ্যা, তুলনা বা পরিবর্তন ছাড়াই বিশ্বাস 
করা। 

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন: 
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“এবং আল্লাহরই নিমিত্ত উত্তম নামসমূহ, তোমরা তাকে সে সকল নামেই ডাকবে । যারা তার নামসমূহ বিকৃত করে বা 
নামসমূহের বিষয়ে বক্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা বর্জন করবে । শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা 


৩০ 


হবে। 


৮০৯] SULA এ৪ 1৬ 5 এ ০৯1৩০ এ 210 1953 ণ 
“বল, তোমরা আল্লাহ’ নামে আহ্বান কর বা ‘রহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো 
তার ।”১৩১ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 
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“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তারই 1৮৯২ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ 
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“কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা ৷ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 
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“তোমরা আল্লাহর জন্য উপমা বা তুলনা স্থাপন করবে না । নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না 1৮১ 

২. ৪. ১. ৫. নাম ও গুণাবলির তাওহীদের বিভিন্ন ফিরকার বিভ্রান্তি 

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্র বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম 
উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে | এ বিষয়ে একমাত্র ওহীর উপর নির্ভর না করে মানবীয় পছন্দ, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদির 
মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করা হয় । ইফতিরাক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব । 

২. ৪. ২. কর্ম পর্যায়ের একত্ব বা ইবাদতের একত্ব 

আরবীতে একে “তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ' ash 3৯55) অর্থাৎ ‘ইবাদত বা উপাসনার একত্ব’ বা ‘আত-তাওহীদুল ইরাদী 
আত-তালাবী’ (ল2!| 4/০3 ১২5) অৰ্থাৎ ‘ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব’ বলা হয় 1 

২. 8. ২. ১. ইবাদতের পরিচয় ও সংজ্ঞা 

ইবাদত শব্দটি আভিধানিকভাবে ‘আবদ’ বা ‘দাস’ শব্দ থেকে গৃহীত । দাসত্ব বলতে ‘উবৃদিয়্যাত’ ও ‘ইবাদত’ দুটি শব্দ 


৪৮ 


ব্যবহৃত হয় । উবুদিয়্যাত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে । আর ‘ইবাদত’ বুঝানো হয় অলৌকিক, অজাগতিক বা 
অপার্থিব দাসত্বের ক্ষেত্রে । সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই ‘ইবাদত’, উপাসনা, 
worship, veneration ইত্যাদি শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে । মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, 
তবে সে অন্য যে কোনো সত্তার ‘ইবাদত’ বা উপাসনা করে না । শুধু মাত্র যার মধ্যে অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা 
করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তারই 
‘ইবাদত’ করে । 
প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইস্পাহানী হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ (৫০২ হি) বলেন: 
(০৪8) 0৬৪১ 2৬ A ০ এ ৮০১০০ ৩ সে] 2৬ LY কন ও হও এ ৪ ৯ 
“উবুদিয়াত' (slavery, serfdom, bondage) হলো বিনয়-ভক্তি প্রকাশ করা। আর ইবাদত’ (worship, 
veneration) এর চেয়েও অধিক গভীর অর্থজ্ঞাপক | কারণ ইবাদত হলো চুড়ান্ত বিনয়-ভক্তি-অসহায়ত্ প্রকাশ, যিনি চূড়ান্ত কর্ম- 
ক্ষমতা ও দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এই চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না ।”*** 
অন্যান্য আলিমও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । তাদের ভাষায়: 
ASN) 338313 টো] 295 ৩৮] এ ০০ 5৭৪ 
“ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব 1”*** 
আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি) বলেন: 
931 E239 all 0০ ৮০৯০৪ 5০৬৪ £০এ ভে খা ০৭ Ll ও Bally 
“আভিধানিকভাবে ইবাদত অর্থ ভক্তি-বিনয় বা অসহায়ত্ব ৷... আর শরীয়তের পরিভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও ভীতির 
সমন্বিত অবস্থাকে ইবাদত বলা হয় 1৮১৩৮ 
এভাবে আমরা দেখছি যে, পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভীতিময় চূড়ান্ত ভক্তিই ইবাদত । আর চূড়ান্ত বিনয়, অসহায়ত্ব ভক্তি প্রকাশ 
করে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা বিভিন্ন পর্যায়ের । তার কাছে যেমন প্রার্থনা করা হয় তেমনি তার 
প্রশংসাও করা হয় । সবই ইবাদত । আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা কিছু করে সবই ইবাদত বলে গণ্য । এজন্য ইবাদতের ব্যাখ্যায় 
বলা হয়: 


ALL ০১১] 0০০9150098১] ০৭ ০০০৯৪ এ] ২০৪ এ এ এ+ ৯ 

“আল্লাহ ভালবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও হার্দিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত 1৮১৯ 

২. ৪. ২. ২. ইবাদতের প্রকারভেদ 

তবে সব কর্ম এক পর্যায়ের নয় । কিছু কর্ম আছে যা সাধারণভাবে মানুষ ‘ইবাদত’ হিসেবেই করে । যে সত্তার এরূপ 
অলৌকিক ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তাকেই তা প্রদান করে । সকল সমাজের সকল ভাষার মানুষই এগুলি জানেন । পূজা, অর্চনা, 
বলি, কুরবানী, মানত, প্রার্থনা ইত্যাদি এই জাতীয় কর্ম ৷ পাশাপাশি কিছু কর্ম আছে যা মানুষ ইবাদত হিসেবে করে, আবার 
জাগতিকভাবেও করে | যেমন প্রশংসা করা, ভয় করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি । এগুলি মানুষ মানুষ হিসেবে জাগতিকভাবে অন্য 
মানুষের জন্য করে । আবার “মা'বুদ" বা পূজিত সত্তার জন্যও করে | 

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকারের কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই শিরক । যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, 
বলি, উৎসর্গ, জবাই ইত্যাদি করা । এগুলি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে । কারণ কারো ভিতরে 
ঈশ্বরত্ব (divinity, holiness, sacredness, sanctity) এশ্বরিক ক্ষমতা, চূড়ান্ত আধিপত্য, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি 
ইত্যাদি কল্পনা না করলে কেউ তার জন্য এরূপ কর্ম করে না । এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) বলেন: 
dasa diy UL 138 035 dia Boal 0৩৩ 0. ৩৩৪ 3৯৪৪ ০৭ এন MEN 095৩ oa) SME ০৯ Ball 0০৮০ 

ag EGY SEAL ৪৮৯৩ এ cde ৮৪৩ ৯৬ এও এ gal all anni 0] | এজ ০৪ এজ এ 

“জেনে রাখ, ইবাদত হলো চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় । কোন্‌ ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত এবং কোন্টি চূড়ান্ত নয় তা দুভাবে জানা যায়: (১) 
ভক্তি-বিনয়ের প্রকার থেকে, যেমন দাড়িয়ে ভক্তি করা চূড়ান্ত ভক্তি নয় তবে সাজদা করা চূড়ান্ত ভক্তি এবং (২) নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য 
থেকে, যেমন বান্দা হিসেবে তার মাবুদকে ভক্তি করার উদ্দেশে যে ভক্তি বা বিনয় প্রকাশ করা হয় তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং 
প্রজা হিসেবে রাজার বা ছাত্র হিসেবে শিক্ষকের ভক্তির নিয়েতে যা করা হয় তা চূড়ান্ত ভক্তি নয় বলে গণ্য । ভক্তি-বিনয় চূড়ান্ত 
পর্যায়ের কি না তা জানার তৃতীয় কোনো পথ নেই 1৮১ 

২. ৪. ২. ৩. তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ 

তাওহীদুল ইবাদাতের অর্থ সকল প্রকার ইবাদাত, যেমন প্রার্থনা, সাজদা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াকুল-নির্ভরতা 


৪৯ 


ইত্যাদি- একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা । 

কেউ যদি আল্লাহর ইবাদাত করেন এবং সাথে সাথে অন্য কারো ইবাদাত করেন তাহলে তিনি আল্লাহর ইবাদাতকারী বলে 
গণ্য হবেন না, কারণ তিনি ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বা অংশীদার করেছেন এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছেন । আল্লাহর 
ইবাদাতের অর্থ বিশুদ্রভাবে, একনিষ্ঠভাবে, নিষ্কলুষভাবে বা শিরকের কলুষতা থেকে মুক্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা । অর্থাৎ একমাত্র 
আল্লাহর ইবাদাত করা এবং কোনো প্রকার ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য না করা ৷ কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে 
আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন বিশুদ্ধভাবে ইবাদাত করতে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করতে ৷ এ হলো (লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ)-র অর্থ ও নির্দেশ ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 


সেখ এ ০৯৬৭ ১5 A YAY ০৯] 9১ 
“তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য বা মাবুদ) নেই, সুতরাং সার্বিক আনুগত্য ও একনিষ্ঠার সাথে বিশুদ্ধভাবে 
তীকেই ডাক 1৮১১১ 
Lh ৮১ এড 549015935১2 0৮9 ৪৬৯ চে এ 09495 al ওল 9138 UG 
“তাদেরকে তো কেবলমাত্র এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং 


সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সঠিক ধর্ম ৮১৪২ 
মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন: 


OSES 291 ১০০৪ Ca ও AAS এ AS LE AL 
“হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববরতীদের সৃষ্টি 


করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার ৷”*** 
অন্যত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: 


05 45155১4 5 ১9 At 19:13 
“এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক বানিও না । 
_ মহান আল্লাহ বলেন, 
si Sse Ll 5 এও 0595 ০৬0৩ AG 05 A Cn LE GES 0৪৬ ANS ২ 
~~ i AG 125] 


“দীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই । সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে । যে তাগৃতকে অস্বীকার (অবিশ্বাস) করবে এবং 
আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না । আল্লাহ সর্বশ্বোতা প্রজ্ঞাময় 1” 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 


5১৪৪ 


০১৬ 1৯3 Al 196) 9354০ এন 05 ও Gay ৬3 
“আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি ।”*** 
এখানে তাগুতকে বর্জন করা বলতে তাগুতের ইবাদত বর্জন করা বুঝানো হয়েছে । এ বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


4৩০ 0০৪ cA ad এ] গু 1909 ৩১ ১ ০৪১৬ 19১৯ ও 


“যারা তাগৃতের ইবাদত বর্জন করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ । অতএব সুসংবাদ দাও আমার 
বান্দাদেরকে 1৮৯? 

তাগুত শব্দটি আরবী ‘তুগইয়ান’ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা । অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের 
ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনকারীকে “তাগী” (|) বা সীমালজ্বনকারী বলা হয় । অত্যধিক সীমলঙ্ঘনকারীকে ‘তাগিয়াহ’ (৯৮১) বলা 
হয় । কঠিনতম সীমালজ্ঞণকারী বা  মহা-অবাধ্যকে ‘তাগুত’ (৮৮) বলা হয় । এভাবে আমরা দেখছি যে, আভিধানিকভাবে 
‘তাগূত’ অর্থ মহা-সীমালজ্ঘনকারী 1১ 

আভিধানিকভাবে সকল সীমা-লঙ্ঘনকারীকে তাগুত বলা যায়। তবে কুরআনের পরিভাষায় তাগুত’ অর্থ শয়তান । এছাড়া 


৫০ 


আল্লাহকে ছাড়া যা কিছুর ইবাদত, পুজা বা উপাসনা করা হয় তাকে ‘তাগুত’ বলা হয় ৯ 

এভাবে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, একমাত্র তারই উপাসনা 
ইবাদাত করতে এবং অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত-উপাসনা সর্বতোভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আর এ হলো 
তাওহীদুল উলুহীয়্যাহ্‌ অর্থাৎ ইবাদাতের একত্ব বা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ | 

২. ৪. ৩. উভয় পর্যায়ের তাওহীদ অবিচ্ছেদ্য 

তাওহীদের এ দুটি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক ও পরস্পরে অবিচ্ছিন্রভাবে জড়িত । এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়কে পৃথক 
করা যায় না বা একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না । তবে এখানে প্রণিধাণযোগ্য যে শাহাদাতাইন 
বা ঈমানের ঘোষনায় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে শেষ পর্যায় বা “তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্‌”-র ঘোষণা দেওয়া হয়েছে । ঈমানের ঘোষণায় 
প্রথম পর্যায়ের তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নি। কালিমায়ে তাওহীদে “লা খালিকা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো 
স্রষ্টা নেই”, “লা রাধিকা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো রিযৃকদাতা নেই”, “লা মালিকা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো বাদশাহ বা 
মালিক নেই”, “লা রাববা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ছাড়া কোনো রাবব বা প্রতিপালক নেই”, বা অনুরূপ বাক্য বলা হয় নি । বরং ‘আল্লাহ ছাড়া 
কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

এর দ্বিবিধ কারণ রয়েছে: (১) তাওহীদুল ইবাদাত তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাতের ফসল ও দাবি এবং (২) তাওহীদুল ইবাদাতেই 
কাফিরদের বিরোধিতা ও অস্বীকৃতি । 

২. 8. ৪. তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাহর দাবি তাওহীদুল ইবাদাত 

প্রথম কারণ হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদ, অর্থাৎ ইবাদতের তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহিয়্যা) প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা জ্ঞানের 
তাওহীদের ফসল ও ফলাফল । যেহেতু আল্লাহ একমাত্র অষ্টা, প্রতিপালক, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, রিফ্কদাতা ও সর্বশক্তিমান কাজেই একমাত্র 
তারই ইবাদাত উপসনা করা দরকার । যেহেতু সকল ক্ষমতাই তীর সেহেতু তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপসনা করা নিতান্তই অর্থহীন ও 
জঘন্য অন্যায় । এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের (তোওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্র) কথা 
উল্লেখ করে একমাত্র তারই ইবাদাতের আহ্বান জানিয়েছেন । 

বস্তুত, ‘ইলাহ’ (উপাস্য) এবং 'রাব্ব' (প্রতিপালক)-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য সহজেই অনুমেয় । তাওহীদ পন্থী মুমিন আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কাউকে কারো ‘ইলাহ’ বলতে পারেন না; কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনোভাবে কোনো মুমিনের ‘ইলাহ’ বা উপাস্য হতে পারে 
না। পক্ষান্তরে মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কারো পালনকর্তা বা মালিক হিসেবে “রাব্ব' বলতে পারে । প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু 
হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৫ হি) বলেন: | | 
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“রাবব অর্থ মালিক বা স্বত্বাধিকারী, যে কোনো কিছুর রাবব অর্থ তার মালিক বা স্বত্বাধিকারী । “আর-রাবব' মহান আল্লাহর 
একটি নাম । মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এ নামটি ব্যবহার করা যায় শুধু সম্পর্কের সাথে (অমুকের রাবব) ।৮১৫০ 

ইউসুফ (আ)-এর কারাবাসের ঘটনায় আল্লাহ বলেন: , ৃ ররর 
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“উভয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ইউসুফ ধারণা করেছিল তাকে সে বলল, তোমার রবে্বের (প্রভুর) নিকট আমার কথা 
বলো; কিন্তু শয়তান তাকে তার তার রব্বের (প্রভুর) নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দেয় 1৮১৫১ 

এখানে রাববুকা ও রাববুহু বলতে বাদশাহকে বুঝানো হয়েছে । 

আরবের কাফিরগণ এবং অন্যান্য কাফির-মুশরিকগণ মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক ও সার্বভৌম 
সর্বশক্তিমান মালিক বা ‘রাবব’ বলে মানত, অথচ তাকে একমাত্র ‘ইলাহ’ হিসেবে মানত না । বিষয়টি ছিল একান্তই অযৌক্তিক ও 
মানবীয় জ্ঞানের সাথে সাংঘষিংক । কারণ যিনি একমাত্র প্রতিপালক তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট “চুড়ান্ত ভয় ও আশা-সহ 
চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে যাব কেন? 

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, ইলাহ এবং রাব্ব-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য থাকলেও, ব্যবহারে দুটি শব্দ একই সত্তার ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ ৷ যিনিই রাবব তিনিই ইলাহ হবেন । আর যিনি রাবব নন তার ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না । এজন্য 
অনেক সময় ইলাহ অর্থে রাবব ও রাবব অর্থে ইলাহ ব্যবহার করা হয় । 

এ কারণে কুরআন কারীমে বারংবার কাফিরদের কর্ম ও বিশ্বাসের এ অযৌক্তিকতা তুলে ধরে বারংবার মহান আল্লাহর 
রুবুবিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তাকে বারংবার রাবব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যেহেতু তিনিই 
একমাত্র রাবব বলে তোমরাও স্বীকার করছ, তবে কেন তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করছ? 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ ৯৪-কে নির্দেশ দিয়েছেন “তাওহীদুর 
রূবুবিয়্যাহ* সম্পর্কে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করতে । এ সকল প্রশ্নের উদ্দেশ্য জ্ঞানের তাওহীদ থেকে কর্মের তাওহীদের দাওয়াত 
দেওয়া । যেহেতু তোমরাই স্বীকার করছ যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান, সেহেতু তাকে ছাড়া আর কারও 
উপাসনা করা, প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, জবাই, মানত বা উৎসর্গ করা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয় । এভাবে কাফিরদেরকে 


৫১ 


তাদের শির্কের অসারতা সুস্পষ্টভাবে বুঝানো হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের কর্মের অসারতা স্বীকার করে নিয়েছে । 
এ ছাড়াও কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একত্বের কথা উল্লেখ করে একমাত্র তারই ইবাদত 
করার নির্দেশ দেওয় হয়েছে। এখানে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছি.। আল্লাহ বলেন: 
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“হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার । যিনি পুথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা এবং আকাশকে ছাদ করে দিয়েছেন এবং আকাশ 
হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল ফসল উৎপাদন করেছেন । অতএব তোমরা 
জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না ।”২ 

. অন্যত্র বলা হয়েছে: 
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তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব । যারা অহঙ্কারে আমার ইবাদতে বিমুখ হয় 
তারা অবশ্যই লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে । আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন এবং দিনকে আলোককজ্ভ্বল 
করেছেন । নিশ্চয় আল্লাহ মানুষদের প্রতি অনুগ্হশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এই তো আল্লাহ, তোমাদের 
প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (মাবুদ বা উপাস্য) নেই । তাহলে তোমরা কিভাবে বিপথে যাচ্ছ? এইভাবেই 
বিপথগামী হয় তারা যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে । আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসোপযোগী করেছেন এবং 
আকাশকে করেছেন ছাদ । তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম আকৃতি দান করেছেন এবং তিনি 
তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক । এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক । জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ, কত মহান তিনি! 
তিনি চিরজ্জীর, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাকেই ডাক । জগৎসমুহের 
প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত সকল প্রশংসা । বল, আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট নির্দশন আসার পর আল্লাহ 
ব্যতীত যাদেরকে তোমর ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাকে জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে ৮১5 

আমরা দেখেছি যে, ‘ডাকা’ বা প্রার্থনা করাই ইবাদতের মূল । এখানে মহান আল্লাহ প্রথমে আল্লাহকে ডাকতে বা তার কাছেই 
প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন । এরপর “অহঙ্কারবশত' যারা আল্লাহর ইবাদত করে না, অর্থাৎ আল্লাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ডাকে 
তাদের পরিণতি উল্লেখ করেছেন । এরপর আল্লাহর রূবুবিয়্যাতের তাওহীদের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে তাদেরকে ইবাদতের 
তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদতের তাওহীদ জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদের স্বাভাবিক প্রকাশ ও ফলাফল । যিনি 
একমাত্র ত্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত উপাসনা করা উচিৎ । আর তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে যদি উপাসনা করা হয় 
তাহলে তাঁকে একমাত্র সৃষ্টা, প্রতিপালক, সব কিছুর মালিক বা সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করা অর্থহীন হয়ে যায় । এজন্যই ইসলামী 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কর্ম পর্যায়ের বা ইবাদতের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: , 
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“যারা বলে, ‘আমাদের রাব্ব (প্রতিপালক) তো আল্লাহ’ এবং এতে অবিচলিত থাকে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা 
দুঃখিতও হবে না 1”১১ 

কাফিরগণ স্বীকার ও বিশ্বাস করত এবং বলত যে 'রাববুনাল্লাহ্‌’ বা ‘আমাদের রবব তো আল্লাহ’ । তারা মহান আল্লাহকে ‘আল্লাহ’ 
ও ‘আল্লাহুম্মা’ এবং ‘রাব্বানা’ বা ‘রাব্বী’ বলেই ডাকত । তবে তাদের এ ডাক ও বিশ্বাস ছিল অর্থহীন । কারণ আল্লাহকে রাবব হিসেবে 
বিশ্বাস করার পর আবার অন্য কারো ইবাদত করার অর্থ ‘রাব্বুনাল্লাহ’ বিশ্বাসে অবিচলিত না থেকে তা থেকে বিচ্যুত হওয়া । কাফিরদের 
এ বিচ্যুতির দিকে বারংবার ইঙ্গিত করে কুরআন কারীমে সর্বদা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

২. 8. ৫. তাওহীদুল ইবাদাতেই কাফিরদের আপত্তি 

ইবাদতের তাওহীদের উপর গুরুত্ব দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, এ পর্যায়ের তাওহীদেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য 
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নির্ধারিত হয় । যুগে যুগে ঈমান ও কুফ্রের মধ্যে মূলত এ ব্যাপারেই বিরোধ । প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বা আল্লাহর সৃষ্টি এবং 
প্রতিপালনের একত্বে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন । এই বিশ্বের একাধিক শ্রষ্টা আছেন অথবা এই বিশ্বের কোনো শ্রষ্টা নেই- এ 
ধরণের বিশ্বাস খুবই কম মানুষেই করেছে বা করে । সকল যুগে সকল দেশের প্রায় সব মানুষই মূলত বিশ্বাস করেছেন এবং করেন 
যে, এই বিশ্বের একজনই অষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন । কিন্তু তারা উপাসনা বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে ফিরিশতা, নবীগণ, 
নেককারগণ, জিন্নগণ, অন্যান্য দেবদেবী, পাথর, গাছপালা, মানুষ, মানুষের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা স্মৃতিচিহ্ের পূজা, 
উপাসনা বা ভক্তি’ করেছেন । আমরা যে কোনো শিরকে লিপ্ত অমুসলিম সমাজের দিকে তাকালেই বিষয়টি খুব সহজে উপলব্ধি 
করতে পারি । বিভিন্ন যুগের ও জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তীরা সবাই এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন 1+% 
কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, যুগে যুগে আল্লাহ যে সকল 
নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন তাঁদের উম্মতেরা কখনই বলে নি যে, আল্লাহ ছাড়া এই বিশ্বের কোনো সষ্টা বা পালনকর্তা আছেন । বরং 
তারা সবাই আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সংহারক বলে বিশ্বাস করতেন | তবে তারা মনে করতেন যে, অনেক দেব-দেবী, 
গাছ-পাথর, ফিরিশতা, জিন্ন বা মানুষের এশ্বরিক শক্তি আছে বা তারা আল্লাহর প্রিয়, কাজেই তাদেরকে উপসনা করলে, তাদের নামে 
মানত, জবাই বা প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাই তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে সাথে তাদেরও ইবাদত করতেন । নবী 
রাসূলগণ তাদেরকে সকল দেবদেবী পাথর মূর্তি ও মানুষের উপাসনা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর উপাসনার জন্য আহ্বান জানান । 
কাফিরেরা তা মানতে অস্বীকার করে । 
আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় মক্কার কাফিরদের বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা থেকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পেরেছি । আমরা দেখেছি 
যে, তারা প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করতো । কিন্তু তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের তাওহীদ, অর্থাৎ ইবাদতের তাওহীদে বিশ্বাস করতো না । 
তারা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত না, কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করত । কুরআনে কাফিরদের 
দু'আ”, মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি তারা আল্লাহর জন্য করত । তারা আল্লাহর নামে মানত- 
কুরবানি করত এবং সাথে সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের জন্যও মানত-কুরবানি করত । ইরশাদ করা হয়েছে: 
94১511১8376 4018 198 (4৭ ০৬৩ ১৯৭ Ca 9 এ] ৩ 
“আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের 
ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের উপাস্যদের জন্য" ।”৮৬ 
কুরআন কারীমের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুশরিকদের প্রধান ইবাদত ছিল “দু'আ' অর্থাৎ ডাকা বা ত্রাণ বা 
উদ্ধারের জন্য আবেদন বা প্রার্থনা করা । এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে “দু'আ” নামে অভিহিত করা 
হয়েছে । প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে "দু'আ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকগণ মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করত, তাকে ডাকত এবং তার কাছে 
সাহায্য, বিজয় ইত্যাদি প্রার্থনা করত । রাসূলুল্লাহ &$ যখন তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করলেন তখন কাফিরগণ 
আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলত, 
al আঞ ও 5 pL ৩০০৪৯ ১৪০ এও Mie & এ ১19 OLS 0 চা 
“হে আল্লাহ, যদি (মুহম্মদ 3% যা প্রচার করছে) তা আপনার পাঠান সঠিক ও সত্য ধর্ম হয়, তবে আপনি আমাদের উপর 
আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করুন ৮১৫" 
বদরের যুদ্ধে যাত্রার আগে মক্কার কাফিরগণ পবিত্র কা'বা গৃহের গিলাফ বা বহিরাবরণী ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন 
এবং বলেন, “হে আল্লাহ আপনি আমাদের এবং মুহাম্মাদের (টু) দলের মধ্যে যে দল বেশি সম্মানিত ও বেশি ভাল তাদেরকে 
বিজয়ী করে দেন।” কাফিরদের নেতা আবু জাহল আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলে, “হে আল্লাহ আমাদের (কাফির ও মুসলিমদের) 
মধ্য থেকে যারা বেশি পাপী, যারা বেশী আ্ীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী তাদেরকে আপনি এই যুদ্ধে পরাজিত করুন ।”৮ 
এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: 
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“তোমরা যদি বিজয় প্রার্থনা করে থাক, তবে বিজয় এসে গিয়েছে 

অর্থাৎ তোমরা ভাল দলের বিজয় প্রার্থনা করেছিলে, আল্লাহ ভাল দলকে বিজয়ী করেছেন । 

আল্লাহর কাছে দু'আ করার পাশাপাশি তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যের কাছেও দু'আ করত । সাধারণত দু'আ কুবুল হওয়ার 
আশায় তারা দু'আর পূর্বে মানত, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি পেশ করত । অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফিরগণ সাধারণ ও ছোটখাট বিপদ- 
আপদে আল্লাহকে ডাকত না, বরং এ সকল ক্ষেত্রে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে ডাকত এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করত । আর 
কঠিন বিপদে পড়লে তারা আল্লাহকে ডাকত । কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন: 


৫৩ 
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“বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা বলতো, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে, অথবা তোমাদের 
নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে । তিনি ইচ্ছা করলে 
যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে তোমাদের সে বিপদ তিনি দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে তোমরা 
ভুলে যাবে তি 

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে । অতঃপর তিনি যখন স্থলে 
ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয় ।”১১, 

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন: 
3 920 ১৪ Uy ৬০৬৭ 2৪5 চি গু AGS ০৪ 08 ০৯০৯০ al 19০১ 015 ৫০855 3, 

১৪৪৪ ১৫৬ 05 

“যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তার আনুগত্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে । কিন্তু যখন 
তিনি তাদেরকে উদ্দার করে স্থলে পৌছান তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তার 
নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে 1৮১১২ 

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ।১* কুরআনের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ মুশরিকই 
এইভাবে চলত । সুরা হজ্বের একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, কিছু মানুষ সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত করত । কিন্তু আল্লাহর প্রতি 
তাদের আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা খুবই কম এজন্য কঠিন বিপদে পড়লে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলত এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ত । তখন 
আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যর কাছে চাওয়া শুরু করত ১৮ 

এভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করলেও, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে ভয়ঙ্করভাবে অস্বীকার করত । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তাদের নিকট যখন বলা হয় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই’ তখন তারা অহঙ্কার করে । এবং বলে, 


আমরা কি এক উন্মাদ কবির জন্য আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করব?”*** 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“এবং তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী (রাসূল) এসেছেন এবং কাফিররা 
বলে: এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী । সে কি বহু উপাস্যের (ইলাহের) স্থানে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য 
ব্যাপার । তাদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের বিষয়ে অবিচল-স্থিরচিত্ত থাক । 
নিশ্চয় এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক । আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনি নি; নিশ্চয় এ এক মনগড়া কথা ।”*** 
তারা তাদের মাবুদদের পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদত করলেও, মূলত এককভাবে আল্লাহর কথা আলোচনা করা বা আল্লাহর 
একত্বের ও মহত্বের আলোচনা করায় তারা বিরক্ত হতো | মহান আল্লাহ বলেন: 
1১98 ১১৩ ০০190 ১১৯৩ 058 ৪৪ ০ cS NY 
“যখন তুমি তোমার প্রতিপালককে উল্লেখ কর কুরআনের মধ্যে এককভাবে তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তারা সরে পড়ে ৮১১ 
মহান আল্লাহ বলেন: 


৫৪ 
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“একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্তায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর 
পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয় ।”৬ 

ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে তাদের চরম শত্রুতা এবং রাসূলুল্লাহ %-এর চরম বিরোধিতার কারণ ছিল এই তাওহীদুল 
ইবাদাতের বিশ্বাস । 

২. ৪. ৬. কাফিরদের আপত্তির কারণ 

উপরের আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই জাগ্রত হয় । তা হলো, মহান আল্লাহকে একমাত্র অষ্টা, 
প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করার পরেও কেন তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এত কঠিনভাবে অস্বীকার করত? 
কেনই বা তারা এককভাবে আল্লাহর যিক্র বা আলোচনা হলে বিরক্ত হতো? 

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, তারা মহান আল্লাহকে জাগতিক রাজা-মহারাজাদের মতই কল্পনা করত । তারা 
মনে করত যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা অনুরূপ পর্যায়ের আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করে আল্লাহর বিশেষ প্রেম ও 
ভালবাসা অর্জন করেছেন । ফলে মহান আল্লাহ এদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন, যে মর্যাদা ও অধিকারের ফলে এ 
সকল ‘প্ৰিয়পাত্ৰ’ উলুহিয়্যাত' অর্থাৎ ইবাদত বা চুড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন । একজন জাগতিক 
মহারাজ যেমন তার প্রিয় দাস বা খাদিমকে খুশি হয়ে রাজত্বের কিছু অংশ প্রদান করেন, অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ এদেরকে বিশ্ব 
পরিচালনার কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন । আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ক্ষমতা এদের নেই, তবে মহারাজ যেমন সামন্ত রাজাদের 
রাজ্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন না, তেমনি আল্লাহও এদের কাজে কর্মে বাধা দেন না; কারণ তিনিই ভালবেসে এদেরকে উলুহিয়্যাত 
ও রবুবিয়্যাতে শরীক করেছেন । তাদের এ বিশ্বাস প্রকাশ করে হজ্জের তালবিয়া পাঠের সময় তারা বলত: 

এ 59 ALS এ 3১9০5] এ ০ ও এ 

লাববাইকা আল্লাহুম্মা লাববাইক...আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে 
ছাড়া । এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন 
se 


এজন্য তারা বিশ্বাস করত যে, সরাসরি আল্লাহর ডাকলে বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্রের 
অধিকার ও ক্ষমতা অস্বীকার করা হয় এবং বেয়াদবি হয় । আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে এদের মাধ্যমেই যেতে হবে, যেমন 
মহারাজের নিকট আবেদন করতে “যথাযথ কর্তৃপক্ষে" মাধ্যমে আবেদন করতে হবে । এদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব 
না । তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: 
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আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু ) গ্রহন করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই 
ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেবে 1” 
তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল ‘আউলিয়া’-র রয়েছে আল্লাহর কাছে বিশেষ অধিকার, ফলে এরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ 
করে দ্রুত হাজত মিটিয়ে দিতে পারেন । কাজেই এদের ডাকলে যত দ্রুত সাড়া পাওয়া যায়, সরাসরি আল্লাহকে ডেকে তা পাওয়া 
যায় না । এবিষয়ে আল্লাহ বল্নে: 
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“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না। তারা 
বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফায়াতকারী) ৮১ 

এখানে লক্ষণীয় যে, তাদের এ সকল দাবি ও বিশ্বাস বিবেক ও যুক্তি বিরোধী । কারণ আল্লাহই যখুন একমাত্র সৃষ্টা, 
প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান তখন কেন মানুষ অন্য কারো কাছে নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে? 

এছাড়া তাদের এ দাবিগুলি সবই মহান আল্লাহ কেন্দ্রিক । মহান আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, অথবা তিনি 
সাধারণভাবে ফিরিশতা বা নবীগণ বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষদেরকে উলৃহিয়্যাত বা রুবৃবিয়্যাতের ক্ষমতা, অধিকার বা শরিকানা প্রদান 
করেছেন, এবং এসকল ক্ষমতা ও অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন বলে দাবি 
করতে হলে তা আল্লাহর থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে । এজন্য কুরআন কারীমে বারংবার তাদের নিকট কিতাবের 
প্রমাণ চাওয়া হয়েছে । স্বভাবতই তারা কখনো কোনো প্রমাণ দিতে পারে নি। তারা শুধু ওহীর কয়েকটি পরিভাষার অপব্যাখ্যা ও 
অপব্যবহার করেছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে মহান আল্লাহ নেককার বান্দাদের বা নবী ও ফিরিশতাদের ভালবাসার কথা উল্লেখ 
করেছেন । এছাড়া নেককার বান্দাদের সুপারিশ বা শাফাআতের বিষয়টিও ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃত । অনুরূপভাবে মুজিযা ও কারামতের 
বিষয়টিও ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃত । মুশরিকগণ এ বিষয়গুলি বিকৃত করে তাদের শিরক প্রমাণ করতে চেষ্টা করত । 


৫৫ 


তাদের যুক্তির ধারা অনেকটা নিম্নরূপ: (১) আল্লাহ অমুক বা তমুককে ভালবাসেন, (২) যেহেতু তিনি তাকে ভালবাসেন সেহেতু 
নিশ্চয় তিনি তাকে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতে শরীক বানিয়েছেন বা বিশ্ব পরিচালনার কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাকে দিয়েছেন, (৩) এ 
ক্ষমতার প্রমাণ তাদের মুজিযা-কারামত বা অলৌকিক কার্যাদি, (৪) যেহেতু তিনি তাদেরকে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কিছু ক্ষমতা ও 
সুযোগ দিয়েছেন সেহেতু তাদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায় না, (৫) যেহেতু তাদের শাফা'আতের অধিকার 
স্বীকৃত, কাজেই তাদের কাছেই হাজত পেশ করতে হবে এবং (৬) তাদের বাদ দিয়ে সরাসরি আল্লাহকে ডাকা হলে বা তাদের মহত্বের 
আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা আলোচনা করলে তাদের সাথে বেয়াদবি হয় যা ক্ষমার অযোগ্য । 

তাদের এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা তওহীদের প্রচারকদের ভয়-ভীতি দেখাত । তারা বলত, আল্লাহর প্রিয়পাত্র যাদের আমরা 
ইবাদত করি তোমরা এদের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ না করলে এরা তোমাদের ক্ষতি করে দেবে । তাওহীদের প্রচারকদের ভীতিপ্রদর্শনের 
ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাধারা ছিল নিম্নরূপ: 

(১) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলার অর্থই আল্লাহর প্রিয়পাত্র ফিরিশতা, নবী, ওলী বা আল্লাহর সন্তানদের বিরুদ্ধে 
কথা বলা! আল্লাহ ছাড়া কারো ডাকা যাবে না, সাজদা করা যাবে না, মানত করা যাবে না ইত্যাদি বলার অর্থ এ আল্লাহর এ সকল 
প্রিয়পাত্রের সাথে বেয়াদবী করা!! 

(২) এরূপ বেয়াদবীতে আল্লাহর এ সকল প্রিয়পাত্র বেজায় অখুশি ও নারায হন! ফলে এরূপ বেয়াদবদের তারা শাস্তি দেন!! 
মহান আল্লাহ তাদেরকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন সে ক্ষমতাবলে তারা বেয়াদবদের শাস্তি দিতে পারেন!!! 

.. , মহান আল্লাহ, ইবরাহীম (আ)-এর প্রসঙ্গে বলেন: 

০০০ ৬০১ ৮০ ৪4৪ 0] ৪ ০৩৫০০ ০০33 0৬১ 9 এ] ৪৪ ৮৩৯০৭ 0৪ 45৪ ১৯০৪ 
ঠা ৬৮০ টি ক 0 নি ও এও পিএ < 0৩ ১৩ 25০ ০৪৬ 5853 05535 NH ০০ pit 

০৬৭ pis 01 ০৪০ ৪ ০১85১ 

“তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো । সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি 
তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন । তোমরা যাদেরকে তার সাথে শরীক কর আমি তাদেরকে ভয় করি না, তবে আমার 
প্রতিপালক যদি কিছু ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ এসকল উপাস্য আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে আমি ভয় পাই না, আমার যদি 
কোনো ক্ষতি বা বিপদ হয় তবে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হবে, তোমাদের উপাস্যদের ইচ্ছাতে নয়) ৷ সব কিছুই আমার প্রতিপালকের 
জ্ঞানায়ত্ব, তবে কি তোমরা অবধান কর না? তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাদেরকে কিভাবে ভয় করব? অথচ আল্লাহ 
তার সাথে শরীক করার কোনোরূপ অনুমতি প্রদান না করা সত্তেও তেমারা আল্লাহর সাথে শরীক করতে ভয় পাও না? তাহলে 
তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল তো কোন দল নিরাপত্তা লাভের যোগ্য ?”১৯ 

রাসূলুল্লাহ 3 সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 
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0৬৩৬৭ 

“আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের ভয় দেখায় । আল্লাহ যাকে 
বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথ-প্রদর্শক নেই । এবং আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই । আল্লাহ 
কি পরাক্রমশালী; দণ্ডবিধায়ক নন? তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্লী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই 
বলবে, ‘আল্লাহ ৷’ তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা 
কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, 
‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ।” নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে 1৮১ 

এখানে কুরআন কারীমের যুক্তি প্রদান পদ্ধতি লক্ষ্য করুন । এ সকল মুশরিক রাসূলুল্লাহ && -কে তাদের ভয় দেখাচ্ছে যে, তাদের 
বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলার অর্থই তাদের সাথে বেয়াদবী করা এবং তাদের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা । 
এতে তারা নারাজ হয়ে তোমার অমঙ্গল ও ক্ষতি করবে । এখন প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহ যদি আমার ভাল চান তাহলে কি তারা তা 
ঠেকাতে পারে? যদি তিনি আমার অমঙ্গল চান তাহলে কি তারা তা রোধ করতে পারে? উভয় ক্ষেত্রে মুশরিকদের উত্তর হলো: না । আর 
তারা যেহেতু এতই অক্ষম তাহলে তাদের ডাকার দরকার কী? মহান আল্লাহকে ডাকলেই তো হলো । তিনিই তো তার বান্দার জন্য 
যথেষ্ট । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুশরিকগণ একটি ভিত্তিহীন কল্পনার উপরেই শিরকে লিপ্ত হয়, যে মহান আল্লাহ যেহেতু এ সকল 
বান্দাকে ভালবাসেন, সেহেতু তিনি অবশ্যই এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এদের না ডেকে সরাসরি আল্লাহকে ডাকলে এদের 
সাথে বেয়াদবী হয় । তাদের এ সকল যুক্তি সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনা এবং ওহীর কয়েকটি বিষয়ে বিকৃতি বৈ কিছুই নয় । শাহ 
ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: “প্রত্যেক নবীই তীর উম্মাতকে সুনিশ্চিতরপে শিরকের হাকীকত বুঝিয়ে গিয়েছেন । এরপর যখন নবীর 
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প্রিয় সহযোগীগণ এবং তার দীনের বাহকগণ গত হন, তাদের পরে নতুন একটি প্রজন্ম আগমন করে, যারা সালাত বিনষ্ট করে এবং 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে । তখন এরা ওহীর মধ্যে ব্যবহৃত দ্যর্থবোধক শব্দাবলিকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে । অনুরূপভাবে আল্লাহর 
প্রিয়ত্ব এবং শাফা‘আতের বিষয়দুটি সকল শরীয়তেই বিশেষ মানুষদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে । তারা এ দুটি বিষয়েরও বিকৃত অর্থ 
করে । এছাড়া তারা অলৌকিক কর্মাদি এবং কাশফ-ইলহামের বিষয়টিকে ক্ষমতা ও গাইবী ইলমের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে । যার 
থেকে এরূপ অলৌকিক কর্ম বা কাশফ দেখা গিয়েছে তাকে অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞানের মালিক বলে তারা দাবি করে 1৮১৯ 

২. ৪. ৭. ইবাদতের তাওহীদই সকল নবী-রাসূলের দাও'আত 

ইবাদততের তাওহীদই ছিল যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের প্রথম ও মূল দাও'আত । কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, সকল নবী ও রাসূল তার উম্মাতকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করেছেন । প্রথম রাসূল নুহ (আ) সম্পর্কে 
আল্লাহ বলেন: 


১১৪ এ] Cn pS ০ 40115851 GAG 03 aa এ] ৬ এন) এ 
“আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত কর, 


তিনি ব্যতীয়ত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ (মাবুদ বা উপাস্য) নেই ”* 
হুদ আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: 


১১৪ এ] ৩৭০ 5 ৭0115891 2৯5 ৪ 0৪1৯ AGT AE এও 
“আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, 


তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই ।”১৯ 

সালিহ (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 

১১৪ 4] 0৭ 2৭ 0 40119২92৪০৪ ১০ এ ১৪৪ এও 

“সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত 
কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই 1৮ 

শুআইব (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: . রা রর দে | 

১১৯৮ এ] ৩৪ ০ Ga Al 1৬০] 2৬৪ ৩ 05 উজ AG 05413 

“মাদ্য়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম । সে বলেছিল, “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর 
‘ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই ।”১৮ 

সকল নবীকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল: | J ৃ 

০৩৬০৪ এ ও] 2 আক] ৯৪১] ৬০০ Cn এও ৩০ এন US 

“আমি তোমার পূর্বে কোনো রাসূলই প্রেরণ করি নি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং 
আমারই ইবাদত কর 1৮১ 

আমরা দেখেছি যে, অন্য আয়াতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: “আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগৃতকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়ে 
আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি ৷” 

২. ৪. ৮. তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচনা 

তাওহীদই কুরআনের মূল আলোচ্য এবং সকল আলোচনার মূল বিষয় । ইমাম আবু হানীফার (রা) “'আল-ফিকহুল আকবার’ 
গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, তাওহীদের আলোচনাকালে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন: 

“তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদতের তাওহীদ স্বীকার করলে স্বতঃসিদ্ধভাবে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বা সৃষ্টি ও প্রতিপালনের 
তাওহীদ স্বীকার করা হয়ে যায় । (তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ স্বীকার করার অর্থই তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাহ স্বীকার করা ৷) কিন্তু তাওহীদুর 
রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করলে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ স্বীকার করা হয় না৷... 

কুরআনের অধিকাংশ সুরা ও আয়াত এই দুই প্রকারের তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত । বরং সত্যিকার বিষয় যে, কুরআনের শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথাই এই দুই প্রকারের তাওহীদের বিবরণ । 

কারণ কুরআনে কোথাও আল্লাহর সত্তা, নামসমূহ, গুণাবলি ও কার্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে, আর এগুলি জ্ঞান ও সংবাদের 
তাওহীদ । আর কোথাও শির্ক-মুক্ত ভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছু ইবাদত করা হয় সব কিছু বর্জন 
করতে আহ্বান করা হয়েছে । এ হলো “আত-তাওহীদুল ইরাদী আত-তালাবী" বা ইচ্ছাধীন নির্দেশিত একত্ব’ (ইবাদতের তাওহীদ) । 


৫৭ 


আর কোথাও আদেশ, নিষেধ ও আল্লাহ আনুগত্য বজায় রাখার বর্ণনা রয়েছে । এগুলি তাওহীদের দাবি ও পরিপূরক । আর 
কোথাও তাওহীদের অনুসারীদের সম্মান-মর্যাদার কথা, দুনিয়াতে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদেরকে 
কিভাবে সম্মানিত করা হবে তা বলা হয়েছে । এ হলো তাওহীদের পুরস্কার । আর কোথাও শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করা 
হয়েছে, পৃথিবীতে তাদেরকে কি লাঞ্ছনা প্রদান করা হয়েছে এবং আখিরাতে তাদের জন্য কি শাস্তি ও যন্ত্রণা অপেক্ষা করছে তা বলা 
হয়েছে । এ হলো তাওহীদ থেকে বাইরে যাওয়ার প্রতিফল | কাজেই কুরআনের সকল আলোচনাই তাওহীদ কেন্দ্রিক 1৮০ 


তৃতীয় অধ্যায় 
রিসালাতের ঈমান 


ঈমানের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা । অর্থাৎ এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ যুগে-যুগে মানব জাতির 
সঠিক পথের দিশা দানের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে অসংখ্য মানুষকে মনোনীত করে তাদেরকে তার বাণী দান করেন এবং 
মানুষদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে আহ্বানের দায়িত্ব তাদেরকে দান করেন । এরা সবাই মহান চরিত্রের অধিকারী ও কল্যাণময় মানুষ 
ছিলেন । এরা সবাই তাদের দায়িত্ব যথাযত পালন করেন । এদের অধিকাংশের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা । শুধু যাদের নাম 
কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা নির্দিষ্টভাবে নবী বা রাসূলরূপে বিশ্বাস করি । অন্য কাউকে আমরা নিশ্চিতরূপে 
আল্লাহর রাসূল বলে মনে করতে পারিনা, যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল যুগে সকল দেশে আল্লাহ নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন । 
আমরা এদের সবাইকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি । আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মদ (৯৪)-এর আমরা অনুসরণ করি 
এবং তাঁর শরীয়ত মত জীবন পরিচালনা করি । আমরা এ অধ্যায়ে মুহাম্মাদ £8-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানের অর্থ আলোচনা করব । 
পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ঈমানের অবশিষ্ট রুকনগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমানের অর্থ আলোচনা করব । 


৩. ১. রিসালাতের সাক্ষত 


৩. ১. ১. শাহাদাতের তিনটি শব্দ 

আমরা দেখেছি যে, শাহাদাতাইনের দ্বিতীয় অংশে (মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহ ওয়ারাসূলুহু) বলে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
এখানে তিনটি শব্দ আছে: মুহাম্মাদ, আবদ ও রাসূল । রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ আলোচনা করার আগে আমরা এই তিনটি শব্দের অর্থ ও 
ব্যাখ্যা অনুধাবনের চেষ্টা করব । 

৩. ১. ২. মুহাম্মাদ (&8) 

প্রথমে আমাদের জানা দরকার মহানবী মুহাম্মাদ ($৪) কে ছিলেন । প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই কমবেশী রাসূলুল্লাহ $৪-এর 
জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত আছি । তা সত্ত্বেও তার জীবনী আলোচনার মধ্যে রয়েছে অনেক কল্যাণ । এখানে আমরা সংক্ষেপে 
তার পরিচয় উল্লেখ করব । 

৩. ১. ২. ১. দেশ ও বংশ 

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে মহানবী মুহাম্মাদ (8৪) আরব দেশের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কা শহরে জন্য গ্রহণ 
করেন । তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, আব্দুল্পাহর পিতা আব্দুল মুত্তালিব, তার পিতা হাশিম ৷ হাশিম ছিলেন কুরাইশ বংশের, 
কুরাইশ একটি আরব গোত্র, যারা ইব্রাহীম আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর । 

কুরাইশ বংশ ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ বংশ । এ বংশের মধ্যে হাশিমের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্মানিত পরিবার । মক্কাবাসীরা 
তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন । এই হাশিম পরিবারের অন্যতম নেতা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব । তিনি তার 
পুত্র আব্দুল্লাহকে মক্কার কুরাইশ বংশের অপর শাখা বানু যুহ্রার নেতা ওয়াহব ইবনু আব্দু মানাফ বিন যুহরার কন্যা আমিনার সাথে 
বিবাহ দেন । বিবাহের কয়েক মাস পরে, মহানবী মুহাম্মাদ (&৪)-এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বে আব্দুল্লাহ খেজুর আনার জন্য মদীনায় 
(ইয়াসরিবে) তার মাতুলালয়লে গমন করেন । সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যু বরণ করেন । মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল 
মাত্র ২৫ বৎসর । 

৩. ১. ২. ২. জন্ম 

আব্দুল্লাহর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মহানবী মুহাম্মাদ (88) জন্গ্রহণ করেন । হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ % ‘আমুল ফীল’ (02%) ৯.) বা হাতির বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন” হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতি নিয়ে 
কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল । এতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ ছিল 1৮২ 

সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জান যায় যে, রাসূলুল্লাহ (&) সোমবার জনুগ্রহণ করেছেন ১৮ হাদীসে নববী থেকে তার জনুমাস 
ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে 
পরবর্তী যুগের আলিম ও এঁতিহাসিকগণ তার জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন । এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনু 
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হিশাম, ইবনু সা", ইবনু কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য এতিহাসিক এ বিষয়ে ন্িলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন: 

(১). কারো মতে তার জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং জানা সম্ভব নয় । তিনি সোমবারে জনুগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু 
জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না । এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন । 

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন । 

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জনুগ্রহণ করেছেন । 

(8). কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জনুগ্রহণ করেন । দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম এঁতিহাসিক মুহাদ্দিস 
আবু মা”শার নাজীহ বিন আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন । 

(৫). অন্য মতে তার জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ । আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই 
অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন । এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনু আববাস (রা) ও জুবাইর বিন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত । 
অধিকাংশ এঁতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন । 

(৬). অন্য মতে তার জন্মতারিখ ১০-ই রবিউল আউয়াল । এ মতটি ইমাম হুসাইনের পত্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল বাকের 
(১১৪ হি) থেকে বর্ণিত । প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহিল আশ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও মতটি বর্ণিত । এতিহাসিক মুহাম্মাদ 
ইবনু উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭ হি) এই মত গ্রহণ করেছেন । ইবনু সা'দ তার বিখ্যাত “আত -তাবাকাতুল কুবরা”-য় শুধু দুইটি মত 
উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ 1৯5 

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ 3% -এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল । এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১ হি) গ্রহণ করেছেন । তিনি বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ &৪ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে 
জনুগ্রহণ করেন ।”+” এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির 
জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি । কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো 
সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি । এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন*৮* । তা সত্তেও পরবর্তী 
যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী জাবির (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) থেকে এই 
মতটি বর্ণিত । 

(৮). অন্য মতে তার জন্মতারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল । 

(৯). অন্য মতে তার জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল । 

(১০). অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্গ্রহণ করেছেন । 

(১১). অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন । 

(১২). অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জনুগ্রহণ করেন । ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি) 
থেকে এ মতটি বর্ণিত। তার মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ &$ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নুবুওয়াত পেয়েছেন । তিনি ৪০ 
বৎসর পূর্তিতে নুবুয়্যত পেয়েছেন । তাহলে তার জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে । এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
$৪ হজ্বের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন । সেক্ষেত্রেও তার জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত । এ মতের সমর্থনে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর 
(রো) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ৮? 

৩. ১. ২. ৩. শৈশব ও কৈশর 

জন্মের পরে তার মাতা তার নাম রাখেন “আহমাদ”, আর তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার নাম রাখেন “মুহাম্মদ” । মক্কার 
আধিবাসীরা তাদের নবজাতক সন্তানদেরকে সাধারণত শহরের বাইরে বেদুইন গোত্রদের মধ্যে কিছুদিন লালান পালন করতেন, যেন 
তারা শহরের মিশ্র পরিবেশের বাইরে বেদুইনদের মাঝে পরিপূর্ণ মানসিক ও দৈহিক পূর্ণতা ও স্বাবলম্বিতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং 
তাদের ভাষা বিশুদ্ধ হয়। এ নিয়মে জন্মের কিছুদিন পরে মক্কার বাইরে, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এলাকার বেদূইন গোত্র বনু 
সা'দের হালীমা বিনতু আবু যু'আইব নামক এক মহিলা শিশু মুহাম্মদ ($8)-এর লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন । তিনি সেখানে ৫ 
বৎসর কাটান । 

এরপর তিনি মক্কায় তার মাতার কাছে ফিরে আসেন । প্রায় এক বৎসর পর তার মাতা মৃত্যুবরণ করেন । তখন তাঁর দাদা আব্দুল 
মুত্তালিব তার লালন পালনের ভার গ্রহন করেন । আব্দুল মুত্তালিব তার এই এতিম পৌত্রকে অত্যন্ত (হে করতেন | ২ বৎসর পরে, ৮ বৎসর 
বয়সে রাসূলুল্লাহ % তার দাদাকেও হারান । মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আবু তালিবের উপর দায়িত্ব দেন এতিম বালক 
মুহাম্মাদ (৪)-এর লালন পালনের । পরবর্তী প্রায় ১৭ বৎসর তিনি তার চাচা আবু তালিবের পরিবারেই অবস্থান করেন । 

এসময়ে তিনি মাঝেমাঝে তার চাচার ও অন্যান্য মক্কাবাসীদের ছাগল- ভেড়া চরাতেন মক্কার প্রান্তরে । কখনো চাচার সাথে 
ব্যবসায়ের ভ্রমণে অংশ নিয়েছেন । তিনি সাধারণ যুবকদের মত গল্পগুজব পছন্দ করতেন না। তিনি কখন কোনো মূর্তিকে স্পর্শ 
করেন নি । মক্কায় প্রচলিত বিভন্ন কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন । ৫৯১ খৃষ্টাব্দের দিকে, যখন তার 
বয়স প্রায় ২০ বৎসর, মক্কার কিছু সৎ ও সাহসী যুবক একত্রিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে, তারা সমাজের অত্যাচার রোধ করবেন । 
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শক্তের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবেন এবং দুর্বলের অধিকার আদায় করে দেবেন । যুবক মুহাম্মদ (৪) এই শপথে অংশ 
গ্রহণ করেন । 

৩. ১. ২. ৪. বিবাহ ও নুবুওয়াত-পুর্ব জীবন 

২৫ বৎসর বয়সে তিনি খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ নামক মক্কার একজন ধনী ব্যবসায়ী মহিলার ব্যবসায়ের সামগ্রী নিয়ে 
সিরিয়ায় গমন করেন । খাদীজা তার সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতায় খুবই মুগ্ধ হন । তিনি তার সাথে বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেন । 
উভয়পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি ও মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্পন্ন হয় । এসময়ে খাদিজার বয়স ছিল প্রায় ৪০ বৎসর, এবং মহানবীর 
বয়স ছিল ২৫ বৎসর । 

বিবাহের পরে খাদিজা তার সকল সম্পদ স্বামীর হাতে সমর্পন করেন । রাসূলুল্লাহ (8৪) তার সম্পদ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় 
করতেন । তিনি অনাথদের লালন পালন, অসহায ও দুস্থদের সেবা, মুসাফিরদের আতিথেয়তা, আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনা, বিপদগ্রস্তদের 
সাহায্য ইত্যাদি কর্মে ব্যস্ত থাকতেন । এ সময়ে তিনি তার সেবা, সততা, অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য সমাজে এতই 
প্রসিদ্ধ হন যে, সমাজের লোকেরা তাকে আল আমীন (বিশ্বস্ত) ও আস সাদিক (সত্যবাদী) ইত্যাদী বিশেষণে আখ্যায়িত করত । বিভিন্ন 
সামাজিক বিরোধিতায় তারা তার সিদ্ধান্ত ও মধ্যস্থতা মেনে নিত । 

এ বিষয়ে কাবাঘর নির্মাণকালে হাজার আসওয়াদ বা কাল পাথর পুনস্থাপন বিষয়ক ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য । কাবাঘরের সংস্কার ও 
পুনর্নিমাণের পরে পবিত্র হাজুর আসওয়াদকে কাবাগৃহের দেওয়ালে নির্দিষ্ট স্থানে পুনস্থাপন করার বিষয়ে মক্কার প্রতিটি গোত্র নিজেদের 
অগ্রাধিকার দাবি করে । প্রত্যেকে তার দাবিতে অনড় থাকে এবং অধিকার রক্ষার্থে যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করে । মক্কাবাসীরা এক ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের 
দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় । একপর্যায়ে নেতৃবৃন্দ একমত হন যে, প্রথম যে ব্যক্তি গিরিপথের মধ্য থেকে তাদের সামনে আগমন করবেন 
সকলেই তার সিদ্ধান্ত মেনে নিবেন । এ সময়ে মুহাম্মাদ (88) তথায় উপস্থিত হন । তারা সকলেই আনন্দিত হয়ে বলে উঠেন, আল-আমিন 
এসেছেন! তখন তিনি নিজের চাদরটি বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি তুলে চাদরের উপর রাখেন । এরপর বিবাদমান সকল গোত্রকে আহ্বান 
করেন চাদরটি চারিদিক থেকে ধরে পাথরটি কাবাগৃহের নিকটে নিয়ে যাওয়ার । এরপর তিনি নিজ হাতে পাথরটি কাবার প্রাচীরে পুনস্থাপন 
করেন । এভাবে মক্কাবাসী ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায় । এ ঘটনায় নবুয়তের পূর্বেই মক্কাবাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ &-এর গ্রহণযোগ্যতা, 
বিশ্বস্ততা ও তার তীক্ষ বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় । অধিকাংশ এঁতিহাসিক একমত যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল নুবুওয়াতের ৫ বৎসর পূবে, যখন 
রাসূলুল্লাহ &8-এর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর ৷ কোনো কোনো এঁতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ২৫ বৎসর । 
কেউ কেউ বলেছেন যে, তার কিশোর বয়সে এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৷” 

৩. ১. ২. ৫. নুবুওয়াত ও মাক্কী জীবন 

৪০ বৎসর বয়সে তিনি ক্রমান্বয়ে আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে আগ্রহী হয়ে পড়েন । তিনি মক্কার বাইরে হেরা পাহাড়ের 
গুহায় বসে রাতদিন আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন । এ বছরেই, অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে রমযান মাসে সোমবার (ইংরেজী আগস্ট মাসে), 
৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন । আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাগনের নেতা জিবরীল আল- আমীন (আ) ওহী নিয়ে হেরা 
পাহাড়ের গুহায় আসেন এবং তাকে কুরআন কারীমের সূরা ইকরার প্রথম কয়েক আয়াত শিক্ষা দান করেন । 

এর পরে তিনি আল্লাহর নির্দেশে গোপনে মানুষদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে 
পরিত্যাগ করার জন্য আহবান জানাতে থাকেন । এভাবে তিন বৎসর তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করেন । এ সময়ে মক্কার কিছু সৎ ও 
নীতিবান যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন । 

এর পর আল্লাহ তাকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন । তার নবুয়ত প্রাপ্তির ৪র্থ বৎসর থেকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম 
প্রচার শুরু করেন । পরবর্তী প্রায় দশ বৎসর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারে রত থাকেন । 

এসময়ে মূলত তিনি মুলত তাওহীদুল ইবাদাত বা ইবাদতের তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেন। পাশাপাশি সততা, 
নৈতিকতা, মানবতা, মানবসেবা ইত্যাদি মৌলিক বিষয় পালনের এবং শির্ক, হত্যা, হানাহানি অত্যাচার ইত্যাদি অমানবিক কর্ম 
বর্জনের জন্য আহ্বান করতেন । ইসলামের অন্যান্য বিধান যেমন, পাচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি 
তখনো প্রবর্তিত হয়নি । এগুলি কিছু মক্কী জীবনের একেবারে শেষে এবং বাকি সকল বিধান মদীনায় হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয় । 

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কঠোরভাবে তার এ আহবান প্রত্যাখ্যান করে । আমরা দেখেছি যে, তারা আল্লাহকে একমাত্র অষ্টা, সর্বশক্তিমান ও 
প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহর ইবাদত করত । পাশাপাশি তারা আল্লাহর প্রিয় ও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত 
বান্দা হিসেবে ফিরিশতা, কোনো কোনো নবী, কোনো কোনো কল্পিত ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর ইবাদত করত । তারা এদের ইবাদত 
করাকে পিতাপিতামহদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইবরাহীম-ইসামাঈল (আ)-এর সঠিক ধর্ম বলে বিশ্বাস করত । এজন্য এদের ইবাদত পরিত্যাগ 
করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে । আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নন এ কথাকে তারা উদ্ভট ও অবন্তর কথা 
এবং যুগযুগ ধরে প্রচলিত পিতা পিতামহের আচরিত ধর্মের অবমাননা বলে মনে করে । তারা বিভিন্ন ভাবে মহানবী মুহাম্মদ ($8)-কে 
অপমান ও অত্যাচার করতে থাকেন । তার দাওয়াতের যৌক্তিকতা খণ্ডন করার কোনো ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা বুঝতে পারে যে, 
তার বক্তব্য শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষ তার বক্তব্য গ্রহণ করবেই । এজন্য তারা মানুষদেরকে তার থেকে দূরের রাখার জন্য চেষ্টা 
করে । তাকে ধর্মত্যাগী, ধর্মের অবমাননাকারী, যাদুকর, কবি ইত্যাদি বলে মানুষদের মনে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য তারা সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করে। 

তাদের শত অপপ্রচার ও বাধা সত্তেও ক্রমে ইসলামের বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলাম 


৬০ 


গ্রহণ করেন । তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে । তারা রাসূলুল্লাহ (8)-এর ডাকে সাড়া দানকারী নও মুসলিমদের উপর অকথ্য 
অত্যচার নির্যাতন শুরু করে । কোনো অত্যাচার নির্যাতন বা অপমান-লাঞ্চনাই মহানবীকে সত্যের আহবান থেকে সরাতে পারে না। তিনি 
তার সকল অত্যচারের মধ্যেও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষদেরকে আহবান করতে থাকেন এবং মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে 
থাকে । কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচারের কারণে শতাধিক মুসলিম নারী ও পুরুষ আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন । অবশিষ্ট 
অধিকাংশ মুসলিম তাওহীদ আকড়ে ধরে মক্কাবাসীদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে থাকেন । 

এত অত্যাচারের মাধ্যমেও ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে অক্ষম হয়ে মক্কার সকল গোত্র একত্রিত হয়ে সকল মুসলিম এবং 
রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর বংশের মানুষদের সামাজিকভাবে বয়কট ও অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । নুবুয়তের ৭ম থেকে ১০ম সন 
পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বৎসর রাসূলুল্লাহ &৪ তার বংশের মানুষদের এবং মুসলিমদের নিয়ে পাহাড়ের উপত্যাকায় অবরুদ্ধ হয়ে অবর্ণনীয় 
কষ্টে অবস্থান করেন । এ সময়েও তিনি সাধ্যমত দীনের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন । 

নবুয়তের ১০ম বৎসরে অবরোধ থেকে মুক্তির কিছু দিন পরে, তার চাচা আবু তালিব ও তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা কিছু দিনের 
ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন । তার জন্য এ ছিল খুবই বেদনাময় বৎসর । স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি তার ব্যাথ্যা-বেদনার প্রিয়তম সাথীকে হারান । 
অপর দিকে চাচার মৃত্যুতে তিনি সামাজিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন । কারণ আবু তালিব ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত 
নেতা । তিনি নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূলুল্লাহ $৪-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং কুরাইশদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা 
করার চেষ্টা করতেন । তার কারণে অনেক সময় কুরাইশ নেতারা মহানবীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে সাহস পেত না । আবু 
তালিবের মৃত্যুর পরে কুরাইশদের অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পায় । তারা তাকে কোনোভাবেই কথা বলতে দিত না । তেমনিভাবে তার 
ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতিও অত্যাচর শতগুণে বৃদ্ধি পায় । 

এমতবস্থায় তিনি মক্কার বাইরে ইসলাম প্রচারের কথা চিন্তা করেন । তিনি এ বছরের শেষ দিকে (শাওয়াল মাসে, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে 
মে/জুন মাসে) মক্কার প্রায় ১০০ কিলোমিটার পূর্বে তায়েফ শহরে গমণ করেন । তিনি তার প্রিয় খাদিম যায়িদ বিন হারিসাকে সঙ্গে নিয়ে 
পায়ে হেটে তায়েফে গমণ করেণ । পথিমধ্যে যে সকল বেদুইন গোত্রকে তিনি দেখতে পান, তাদেরকে তিনি তাওহীদের আহবান জানান । 
তারা কেউই তার আহ্বানে কর্ণপাত করে না। তিনি তায়েফে প্রায় দশদিন যাবৎ তাওহীদের আহ্বান জানান । তিনি তায়েফের সকল 
গোত্রপ্রধান ও সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান জানান । তারা কেউই তার ডাকে সাড়া দেয় না। বরং তারা তায়েফের দুষ্ট 
ছেলেদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয় । ছেলেরা তায়েফের পথে পথে গালাগালি করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় । উপরন্তু তারা তাকে 
পাথর ছুড়ে মারতে থাকে । তিনি রক্তাক্ত দেহে তায়েফ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ভগ্নহৃদয়ে মক্কায় ফিরে আসেন । সকল কষ্ট ও ব্যথা 
মেনে নিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন, যদিও মক্কায় তার অবস্থান বা ইসলাম প্রচার প্রায় অসম্ভব ছিল । 

ইব্রাহিম (আ)-এর সময় থেকে মক্কায় কাবাঘরের হজ্জ প্রচলিত হয় । তখন থেকে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষেরা 
যুলহাজ্জ মাসে মক্কায় এসে হজ্জ আদায় করত । যদিও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে শিরক, মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় 
অনাচার ছড়িয়ে পড়ে, তবুও হজ্জ ও হাজীদের সম্মান ছিল তাদের বিশ্বাসের অংশ । তারা হজ্জের সময়ে সকল প্রকার মারামারি, 
দৈহিক অত্যাচারকে নিষিদ্ধ মনে করত । রাসূলুল্লাহ & হজ্জের এই সুযোগে গোপনে মক্কায় আগত বিভিন্ন এলাকার হাজীদের মধ্যে 
ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করতে থাকেন । নবুয়তের ১১শ বৎসরের হজ্জ মাওসুমে (৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মক্কার প্রায় ৪৫০ 
কিলোমিটার উত্তরের ইয়াসরীব (মদীনা) শহরে থেকে আগত ৬ জন যুবক হাজী রাসূলুল্লাহ %৪-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করেন । তারা হজ্জের পরে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন । 

পরবর্তী বৎসরে, নবুয়তের ১২শ বৎসরের হজ্জ মওসুমে (৬২১ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে) মদীনার আরো কয়েকজন ইসলাম 
গ্রহণ করেন । রাসূলুল্লাহ & তাদের সাথে তার প্রিয় সাহাবী মুস'আব বিন উমাইরকে মদীনায় প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করেন । তার 
প্রচেষ্টায় মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন । পরবর্তী হজ্জ মওসুমে (নবুয়তের ১৩শ বৎসরে, ৬২২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে) 
মদীনা থেকে হাজীদের যে কাফেলা আসে তার মধ্যে ৭০ জনেরও বেশি ছিলেন মুসলিম । তারা গোপনে রাসূলুল্লাহ $৪-এর সাথে 
মিলিত হয়ে তাকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে অবস্থান করার আহ্বান জানান । তারা তাকে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রাণের 
বিনিময়ে হলেও তাকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন । 

৩. ১. ২. ৬. মদীনায় হিজরত ও মাদানী জীবন 

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ & মক্কার নির্যাতিত মুসলিমদেরকে মদীনায় গমন করার (হিজরত করার) অনুমতি দেন । মক্কার 
কুরাইশ নেতাগণ মদীনায় ইসলামের সাফল্যে বিচলিত হন। তারা যে কোনো মূল্যে ইসলামের অগ্রগতি রোধ করার জন্য এক 
আলোচনায় মিলিত হন । আলেচনায় তারা রাসূলুল্লাহ $৪-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন । 

এসময়ে মহান আল্লাহ তার রাসূল ($৪)-কে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন । কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তিনি মক্কা থেকে 
বেরিয়ে পড়েন । কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে খুজে বের করে হত্যা করার জন্য, কিন্তু তার ব্যর্থ হয় । তিনি তার 
সঙ্গী আবু বকরের সাথে তিন দিন সাওর পাহাড়ের চূড়ার গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকার পর মদীনায় রওয়ানা দেন । নুবুওয়তের ১৪শ 
বৎসরের সফর মাসের ২৭ তারিখে (১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ :% ও আবু বকর মক্কা ত্যাগ করেন । প্রায় দশ দিন পথ 
চলার পরে রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে (২৩শে সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি মদীনায় পৌছান । 

তিনি মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সিদ্ধান্তে মদীনার প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন । মদীনার সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগণ এবং অমুসলিম ও ইহুদীদের সাথে নাগরিক চুক্তির মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের সকল 
নাগরিকের শান্তি, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করেন । তিনি মদীনায় তিনি অত্যন্ত শান্তির সাথে মুসলমানদের ইসলাম শিক্ষা দিয়ে 
থকেন । এ সময় থেকে মহান আল্লাহ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নাযিল করেন । 


৬১ 


মক্কার কাফিররা তার সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে । তারা বিভিন্ন ভাবে মদীনার মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা করতে থাকে এবং 
মুসলিমদের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমন করতে থাকে । ফলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে জিহাদের বা যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেন। 
কাফিরদের তুলনায় সংখ্যায়, অস্ত্রে ও ক্ষমতায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী তার প্রিয় সাহাবীদেরকে নিয়ে কাফিরদের মুকাবিলা 
করেন । পরবর্তী ৮ বৎসরে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় । কাফিররা পরাজিত হতে থাকে । সর্বশেষে ৮ম হিজরী 
সালে (৬৩০ খৃ) রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ &8 মুসলিম বাহিনী নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন । মক্কার কাফিরদেরকে তিনি 
ক্ষমা করে দেন। এরপর আরব উপদ্বীপের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে । তিনি আরদেশের বাইরে পারস্য, রোম, 
মিসর, আবিসিনিয়া ইত্যাদি দেশের শাসকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়ে চিঠি লেখেন । 

রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর মদীনায় হিজরতের ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামের ছায়াতলে স্থানলাভ করে ৷ আরবের 
বাইরেও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে । এই বৎসরে (৬৩২ খু) রাসূলুল্লাহ 3% লক্ষাধিক সঙ্গীকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় 
হজ্জ নামে পরিচিত । 

৩. ১. ২. ৭. সর্বশেষ ওসীয়ত ও ওফাত 

হজ্জ থেকে ফেরার পরে ১১শ হিজরীর (৬৩২ খু) প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ & অসুস্থ হয়ে পড়েন । তিনি জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত 
হন । রাসূলুল্লাহ (&) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে 
হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই । বস্তুত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ তারিখের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন না। 
এজন্য তারা রাসূলুল্লাহ £৪-এর জীবনের অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনাও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা ও সংরক্ষণ করেছেন, কিন্তু এ সকল ঘটনার তারিখ 
কোনো হাদীসে উল্লেখ করেন নি । অগণিত হাদীসে তার অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তীর ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা 
বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন, তারিখ বা সময় বলা হয় নি । কবে তার অসুস্থতা শুরু হয়, কতদিন 
অসুস্থ ছিলেন, কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে কোনো হাদীসেই কিছু উল্লেখ করা হয় নি। 

২য় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (%) এর জীবনের ঘটনাবলি এঁতিহাসিকভাবে দিন 
তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন । তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন । 

তার অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে । কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তার অসুস্থতার শুরু । কেউ বলেছেন 
রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে তার অসুস্থতার শুরু । দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খু) 
বলেন: “রাসূলুল্লাহ (&8) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা 
রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে 1”১৯ 

কি বার থেকে তার অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে । কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং 

কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয় 1১৯ 

কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ 
দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল 
করেন। 


তার ওফাতের তারিখ সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে । বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (%) 
সোমবার ইন্তিকাল করেন ।১ কিন্তু এই সোমবারটি কোন্‌ মাসের কোন্‌ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। সাহাবী 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসের ১১ তারিখে ইন্তিকাল করেন ।১ এই একক বর্ণনাটি ছাড়া 
মুসলিম উম্মাহর সকল এঁতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, রাসূলুল্লাহ &$) রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন । কিন্তু কোন্‌ 
তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে । ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবেয়ী এতিহাসিকগণ এবং 
পরবর্তী এঁতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছে: ১লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল আউয়াল, ১২ই রবিউল আউয়াল ও ১৩ই রাবিউল 
আউয়াল ৷** 

আমরা ১২ই রবিউল আউয়ালকেই রাসূলুল্লাহ ৯-এর ওফাত দিবস ধরে নিয়ে তার ওফাতের পূর্ববর্তী ঘটনাবলি সহীহ 
হাদীসের আলোকে উল্লেখ করছি । হাদীস শরীফে সাহাবীগণ তারিখ উল্লেখ না করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বার ও প্রাসঙ্গিক 
পূর্বাপর ঘটনাদি উল্লেখ করেছেন । আমরা এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই ঘটনাবলি উল্লেখ করব । 

অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি মসজিদ-সংলগ্ন আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থান করতে থাকেন । ওফাতের ৫ দিন আগে (রবিউল 
আউয়াল মাসের ৮ তারিখ) বৃহস্পতিবার” তিনি গোসল করেন এবং কিছুটা সুস্থ বোধ করেন । তখন তিনি মসজিদে গিয়ে মিষ্বরে বসেন 
এবং সাহাবীদেরকে অন্তিম উপদেশ নসীহত দান করেন । এছাড়াও তিনি অসুস্থ অবস্থায় বারংবার বিভিন্ন বিষয়ে ওসীয়ত করেন । এ সকল 
ওসীয়তে তিনি তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক্ব সম্পর্কে সতর্ক করেন । আয়েশা (রা), আবু হুরাইরা (রা) জুনদুব (রা), আবু উবাইদাহ 


৬২ 


ইবনুল জার্রাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ %-এর ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে এবং সর্বশেষ ওসীয়তের বর্ণনায় বলেন, 

রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: 
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“তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ 
(ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত । তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ 
করছি এই কাজ থেকে !” ... 

“আল্লাহ লানত-অভিশাপ প্রদান করেন ইহুদী ও খুস্টানদের উপর, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে 
নিয়েছিল ৷” একথা বলে তিনি তার উম্মতকে অনুরূপ কর্ম থেকে সাবধান করছিলেন | .... “তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে 
খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবর মসজিদ বানিয়ে নেয় ।” ... “তোমরা আমার কবরকে ইদ (ইদগাহ বা নিয়মিত 
সমাবেশের স্থান) বানিও না, আর তোমাদের আবাসস্থলকে কবর বানিয়ে নিওনা । তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর 
সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছে যাবে ৷” “হে আল্লাহ, আমার কবরকে পূজিত দ্রব্য বা 
পৃজ্য-স্থানের মত বানিয়ে দিবেন না যার ইবাদত করা হবে, আল্লাহর ক্রোধ কঠিনতর হোক সে সকল মানুষের উপর যারা তাদের 
নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানায় ।”** 

এতদিন পর্যন্ত অসুস্থতা সত্তেও তিনি নিয়মিত জামাতে সালাতের ইমামতি করছিলেন । বৃহস্পতিবার (৮ই রবি. আউয়াল) 
মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন । এরপর তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় । তিনি মসজিদে যেতে সক্ষম হন না । তখন তিনি আবু বকর 
(রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন । 

তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । তিনি এ সময়ে বারবার বলছিলেন: 


১০৭০৩ ০৫০ Uy (8১০) ৪১৩০] 
“সালাত! সালাতের বিষয়ে সাবধান! (কোনোরূপ অবহেলা করবে না) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের (অধীনস্থগণের) বিষয়ে 
সাবধান!” ৭ 
সোমবার দিন (১২ই রবিউল আউয়াল, ৬৩২ খুস্টাব্দের জুন মাসের ৫/৬ তারিখ) দিবসের প্রথম দিকে- দিপ্রহরের পূর্বে- 
তিনি তার স্ত্রী আয়েশার (রা) কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন । এ সময়ে তিনি মেসওয়াক করেন এবং মৃদুস্বরে কিছু বলতে থাকেন । 
আয়েশা তার মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পান তিনি বলছেন: “তাদের সাথে, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন, নবী- 
রাসূলগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ, সৎকর্মশীলগণ । হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহমত করুন, সর্বোচ্চ সুমহান 
সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন । হে আল্লাহ সুমহান সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিলিত করে দিন । হে আল্লাহ সুমহান 
সঙ্গীদের সাথে আমাকে মিরিত করে দিন৷” এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন । ইন্ালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । মৃত্যুর সময় 
তার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর । 
তার মৃত্যুর সংবাদে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন সাহাবীরা । প্রচণ্ড শোকে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন কেউ কেউ ৷ তার 
ওফাত হতে পারে- এ কথা মানতে কেউ কেউ অস্বীকার করেন ৷ এ বিষয়ে আয়েশা (রা) বলেন: 
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“রাসূলুল্লাহ 3% যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবু বাক্র (রা) (মদীনার প্রান্তরে) সুন্হ নামক স্থানে ছিলেন । তখন উমার (রা) 
দাড়িয়ে বলেন: আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ৯৪ মৃত্যুবরণ করেন নি ॥ আয়েশা (রা) বলেন, উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমার 
মনে এ ছাড়া অন্য কিছুই আসে নি । নিশ্চিয় আল্লাহ তাকে উঠাবেন এবং তিনি (যারা তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে) সে সকল 
মানুষের হস্তপদ কর্তন করবেন । তখন আবু বাক্র (রা) আগমন করেন । তিনি (আয়েশার ঘরের মধ্যে রক্ষিত) রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর 


৬৩ 


মুবারক দেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে তাকে চুমু খান এবং বলেন: আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানি হোন, আপনি জীবিত 
ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র ও মহান ৷ যার হাতে আমার জীবন তার কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই দু বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ 
করাবেন না । এরপর তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে (উমারকে সম্বোধন করে) বলেন, হে কসমকারী, একটু শান্ত হও! যখন আবু বাক্র 
(রা) কথা বলতে শুরু করলেন, তখন উমার (রা) বসে পড়লেন । তখন আবু বাক্র আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণবর্ণনা করলেন এবং 
বললেন, শুনে রাখ! যারা মুহাম্মাদের (38) ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) মুহাম্মাদ ($8) মৃত্যুবরণ করেছেন । আর যারা আল্লাহর 
ইবাদত করত (তারা জানুক যে,) আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি টি করেন না । এবং তিনি (কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে) বলেন+৯”: 
“তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল”, এবং বলেন”: “মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে । সুতরাং 
যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি 
করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন ।” তখন মানুষেরা আবেগাপুত হয়ে কেদে উঠেন ৮5 

রাসূলুল্লাহ &৪-এর নির্দেশনা অনুসারে আয়েশা (রা)-এর ঘরের মধ্যে যেখানে রাসূলুল্লাহ 3% ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাকে 
দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । পরদিন মঙ্গলবার (১৩ই রবিউল আউয়াল) উক্ত ঘরের মধ্যে তাকে গোসল করান হয় এবং 
কাফন পরান হয় ৷ এরপর সাহাবীগণ তার জানাযার নামায আদায় করেন । একক বৃহৎ জামাতে জানাযা হয় নি। সাহাবীগণ ছোট 
ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করে বেরিয়ে যান । এভাবে মঙ্গলবার সারাদিন কেটে 
যায় । মঙ্গলবার দিনগত রাতে রাসূলুল্লাহ &৪-কে দাফন করা হয়। 

আয়েশার (রা) এই বাড়িটির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত X ৮ হাত । অর্থাৎ ,তার পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও 
কম জায়গা | উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত । বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল । মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান 
হিসাবে ব্যবহৃত হতো | পিছনের অংশটুকু ১০ হাত X ৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম | এই ঘরের মধ্যে (১০ হাত 
লম্বা ও ৮ হাত চওড়া) রাসুলুল্লাহ ৪৪ -কে দাফন করা হয় । দাফনের পরেও আয়েশা (রা.) সেখানে বসবাস করতেন । আর কোনো 
বসতবাড়ি তার ছিল-না । পরবর্তী কালে আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-কেও এই ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয় । এই ঘরের মধ্যে 
কবরগুলির পাশেই আয়েশা (রা.) প্রায় ৫০ বৎসর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে ইন্তেকাল 
করেন 1২১ 

৩. ১. ২. ৮. আয়াত ও মুজিযা 

মহান আল্লাহ তার প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কর্ম সম্পাদন করাতেন যা সাধারণ 
মানুষের সাধ্যের বাইরে । এ সকল কর্ম তাদের নবুয়তের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করত । কোনো নবী মৃতকে জীবিত করেছেন, কেউ 
জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে থেকেছেন | কুরআন ও হাদীসে এ সকল কর্মকে আয়াত, নিদর্শন বা চিহ্ন বলা হয়েছে । পরবর্তী যুগের 
পরিভাষায় এগুলিকে মু'জিযা বলা হয় । এবিষয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

রাসূলুল্লাহ &৪-কে আল্লাহ অনেক ‘আয়াত’ বা মুজিযা দান করেছিলেন । অন্যান্য সকল নবীর মুজিযা ছিল তাৎক্ষণিক । অর্থাৎ 
তার সময়ের মানুষেরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন, কেউ কেউ ঈমান এনেছে, কেউ অবিশ্বাস করেছেন । পরবর্তী যামানার মানুষেরা তা 
প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান নি । তারা শুধুমাত্র এ সকল মুজিযার কথা পড়েছেন বা শুনেছেন । 

যেহেতু মুহাম্মাদ ($৪) সর্বকালের সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, তাই আল্লাহ তাকে একটি চিরস্থায়ী 
মুজিযা দান করেছেন, তা হলো পবিত্র কুরআন । আল্লাহ কুরআন নাযিল করে তৎকালীন আরবদেরকে কুরআনের ছোট একটি সুরার 
অনুকরণে একটি সুরা লিখে পেশ করতে আহবান করেন । তারা তাতে অক্ষম হয় । 

আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ (৯৪)-কে স্তব্দ করতে এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে মক্কার কাফিরগণ নিজেদের জীবন ও 
সম্পদ বাজি রেখেছে । অথচ তাদের জন্য খুবই সহজ ছিল যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে কুরআনের একটি ছোট্ট সুরার অনুরূপ 
সূরা রচনা করে জনসমক্ষে উপস্থিত করে দাবি করা যে, এই দেখ আমরা মুহাম্মাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তার জবাব দিয়েছি । যেহেতু 
জনমত ছিল তাদের পক্ষে এবং অধিকাংশ মানুষই তাদের মতের ছিল সেহেতু মোটামুটি কাছাকাছি একটি সুরা তৈরি করেই তার হৈ চৈ 
করতে পারত এবং তাদের পক্ষের মানুষদের মনোবল জোরদার করতে পারত । কিন্তু কখনোই তার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি । কারণ তারা 
জানত যে, এতে তাদের পক্ষের আরবদের সামনেই তাদের অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পাবে । 

কুরআনের ভাষার ন্যায় এর জ্ঞানও মুজিযা | বৈজ্ঞানিক নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে সাথে প্রতি যুগেই মানব জাতি 
কুরআনের নতুন নতুন মুজিযা জানতে পেরেছেন । আধুনিক যুগেও যে সকল অমুসলিম বৈজ্ঞানিক, গবেষক বা পণ্ডিত কুরআন 
অধ্যয়ন করছেন তারও স্বীকার করছেন যে এই গ্রন্থ কোনো মানুষের রচিত নয়, বরং তা মহান স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত । 
কেউ তাতে ঈমান এনেছেন, কেউ এড়িয়ে গিয়েছেন । এ ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের মানুষ নতুনভাবে এই চিরস্থায়ী মুজিযার 
মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ $৪-এর নবুয়তের সত্যতা বুঝতে পারবে । 

এছাড়া মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ %-কে আরো অনেক মুজিযা দান করেছিলেন যা তার সমসময়িক মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন । এ 
সকল মুজিযার মধ্যে কিছু মুজিযার বিবরণ কুরআনে রয়েছে । অন্যান্য মুজিযার বিবরণ হাদীস থেকে জানা যায় । কুরআনে উল্লিখিত 


৬৪ 


মুজিযাগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি মুজিযা: 
(১) ইসরা ও মি'রাজ: অলৌকিকভাবে রাব্রিভ্রমন ও উধ্বগমন 
মহান আল্লাহ কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন: 
«2 wu ba 42১০ 44৯৯ UC SH al ১৯০৭ এ 2০] Sal) ০৪ এ ১৯৩ sl sl (EE 
* al) El 3১ 

“পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে 
মসজিদুল আকসা (যিরশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার 
জন্য |” * 

অন্যত্র সূরা নাজমে আল্লাহ বলেছেন: 

০৬৬৪ ০594 ০৬৪ এ এস ৯ ৪৩ ell ১১০১৮ ১৯ 25 83 3 এ ০:০০ 2৩১০ 
so A af a 40 Ab UG Fadl 8100 

“সে (মুহাম্মাদ 8৪) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্বয়ই সে তাকে (জিবরীলকে) 
আরেকবার দেখেছিল । সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট | যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া (অবস্থানের 
জান্নাত) । যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত । তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যতও হয় নি । সে তো 
তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল ।”*** 

এ সকল আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ৪ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। 
বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত । আর বান্দা” বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। মহান 
আল্লাহ বলেন: “তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে?”** অন্যত্র সূরা জিন্ন-এর মধ্যে তিনি 
বলেন: “আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো ।”২০৫ নিঃসন্দেহে 
উপরের দুই স্থানেই ‘বান্দা’ বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে । এথেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখানেও 'বান্দা' 
বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত ব্যক্তিকেই রজনীযোগে ভ্রমন করানোর কথা বলা হয়েছে । 

এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ (নৈশতভ্রমন ও উধ্বারোহন) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি 
করে । এছাড়া রাসূলুল্লাহ $৪ যখন মিরাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ $-এর 
নবুয়তের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে । এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ & জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে 
মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন । নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই 
থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক 
হওয়ার মত কিছু থাকে না । যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে 
গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার 
করবে না বা এতে অবাকও হবে না। 

আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও উধর্বারোহণ 
অসম্ভব নয় । মি'রাজের ঘটনাবালির মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা । 

(২) চন্দ্র খণ্ডিত করা 

মক্কার কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ &$-এর কাছে অলৌকিক নিদর্শন দাবি করে । তখন রত্রি বেলায় তার ইশারায় পূর্ণিমার চাদ 
দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় । কিছু পরে আবার তা একত্রিত হয় ৷ এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: 
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“কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীৰ্ণ হয়েছে । তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং 
বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু ৮০১ 

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে । বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ 
ইবনু মাসউদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রো), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) 
ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আলিমগণ এ 
বিষয়ক হাদীসগুলিকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেছেন । 

এ ছাড়া আরো অগণিত আয়াত বা মুজিযা মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । সেগুলির বিস্তারিত তালিকার জন্যই 


৬৫ 


পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন । তার দু'আয় খাদ্যে অলৌকিক বরকতের ঘটনা ঘটেছে অগণিতবার । সামান্য কয়েকটি রুটি দ্বারা শতাধিক মানুষ 
তৃপ্তির সাথে আহার করেছেন । সামান্য আধ আজলা পানির মধ্যে তিনি হাত রাখলে আঙুলের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা বের হয় যাতে কয়েক 
হাজার মানুষের এক বিশাল বাহিনীর সকলেই ওযু-গোসল ও পানি পান করেন । তার দু'আয় মৃত ঝর্ণায় পানির সঞ্চার হয়, মাত্র দু পাত্র 
পানি থেকে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ করা হয়, অলৌকিকভাবে বৃষ্টিপাত হয়, ফসল অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পায় । বৃক্ষ তার নির্দেশে পালন 
করে, কথা বলে ও সাক্ষ্য দেয় । শুষ্ক খেজুরের গুড়ি তার জন্য মানব শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করে । তার দু'আয় অন্ধ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হয়, 
মৃত্যুপথযাত্রী রোগী আরোগ্য লাভ করেব, বাকশক্তিহীন কথা বলে, পাগল সুস্থ হয় । 

তার অলৌকিক নিদর্শন বা মুজিযার মধ্যে অন্যতম তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ । তিনি তার নিজের সম্পর্কে, তার বিভিন্ন সাহাবী 
সম্পর্কে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যতবাণী করেছেন, যা তার জীবদ্দশায় ও তার পরে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত 
হয়েছে ১০? 

৩. ১. ২. ৯. আকৃতি ও প্রকৃতি 

রাসূলুল্লাহ (8) মাঝারি আকৃতির ছিলেন । তিনি বেঁটে ছিলেন না, আবার অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন ন। তার কাধ প্রশস্ত, মাথা বড়, 
হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো পৌরুষ প্রকাশক ও শক্ত এবং মুখ বড় ছিল । তার চক্ষু ছিল আকর্ষণীয়ভাবে বড় এবং ফাড়া । তার শরীরের রং ছিল 
ফরসা, সুন্দর কিছুটা লালচে মিশ্রিত সাদা । তার চেহারা মোবারক ছিল পূর্ণিমার চাদের মত সুন্দর ও মনেমুগ্ধকর । 

তার মাথা ভরা কাল চুল ছিল । তার চুল বেশী কৌকড়ান বা একবারে সোজা ছিল না, সামান্য কৌকড়ান ছিল । তার সুবিন্যস্ত 
চুল সাধারণত তার কান পর্যন্ত লম্বা নেমে আসত । তিনি হজ্জ-ওমরা ছাড়া কখনো মাথা মুগুন করতেন না । ইন্তেকালের পূর্বেও তার 
চুল ও দাড়ি কাল ছিল । সামান্য ১৫/২০টি চুল সাদা হয়েছিল । 

তিনি দৃঢ় পায়ে বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত হাটতেন, এমনভাবে যে তাকে দেখে মনে হত তিনি ঢালু যমিনের উঁচু থেকে নীচুতে 
নামছেন এবং পদক্ষেপের সাথে সাথে সামনে ঝুকে পড়ছেন । 

তিনি জাগতিক চাকচিক্য ও বিলাসিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন । খুব সামান্য খাদ্য খেতেন । কখনো কখনো মাসের পর মাস 
তার ঘরে কিছুই রান্না হত না । শুধুমাত্র ২/১টি খেজুর ও পানি খেয়েই দিন কাটাতেন । মেহমানদের সাথে তিনি কখনো পেটভরে খান নি। 
তিনি খাওয়ার সময়ে সাধারণত তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন এবং খাওয়ার পরে আঙ্গুলগুলো চেটে নিতেন । তিনি সাধারণ খেজুরের 
ছোবড়ার বিছানায় শুতেন | তিনি ডান দিকে কাত হয়ে, ডান হাতের তালু তার ডান গালের নীচে রেখে ঘুমাতেন | 

মদীনার জীবনে তিনি ছিলেন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান । সকল যুদ্ধলন্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করে 
দেন। ফলে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই প্রচুর সম্পদ তার মালিকানায় আসত । কিন্তু তিনি নিজের জন্য টাকা পয়সা নিজের কাছে 
রাখতেন না । সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন ৷ তার ইন্তেকালের আগে তার কাছে মাত্র ৭টি দিরহাম ছিল যা তিনি বিলিয়ে দেওয়ার 
নির্দেশ দেন । তার ব্যবহারের বর্মটিও তিনি ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে এক ইহুদীর কাছে ৩০ সা প্রায় ৯০ কিলোগ্রাম) গমের 
বিনিময়ে বন্ধক রাখেন, যা তিনি ইন্তেকালের আগে আর ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি । ইন্তেকালের সময় তিনি কোনো নগদ টাকা 
পয়সা রেখে যান নি। সামান্য কিছু খেজুরের বাগান তার ছিল । তিনি ওসিয়ত করেন যে তার মৃত্যুর পরে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
সাদকাহ বা ওয়াকফ দান বলে হণ্য হবে, তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টিত হবে না । 

তিনি সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন । তিনি সর্বদা সুগন্ধি ব্যবহার করতেন । কেউ তাকে সুগন্ধি উপহার দিলে তা কখনো ফেরত দিতেন না। 

তিনি কথা বলতেন ধীরে এবং প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন । তিনি কখনো উচ্চশব্দে হাসতেন না । সর্বদা তিনি 
মৃদু হাসতেন । তিনি সবার সাথে হাসিমুখে মিলিত হতেন । কারো সাথে কথা বললে তিনি তার দেহ ও মুখমণ্ডল পুরোপুরি তার দিকে 
ফিরিয়ে এমনভাবে মনোযোগ ও সম্মানের সাথে কথা বলতেন যে, তার সাথে যেই কথা বলত সেই অনুভব করত যে, সে রাসূলুল্লাহ 
($৪)-এর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয় । 

তিনি অনাবিল হাসি তামাশা পছন্দ করতেন । কিন্ত কখনোই তিনি হাসি তামাশার জন্য এমন কথা বলতেন না যার মধ্যে 
মিথ্যার লেশমাত্র রয়েছে । পারিবারিক জীবনে তিনি তার স্ত্রী-পরিজনদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন । পারিবারিক মতভেদে কথা 
কাটাকাটিতে তাদের প্রতিবাদ, আপত্তি হাসিমুখে নীরবে শুনতেন । তিনি নিজের কাপড় নিজে পরিস্কার করতেন, নিজের ছাগল নিজে 
দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজে করতেন । 

তিনি কখনো তার কোনো খাদেম বা স্ত্রীকে ধমক দেন নি। তিনি কখনো চিৎকার করে কথা বলতেন না বা ঝগড়া বা 
গালিগালাজ করতেন না, কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না । একমাত্র ইসলামের বিরোধিতা দেখলেই তিনি রাগান্বিত হতেন । এছাড়া 
কখনো তাকে রাগতে দেখা যায়নি । ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো উপর রাগ করেন নি, কোনো প্রতিশোধ নেন নি । কেউ তার প্রতি 
ব্যক্তিগত কোনো অপরাধ করলে বা তাকে কেউ কষ্ট দিলে, তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন । 

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন । মদীনায় তিনি ছিলেন একছত্র অধিপতি, শাসক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রধান । কিন্তু কখনো তার 
আচরণে শক্তি বা প্রতিপত্তির সামান্যতম প্রভাব ছিল না । মদীনার দরিদ্রতম বা নগণ্যতম ব্যক্তিকেও তিনি পরিপূর্ণ সম্মান দান করতেন, 
ডাকলে তার বাড়ীতে যেতেন, তার কাছে বসে তার কথা শুনতেন | তিনি সর্বদা অতি সাধারণ পোষাক ও বাসস্থান ব্যবহার করতেন । তার 
বিনয়ের একটি দিক ছিল যে, কেউ তার সম্মানে উঠে দীড়াক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তীর সাহাবীগণ তাকে প্রাণের চেয়েও 
ভালবাসতেন, কিন্তু তাকে আসতে দেখলে তার সম্মানে উঠে দীড়াতেন না, কারণ তীরা জানতেন যে, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে 


৬৬ 


২০৮ 


তিনি মাজলিস ছেড়ে প্রস্থান করার সময় যখন উঠে দীড়াতেন তখন উপস্থিত সাহাবীগণও তীর সাথে উঠে দীড়াতেন। 
৩. ১. ৩. আবৃদুহু 
এখানে দুটি শব্দ রয়েছে ‘আব্দ’ ও "হু", অর্থাৎ তাহার আবৃদ বা আল্লাহর আবৃদ । আরবী ‘আবৃদ’ (২০) শব্দের ফার্সী 
ভাষায় অর্থ (বান্দা) । সাধারণভাবে বাংলাভাষায় এই ফার্সী শব্দটি প্রচলিত । আবদ বা বান্দার বাংলা অর্থ “দাস”, “ক্রীতদাস” বা 
চাকর” । আরবী ভাষায় সাধারণভাবে (আব্দ) বলতে সৃষ্টি বা মানুষ বুঝানো হয়, কারণ প্রতিটি মানুষই আল্লাহর দাস বা বান্দা । 
নি খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ রুকু থেকে উঠে দাড়ানো অবস্থায় দু'আর মধ্যে বলতেন: 
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“আমরা সবাই তো আপনার দাস, আর একজন দাসের সবচেয়ে বড় সত্য ও সঠিক কথা হলো: হে আল্লাহ, আপনি যা দান 
করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না, আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ দিতে পারে না এবং কোনো ক্ষমতাবান বা ধনবানের 
ক্ষমতা বা ধন আপনার কাছে তার কোনো উপকারে আসে না ।”২০৯ 

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে শিরকের আলোচনায় দেখব যে, যুগে যুগে মানুষের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ও শির্কে নিপতিত হওয়ার মূল কারণ 
ছিল, ফিরিশতা, জিন, নবী, নেককার মানুষ, তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, দ্রব্য গাছ, পাথর বা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে ইশ্বরত্ব বা এশ্বরিক 
শক্তি কল্পনা করে বা এদের সাথে মহান আল্লাহর বিশেষ সুপারিশ বা লেনদেনের সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করে জাগতিক বিপদ, আপদ, 
সমস্যা, অনাবৃষ্টি, অসুস্থতা, ফসলহীনতা ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য এদের কাছে ধর্না দেওয়া, প্রার্থনা করা এবং এরা যেন তুষ্ট হয়ে ডাকে 
সাড়া দেয় সে জন্য এদের নামে বা এদের কবর, মূর্তি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে মানত, ভেট, ফুল, সাজদা ইত্যাদি প্রদান । 

নবী-রাসূলগণকে নিয়ে তাদের পরবর্তী উম্মতগণ এভাবে শির্কের মধ্যে নিপতিত হয়েছে । যে নবী রাসূলগণ মানবজাতিকে 
শির্কের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোয় আনতে জীবনপাত করেছেন, তাদেরই উম্মতেরা তাদের তিরোধানের পরে তাদের 
মধ্যে “ইশ্বরতৃ” কল্পনা করে তাদের ইবাদত শুরু করে । তাদের মু'জিজা ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে তারা তাদের এশ্বরিক শক্তির 
প্রমাণ হিসাবে পেশ করে আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাছেই প্রার্থনা, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি চাওয়া, তাদের খুশি করতে ভেট, 
মানত ইত্যাদি প্রদান করা শুরু করে । 

সৃষ্টির মধ্যে “ইশ্বরত্ব” কল্পনার প্রধান দুটি দিক: প্রথমত, সৃষ্টির সাথে অরষ্টার বিশেষ সম্পর্ক দাবী করা । তাকে ইশ্বরের পুত্র, 
কন্যা বা বংশধর বলে দাবী করা । শ্বীষ্টানগণ আল্লাহর মহান রাসূল ঈসা (আ)-কে “আল্লাহর পুত্র” রূপে দাবী করে । তারা “পুত্রতব” 
বলতে জাগতিক পিতাপুত্র সম্পর্ক বুঝায় না। তাদের কাছে পুত্রত্ব অর্থ শ্রষ্টা ঈসাকে (আ.) তার নিজের জাত বা সত্তা (S১৭me 
Substance) থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তার মধ্যে ইশ্বরত্ব রয়েছে । অগণিত বিভ্রান্তি ও জঘন্য মিথ্যা কথা দিয়ে তারা 
বাইবেলের তাওহীদমূলক অসংখ্য নির্দেশনা ও উক্তিকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে এই মত প্রতিষ্ঠা করেছেন । অনুরূপভাবে 
আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা কন্যাসন্তান বলে বিশ্বাস করব । 

সৃষ্টির মধ্যে ইশ্বরত্ব দাবীর দ্বিতীয় দিক হলো অবতারত্ব (11008179101) দাবী । অমুকের মধ্যে সৃষ্ঠা বা তার বিশেষ 
কোনো গুণ বা শক্তি মিশে গিয়েছে বা সৃষ্ঠার সাথে তার মিলন হয়েছে বা তিনি তার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন । 

এ ধরনের সকল শিরকে মূলোৎপাটন করতে এবং সেগুলির দরজা বন্ধ করতে ইসলামী ঈমানের মধ্যে “মুহাম্মাদান আবদুহু 
ওয়া রাসুলুহু” ঘোষণা দেওয়া হয়েছে । তিনি আল্লাহর মনোনিত রাসূল, তার মহত্তম সৃষ্টি ও তার প্রিয়তম । কিন্তু সর্বাবস্থায় তিনি তার 
বান্দা, দাস ও মানুষ । তিনি ষ্টার অবতার নন, শ্রষ্টার সত্তার অংশ নন, স্রষ্টা বা তার কোনো গুণের সাথে মিলে মিশে তিনি একাকার 
হয়ে যান নি। কোনো এশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী তিনি নন । তার মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণতম বান্দা ও উপাসক হওয়ার মধ্যে । তাকে 
পরিপূর্ণ ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক মূলত বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তি থেকে মুসলিম 
জাতিকে রক্ষা করার জন্য এই বিশ্বাস রক্ষা কবজ । 

পূর্ববর্তী নবীগণও তাদের উম্মতকে “আল্লাহর বান্দা ও রাসূল” বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের উম্মতের 
পরবর্তীতে ভক্তিকে আনুগত্যের উপরে স্থান দিয়ে তাদেরকে পুত্র বা অবতার বলে দাবী করেছে । এভাবে তাদের শিক্ষা, ধর্ম ও 
শরীয়ত বিকৃত ও নষ্ট হওয়ার পরে আল্লাহ সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে এভাবে তাওহীদের হেফাযত করেছেন । 

৩. ১. 8. রাসূলুহু 

এখনেও দুটি শব্দ রয়েছে: “রাসূল” ও ‘হু’, অর্থাৎ তার (আল্লাহর) রাসূল । আরবী ‘রাসূল’ (0540) শব্দের আভিধানিক অর্থ 
প্রেরিত, প্রেরণকৃত, দূত, প্রতিনিধি, বার্তাবাহক (Messenger, emissary, envoy, delegate, apostle) ইত্যাদি । ইসলামী 
পরিভাষায় রাসূল অর্থ আল্লাহর মনোনিত ও নির্বাচিত ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তার বাণী ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং 
তা মানুষের কাছে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন । এ সকল মনোনিত মানুষকে আল্লাহ দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন “নবী” ও রাসূল" । 
উভয় শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও পার্থক্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে “'আরকানুল ঈমান*-এর মধ্যে আলোচনা করব, ইনশা 
আল্লাহ । 

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুহাম্মাদ (3)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাসের সাক্ষ্য প্রদান করা ঈমানের ভিত্তি । 
কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মাদ (88) আল্লাহর রাসূল এবং নবী । উভয় 
পদমর্যাদাই তার জন্য প্রযোজ্য । 


৬৭ 


নবী-রাসূলগণের প্রেরণে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব । আমরা দেখব যে, নবী- 
রাসুলগণের প্রেরণ মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রেম ও করুণার মহান নিদর্শন । আর এই করুণার সর্বশেষ প্রকাশ মুহাম্মাদ (38)-কে 
রাসূল ও নবী হিসেবে প্রেরণ । 

তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে তাকে তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে সাথে সর্বান্তকরণে 
বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (38) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । তিনি তার মনোনিত ও নির্বাচিত 
বাৰ্তাবাহক । 

৩. ২. রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ 

মুহাম্মাদ ($৪)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন 
সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে সত্য বিশ্বাস করা । কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিশ্বাসের যে সকল 
দিক শিক্ষা দিয়েছেন তা আমরা নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি: 

(১) তার নুবুওয়াতের বিশ্বাস । অর্থাৎ তিনি নুবুওয়াত পেয়েছেন, তার নুবুওয়াত সর্বজনীন, তার মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তি 
ঘটেছে, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপুর্ণ ভাবে আদায় করেছেন, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই 
সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল । 

(২) তার আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস । অর্থাৎ তার আনুগত্য অপরিহার্য, তার অনুসরণ মুক্তির পর্থ এবং তার রীতির ব্যতিক্রম ঈমান 
বিধ্বংসী | 

(৩) তার মর্যাদা ও ভালবাসায় বিশ্বাস । অর্থাৎ তার পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস, মর্যাদার ক্ষেত্রে তার শিক্ষার পূর্ণতায় বিশ্বাস, 
তাকে ভালবাসার অপরিহার্যতা এবং তার কারণে তার বংশধর, সাহাবীগণ এবং তার আনুগত্যে-অনুসরণে অগ্রগামীদের ভালবাসা । 

নিয়ে রিসালাতের বিশ্বাসের এ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করব । মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি । 

৩. ২. ১. তীর নুবুওয়াত ও রিসালাত 

একজন মুসলিম সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (38) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল । মানবজাতির মুক্তির পথের 
নির্দেশনা দিতে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণ শিক্ষা দিতে এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করতে আল্লাহ তাকে মনোনীত 
করেছেন । মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার 
দায়িত্ব তাকে দান করেছেন । আল্লাহ বলেছেন: 
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“হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে 
আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে 1৮২১ 
অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেন: 
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হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর । যদি তা না কর তবে 
তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না । আল্লাহ তোমাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন ।৯ 

৩. ২. ২. তার নুবওয়াতের সর্বজনীনতা 

“মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ ($8) 
বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল । তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে 
গিয়েছে । তার রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো মানুষ মুক্তির দিশা পাবে না । আল্লাহ বলেছেন: 
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“আমি তো আপনাক সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি । 
মহান আল্লাহ আরো বলেছেন: 
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“বল: হে মানবজাতি, নিশ্চয় তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও 


পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান 
আন আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক রাসূল উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার 


৪২১২ 


৬৮ 


৪২১৩ 


অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও । 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 
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“তিনিই মহিমাময় যিনি তার বান্দার উপরে ফুরকান নাষিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী 


2২১৪ 


হন। 


অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে: 
১৯৭৪] 2০২ এ) হও 


55২১৫ 


“নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য করুণা বা রহমত-স্বরূপ প্রেরণ করেছি । 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &% বলেন, 
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“ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) হা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: 0) আমাকে ব্যাপক 
অর্থবোধক উচাঙ্গের ভাব ও ভাষাময় বাক্য প্রদান করা হয়েছে, (২) আমাকে ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, (৩) আমার জন্য 
যুদ্ধলব্ধ গনীমত বৈধ করা হয়েছে, (8) পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রার উপাদান ও মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, (৫) আমাকে 
সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন ।*** 

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেন: 
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“আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে প্রদান করা হয় নি: (১) এক মাসের পথের দূরত্ব 
থেকে ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, (২) আমার জন্য পৃথিবীকে মাসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করে দেওয়া হয়েছে, 
আমার উম্মাতের যে কোনো মানুষ যেখানেই তার সালাতের সময় উপস্থিত হবে সেখানেই সে সালাত আদায় করবে, (৩) আমার 
জন্য যুদ্ধলন্ধ গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, (8) পূর্ববর্তী নবীদেরকে পাঠানো হতো বিশেষভাবে তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য 
আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য এবং (৫) আমাকে শাফা আত প্রদান করা হয়েছে ।*** 

কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (38) কোনো নির্দিষ্ট যুগের বা বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত নবী তবে তিনি 
ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারবেন না, যদিও তিনি তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে বিশ্বাস করেন । কারণ মুহাম্মাদ ($৪)-কে রাসূল 
বলে বিশ্বাস করার অর্থ তার সকল কথা ও শিক্ষাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা । তার কিছু কথাকে অবিশ্বাস করার অর্থ তাকে অবিশ্বাস 
করা। 

৩. ২. ৩. খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তি 

একজন মুসলিম আরো বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (3) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তার পরে আর কোনো 
ওহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না । বস্তুত, কুরআন ও হাদীসের এ বিষয়ক কোনো ঘোষণা না থাকলেও 
কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (৪)-কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হতাম । 

প্রথমত, সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তার পরে অন্য নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আগমন করবেন, যিনি আল্লাহর 
পক্ষ থেকে বাণী গ্রহণ করে মানুষদেরকে জানাবেন । পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (8৪) হাদীস শরীফে কখনো 
কোনোভাবে জানান নি যে, তার পরে মানব জাতির মধ্যে কোনো নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন । এ বিষয়টিই সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণ করে যে, তার পরে কোনো নবী আসবে না। 

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য । এজন্য তীদের প্রতি প্রেরিত ওহী চূড়ান্ত 
ভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই তাদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত । মুহাম্মাদ (88)-এর দীনের সর্বজনীনতা ও 
পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে বারংবার এবং তার দীনকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে । কাজেই এরপর 
আর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন । 


৬৯ 


কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয় নি । উপরন্ত কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (8) শেষ নবী । 

অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন: 
Ue pid ০9 AD 0৩৩ চে এড A 55০5 UG FIGS ১০ এ এ ০৪95 

“মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী । আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 
সর্বজ্ঞ 1৮৯৮ 

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলুল্লাহ $৪-এর মাধ্যমে নুবৃওয়াতের পরিসমান্তির 
বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেছেন: “ছয়টি 
বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে নবীগণের (সকল নবীর) উপরে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে: ... (৬) আমার দ্বারা নবীগণ সমাপ্ত 
হয়েছেন ।” 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $$ বলেন, 


(5 0558 ৮১ 05973 এএ তে ও 03 2 ২5 ও এরও Cals উমা ৮4৬০৫ ০৪০ ৬৪ ils 
Ae Ad Le i a OL Al 0988 491 2৪198: :05 2১৭৩ Ub 
“ইসরায়েল সন্তানগণকে (বনী ইসরাঈলকে) শাসন করতেন নবীগণ । যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী 
তার স্থলাভিষিক্ত হতেন । আর আমার পরে কোনো নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন । উপস্থিত 
সাহাবীগণ বলেন: আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন । তিনি বলেন: ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি 
এভাবে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য আনুগত্য) প্রদান করবে ৷ আল্লাহ তাদেরকে 
তাদের অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন ২১৯ 
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ $8 আলীকে (রা) বলেন: 
৫৬০ তে এ ১! ০০৬০ ৩৪ 050৬ মু ca এ 
“মূসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যতিক্রম এই যে, আমার পরে কোনো নবী 


নেই 1৮৯ 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন: 
০৮৪ 933 05 250 ৬৪ 24 ৮০৬০) মিড ALA UU এ 98 SS লে ৩০ sll 03 ote 
৯] ০5 এ এ] Ub 03 421 ১১২ ০9১৩ 09585 মু ৬৯৪ এ 0989 এ 
“আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যিনি একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরী করেছে, কিন্তু 
ইমারতের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন । মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এই মনোরম ইমরতটির চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং 
বলতে থাকে: এ ইটটি যদি স্থাপন করা হতো! তিনি বলেন: আমিই এই সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী 1২, 
অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেন: 
Ue 05859 299৪ aly ০৯৪ £ 2211 ৬০৩৭ 3 এও Gl ০০ ০৯১ Jas ৮ (9 ৮৫ 
PUN) ০০০৪ এ এ ৮% এ ঞ 4 এ) 03 220 ৮5০ ১: 55553 
“আমার ও অন্যান্য সকল নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান 
করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন । মানুষেরা এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হতে লাগল । তারা বলতে 
লাগল, এই ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকত! রাসূলুল্লাহ $$ বলেন, আমিই সেই ইটের স্থান, আমি এসে নবীগণের সমাপ্তি 
টেনেছি।” 
অন্য হাদীসে জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 88 বলেন: 
৪০৮ Al ৪ GH 94৯ Ug Lich 25 ৬৯৪ ভা যা এও এম Ul La Ui sl dd 
(x 5) ১৭ ১৩০ ০৪] cl Gal এও 


“আমার অনেক নাম আছে । আমি মুহাম্মাদ, এবং আমি আহমদ, এবং আমি “মাহী? (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ 
কুফ্র উচ্ছেদ করবেন, এবং আমি “হাশির' (একত্রিতকারী), আমার পদদ্ধয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে, এবং 


৭০ 


আমি ‘আকিব’ (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই ।৮১৪ 

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেন: ী 

এছ 33 ৪১৬ 0৬০9 ১৩ 4৪৪৪] 5৯] ALN এ 

“রিসালাত বা রাসূলের পদ এবং নুবুওয়াত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গিয়েছে, কাজেই আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো 
নবীও নেই ।”২ 

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ৪) অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, 
তার আগমনের সাথে সাথে নুবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে । তার পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না । তিনি 
একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তার পরে যদি কেউ নুবুওয়াতের দাবী করে তবে সে অবশ্যই একজন ঘোর মিথ্যাবাদী ভণ্ড ৷ বিভিন্ন 
হাদীসে তিনি তার উম্মতকে ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দান করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন । এক হাদীসে 
জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঞ বলেন, 


AIDE ০৯ 2০০ GY ১৯৪০ 

“নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বেই অনেক ঘোর মিথ্যাবাদীর (ভণ্ড নবীর) আবিভা্ব ঘঠবে । তোমরা তাদের থেকে সাবধান 
থাকবে |” 

গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ &৪-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তির বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে 
৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।৯* এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদীসের 
মাধ্যমে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত । বরং প্রকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর নবুয়ত ও খাতমুন-নুবৃওয়াত একইভাবে বর্ণিত ও 
প্রমাণিত ৷ যারা তার নুবুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন তারাই তার খাতমুন নুবুওয়াতের বিষয়ও বর্ণনা করেছেন । সাহাবীগণ 
সর্বসম্মতভাবে নবুওয়তের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন । 

যদি রসূলুল্লাহ &৪)-এর পরে কেউ নিজেকে নবী বলে দাবি করে বা কেউ এরূপ দাবিদারের কথা সত্য বলে মনে করে তবে 
সে নিঃসন্দেহে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বা এরূপ ভণ্ডের অনুসারী । যদি কোনো মুসলিম নামধারী এরূপ দাবি করে বা এরূপ 
দাবিদারের কথা বিশ্বাস করে তবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে । 

উপরন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ ($৪)-এর পরে কোনো নবী বা রাসূল এসেছেন, আসতে পারেন, আসার সম্ভাবনা 
আছে বা আসা অসম্ভব নয় তবে সে ব্যক্তিও অমুসলিম কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে, যদিও সে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ 
(8৪) -কে একজন নবী ও রাসূল বলে মানে, অথবা তাকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে মানে, অথবা তার শরীয়তের বিধান মেনে চলে । এই ব্যক্তি 
মূলত “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”-য় বিশ্বাস করে নি । কারণ কুরআনের মাধ্যমে এবং অগণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত 
তার দ্বর্থহীন শিক্ষাকে অস্বীকার ও অমান্য করলে আর তার নুবুওয়াতের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ থাকে না । 

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সোনালী দিনগুলিতে নুবুওয়াতের দাবি করে কেউ ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। 
কারণ এ বিষয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সচেতনতা ছিল সুস্পষ্ট । কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী যাবত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। 
বিশেষত ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ও্পনিবেশিক শাসকগণের কুটকৌশলের 
কারণে এ সকল ভণ্ড মুসলিম সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে এবং অসংখ্য মুসলিমকে ধর্মচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে । এ সকল 
ভণ্ডের অন্যতম পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮ খৃ) । 

এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাম আহমদ ও তার মত ভণ্ড নবীরা সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে নি; কারণ তাহলে কোনো মুসলিমই 
তার দাবি গ্রহণ করবে না । বরং তারা প্রথমে বেলায়াত, কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি দাবি করে । এরপর তারা নিজেদেরকে 
মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে । এগুলি সবই ইসলামী পরিভাষা ও ইসলাম স্বীকৃত বিষয় । কিন্তু এগুলির অর্থ ও মর্ম না জানার কারণে 
অনেকেই এ সকল কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হয় ৷ এভাবে তারা যখন কিছু মানুষকে তাদের একান্ত ভক্ত হিসেবে পেয়ে যায়, তখন বিভিন্ন 
কৌশলে নুবুওয়াত দাবি করে । আর তার অনুসারী ভক্তরা বিভিন্ন অজুহাত ও ব্যাখ্যা দিয়ে তার দাবি মেনে নেয় । 

এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গ্রন্থের পরিসরে সম্ভব নয় । তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, খাতমুন 
নুবুওয়াতের একটি দিক এই যে, ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ %-এর পরে আর কোনো 
ব্যক্তির’ কোনো ‘ইসমাত’ (অন্রান্ততা), কাদাসাত (পবিত্রতা) বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই । 

ইসলামকে জানার জন্য কুরআন হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজতিহাদ করবেন, কিন্ত কোনো মুজতাহিদ 
দাবি করতে পারবেন না যে, তার মতটি কোনোভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং সেটিই ইসলামের একমাত্র অন্রান্ত ব্যাখ্যা, 
অথবা মহান আল্লাহ তাকে বিশেষ কোনো পদমর্যাদা প্রদান করেছেন । উম্মাতের মধ্যে আলিম-মুজতাহিদগণ থাকবেন । তাদের 
যোগ্যতা তাদের ইলম ও ইখলাসে, আল্লাহর বা রাসূলুল্লাহ 8৪-এর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো বাণী বা নির্দেশনা গ্রহণের মাধ্যমে 
নয় । কাজেই কোনো আলিম বা বুজুর্গ বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি এরূপ কোনো ‘পদমর্যাদা’, ইসমাত' বা “অন্রান্ততা* দাবি করেন, বা 
নিজের মতটি সরাসরি আল্লাহ বা তার রাসূলের (38) নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য আলিমদের মতামত এদিক থেকে অধিকতর 


৭১৯ 


মর্ধাদাময় ও বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বলে দাবি করেন তবে তিনি ভণ্ড প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত । 

ইসলামে কাশফ, ইলহাম, ইলকা ও সত্য স্বপ্ন রয়েছে । তবে এগুলি একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ব্যক্তিগত সম্মান, 
কারামত ও নিয়ামত মাত্র । এগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কোনো মানুষের জন্য দীন বুঝার বা দীনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ বা ভিত্তি 
নয় । যদি কেউ নিজেকে এরূপ কাশফ, ইলকা বা ইলহাম-ধারী বলে দাবি করেন বা এই দাবির ভিত্তিতে নিজের মতটির নির্ভুলতা, 
অন্রান্ততা (ইসমাত) বা বিশেষত্ব দাবি করেন তবে তিনিও ভণ্ড, প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত । 

যুগে যুগে মুসলিম সমাজে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক আসবেন বলে আবু দাউদ সংকলিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তবে কেউ কখনোই নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করেন নি । আলিমদের কর্ম বিবেচনা করে সাধারণত তাদের মৃত্যুর অনেক পরে পরবর্তী 
যুগের আলিমগণ কাউকে কাউকে মুজাদ্দিদ বলে মনে করেছেন । এ-ই “মনে করা’ বা ধারণা করাও একান্তই ব্যক্তিগত ইজতিহাদ । 
কোন্‌ যুগে কে বা কারা মুজাদ্দিদ ছিলেন সে বিষয়ে আলিমদের অনেক মতভেদ রয়েছে । 

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বে কেউ কখনো নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন নি । যদি কেউ নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে 
দাবি করে, অথবা তার অনুসারীগণ তার জীবদ্দশীতেই তাকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি ও প্রচার করে আর তিনি তা সমর্থন করেন এবং 
তার এই ‘পদমর্যাদা’-র কারণে তার মতের বিশেষত্ব, অন্রান্ততা বা পবিত্রতা দাবি করেন তবে তিনিও অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদী ভণ্ড 
প্রতারক বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত । 

এগুলি সবই নুবুওয়াত দাবি করার বিভিন্ন পর্যায় ও পদক্ষেপ । এগুলির পরে কেউ যদি সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে তবে সে 
নিঃসন্দেহে প্রতারক ভণ্ড ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ কাফির । 

৩. ২. ৪. তীর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতা 

একজন মুসলিম সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (88) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও 
রাসূল হিসাবে তার নুবুওয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন । আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে 
তার উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কোনো কিছুই তিনি গোপন করেন নি । আমরা দেখেছি আল্লাহ তাকে প্রচারের দায়িত্ব দান করে 
বলেছেন: 


০০) ০৬৮ ০ ks তি 05 LO ১৭ এ] ০8 5 &৪ 0৬০ ক ৪ 

“হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর । যদি তা না কর তবে 
তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না” 

নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন এবং তার প্রচারের দায়িতৃ পুরোপুরি পালন করেছেন । আল্লাহ বলেছেন: 

EDX ২] ০০ 0] ৯৬৯ pee ০০১ 1৩১০1 ৩৪ 

“আর (কাফিরেরা) যদি আপনার আহবানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষাকর্তারূপে 
প্রেরণ করি নি । আপনার উপরে তো শুধু প্রচারের দায়িতৃ ।”৯৮ 

রাসূলুল্লাহ 3৪ বিদায় হজ্জের সময় তার সাহাবীদের সামনে প্রশ্ন করেন: আমি কি আল্লাহ বাণী সকল প্রচার করেছি? সাহাবীগণ 
একবাক্যে বলেন, হ্যা । তিনি বলেন: 


৩১১৫৩ LG ০ ও এ 45015 054 এ 8 ৩ 0৬6. 235 
“তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে ৷ তোমরা কি বলবে? তার বলেন: “আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি প্রচার 
করেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামলায় তাদের মঙ্গলের সকল উপদেশ তাদেরকে 
জানিয়েছেন ।”২৯ 
এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিচ্রে আয়াত নাযিল করেন: 


১১:০1 21 48553 লে সিল এড PEE এ এ 2s 
“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের দীন মনোনীত করলাম 1” 
ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেন: 
YR ২] ৪ Ge 8৪৮১ ৬০৪৪ কটা ৮৪ ০৪ PES ও 
“আমি তোমাদেরকে আলোকোজ্জ্বল পরিস্কার চকচকে ধবধবে রাস্তার উপর রেখে গেলাম, যেখানে রাতও দিনের মত 


আলোকিত উজ্জ্বল । শুধুমাত্র ধবংসপ্রাপ্তরাই আমার পরে এই রাস্তা থেকে সরে অন্য পথে যাবে 1৮২১ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন; 


৭২ 


“আমার পূর্বের প্র প্রত্যেক নবীরই দারিত্‌ ছিল যে, য়, তিনি তার উম্মতের জ জন্য যত ভালো বিষয় ভ জানেন সে স বিষয়ে তাদেরকে 
নির্দেশনা দান করবেন, এবং তিনি তাদের জন্য যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন সেগুলি থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন ৮৯২ 

আবু যার গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেন: 

১ 0 91 ১৩ ১১509 220 2) ১৪ ৪ ক ০. 

“জান্নাতের নিকটে নেওয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে ।”; 

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (88)-এর হাদীসে বিশেষভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (88) তার রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন । উম্মাতের মুক্তি ও কল্যাণের সকল তথ্য সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে 
দিয়েছেন । এরপরেও যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, তিনি কোনো শিক্ষা গোপন রেখে গিয়েছেন, গোপনে কাউকে জানিয়ে গিয়েছেন অথবা 
ইসলামের যে শিক্ষা তিনি সবাইকে দান করেছেন তাতে অপূর্ণতা আছে, অথবা তার পরে কেউ ইসলামের পূর্ণতা দান করতে পারে, তাহলে 
তিনি (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এই কথা বিশ্বাস করেন নি । বরং তিনি দাবি করেছেন যে, মুহাম্মাদ (৯৪) আল্লাহর রাসূল হিসাবে তার দায়িত্ব 
পালন করেন নি (নাউযুবিল্লাহ!) । 

৩. ২. ৫. তীর শিক্ষার নির্ভুলতা 

একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ %% আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু উম্মতকে শিখিয়েছেন ও জানিয়েছেন সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন । তার সকল শিক্ষা, সকল 
কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য | উম্মতের দায়িত্ব হলো, কথাটি তিনি বলেছেন কিনা, কর্মটি তিনি করেছেন কিনা বা শিক্ষাটি তিনি 
দিয়েছেন কিনা তা যাচাই করা । কোনো কথা, শিক্ষা বা কর্ম তার বলে প্রমাণিত হলে তা সত্য বলে গ্রহণ করায় কোনো মুমিন দ্বিধা 
করতে পারেন না । এ হলো তাকে রসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 


২ এ চার 4 Ltd < ০০৯3৩ 4) ০ নি 249 4454৩ ৬১৭9 Ad 198 দো ১ Wl bh 
= x 1 4415 
“হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তার রহমত থেকে তোমাদেরকে 
দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন এবং তোমাদেরকে তিনি নুর (আলো বা জ্যোতি) দান করবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং 


তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন । এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় ।”২০৪ 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: 


৯ 0৩০০৭ Uy এ] এটা ও ১৩ ys এএ৩ 19৪ 
“অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার 
(কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর । এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত 1৮২৪ 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


১০০ ally ০৪৩৪ ০৩ GOA ক ৪৪1৩৪ ২ তি ডে সী Ud OAS ৪৯ ০৬৬৯ 3 LSD 
“তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে বিরাজিত সকল বিষয়ে তোমার 
বিধানের স্মরণাপন্ন হবে, তোমার দেওয়া বিধানের ব্যাপারে তাদের মনের গভীরে কোনো আপত্তি অনুভব করবে না এবং সর্বাস্তঃকরণে 
আপনার বিধান মেনে নেবে 1৮৯১ 


কাজেই কোনো বিধান রাসূলুল্লাহ (%)-এর বলে কুরআন বা সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে সে বিষয়ে আর কোনো 
মুমিনের হৃদয়ে দ্বিধা বা আপত্তি থাকতে পারে না । অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


৭0 ০০৮ ০০৩ ৯১০৭ ৩৭9 ৮1 959 0104 8৬০০ 4 2h হও cng ৩৪০৪ 
385 3555 Sa BUS 


“আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো বিধান দান করলে সে ব্যাপারে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর আর কোনো পছন্দ করার বা 
বাছাই করার অধিকার থাকে না । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করল সে স্পষ্ট বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে 
নিপতিত হল 1”? 

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 


৭৩ 


19405 2 এ 03 235৪ 0৬০ এত 53 
“রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত 
25২৩৮ 
রাসূলুল্লাহ (%)-এর উপর বিশ্বাস আনয়ন না করলে, তাঁর সকল শিক্ষা ও সকল কথাকে সত্য বলে না মানলে আল্লাহকে মানা 
বা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কোনো মূল্য থাকে না । রাসূলুল্লাহ (38)-কে বা তার কোনো প্রমাণিত শিক্ষাকে অবিশ্বাস বা 
অবজ্ঞা করার অর্থ চূড়ান্ত কুফ্রী এবং তার পরিণতি ভয়ংকর । আল্লাহ বলেছেন: 
1৯৮ 0858০ এল UB Ally AG এজ শি ০৪ 
“আর যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে 
রেখেছি চি 
কাজেই কোনো কথা বা শিক্ষা রাসূলুল্লাহ $৪-এর বলে প্রমাণিত হলে তা অবিশ্বাস করা, অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা বা বিকৃত করা 
কোনো মুসলিমের কর্ম নয় । আমরা জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা দুটি সূত্র থেকে আমরা পাই: কুরআন কারীম ও 
হাদীস শরীফ । যদি কোনো কথা বা শিক্ষা পবিত্র কুরআনে আছে বা সহীহ হাদীসে আছে বলে আমরা জানতে পারি, তবে তাকে সর্বান্ত 
£করণে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করাই মুসলিমের দায়িত্ব । 
৩. ২. ৬. তার আনুগত্য 
“মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা । জীবনের 
সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া । সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে 
রাসূলুল্লাহ %%-এর কথাকে স্থান দেওয়া । 
তার আনুগত্যই ঈমানের আলামত । মহান আল্লাহ বলেন: 


থাক । 


১১43০ 85 0] 24540 এ] 143 


“আল্লাহ এবং তীর রাসূলের হুকুম মান্য কর- যদি ঈমানদার হয়ে থাক 1” 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


০৬৯০ pS 05015 এ ও 
“আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে রহমত করা হয় ।”১৪১ 
বি জা । রিনার বায়ার র 
all 558] 4133 2৪ ০৬ এটি ESS ০০ ৬০৯ এরি ASS ৬০০৩ এ] ৪৬ ০ 
“যে কেউ আল্লাহ ও রাসুলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী 
প্রবাহিত হবে । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । এ হলো বিরাট সাফল্য ।”১, 


রী Fd ক a ঢ 
০০০৩ ০১ গাও ১৮০3 Cll Cn pale এ] এ ১] ভু এ July এ] ৮৬ ৩৪ 


৬৪) এএস 
“আর যদি কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তার রসূলের হুকুম মান্য করে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন সে তাদের সঙ্গী 


হবে । তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ । আর সাথী হিসেবে তারাই উত্তম 1” 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


0390] ০১ 4098 এরও Al ১০৪৩ 4৬4০9 এ] ৬৬ CA 
“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করে তারাই কৃতকার্য |”? 
এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার আল্লাহ ও তার রাসূলের (38) আনুগত্যকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা 
হয়েছে এবং মুমিনের জাগতিক সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর 
আনুগত্য মূলত তার রাসূলের (৯৪) আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব । কারণ আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে তার আদেশ নিষেধ জানতে 
হবে । আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ৯-এর প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয় । এভাবে 


৭8 


আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ৯-এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য ৷ বিষয়টি কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে: 
১০০ SUL 0 এ ০০৩ A El ১৪৪ 090 ৪০১ ০৭ 


“যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল । আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি 
আপনাকে, তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি 1৮২৫ 

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
oe 59158 59555 013 ALA 5 ০5 LA 5 এড 1 5৪ ০৬০ 1০9 এ Il fr 

cl EX 3) Js 

“বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর । অতঃপর যদি তোমরা তার (রাসূল) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, 
তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী । তোমরা যদি তার আনুগত্য 
কর, তবে সঠিক পথ পাবে । রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া ।”১ 

এখানেও আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ($৪) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই আল্লাহ ও তার রাসূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । 

জাগতিক বিষয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা 'আদেশ-নিষেধের অধিকারীদের" আনুগত্য প্রয়োজনীয় । তবে এ বিষয়ে 
যে কোনো মতভেদ বা সমস্যা নিষ্পত্তি করতে অবশ্য রাসূলুল্লাহ ৯৪ বা তার শিক্ষার কাছে ফিরে আসতে হবে । মুহাম্মাদ (8৪)-কে আল্লাহর 
রাসূল বলে বিশ্বাসকারী প্রতিটি মুসলিমের অন্যতম দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যকার সকল মতবিরোধের নিস্পত্তি করা তার নির্দেশ ও শিক্ষা 
অনুসারে, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে । কুরআনে বা হাদীসে যে নির্দেশ থাকবে তা সর্বাস্তঃকরণে মেনে নিতে হবে । 
নিজেদের মতামতের উর্দ্ধে স্থান দিতে হবে তার সিদ্ধান্তকে । এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি । অন্য আয়াতে আল্লাহ 
বলেন: 


al গে ১৬:১৪ pith ৬৪ 0৩ OB pS ১ ৮193 ds 195৮৩ ad 1১55 Is ৬ 0 
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“হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ‘আদেশের মালিক’ তাদের । 
তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা 
আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক ।”** 

৩. ২. ৭. তার অনুকরণ 

ইতা'আত বা আনুগত্য অর্থ আদেশ নিষেধ পালন করা । আর আদেশ-নিষেধের বাইরেও কর্মে ও বর্জনে অনুকরণকে আরবীতে 
ইত্তিবা' বলা হয় । মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও দাবি হলো কর্মে ও বর্জনে হুবহু তার অনুকরণ করা । তিনি যা 
নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার সাথে সাথে মুহাম্মদ ($%)-কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসকারী 
প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হলো জীবনের সকল পর্যায়ে কর্মে ও বর্জনে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা । তিনি যা যেভাবে করেছেন তা করা 
এবং তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা । কর্মে ও বর্জনে তীর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ৷ মহান আল্লাহ 
বলেন: 
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“নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে 
অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য ৷” 

এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, শুধু যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না, অর্থাৎ শুধুমাত্র কাফিররাই তার আদর্শ 
গ্রহণ করে না বা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না। শুধু কাফেরদের জন্যই অন্য কারো আদর্শের প্রয়োজন হয় ৷ মুমিনদের জন্য তার আদর্শই 
পরিপূর্ণ আদর্শ । আর হুবহু তার আদর্শে জীবন পরিচালনাই ঈমানের আলামত । 

তীর আদর্শের অনুসরণ ও জীবন গঠনই আল্লাহর প্রেম, ক্ষমা ও মুক্তি লাভের একমাত্র পথ । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং 
তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন । আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু । বল, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ 


৭৫ 


কর । বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না ।”১৯ 

এভাবে আমরা দেখি যে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বিশ্বাসের অর্থ হলো, চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি বা ভয় ও আশা মিশ্রিত অলৌকিক 
ভক্তি ও বিনয় একমাত্র আল্লাহর জন্য । আর “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বিশ্বাসের অর্থ হলো প্রশ্নাতীত ও সামগ্রিক আনুগত্য ও অনুসরণ 
একমাত্র মুহাম্মাদ (88)-এর জন্য । কাজেই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ আছে যে তার আনুগত্যের উর্দ্ধে বা 
সে এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে যেখানে রাসূলুল্লাহ &৪-এর আনুগত্য ও অনুসরণ না করলেও তার চলে, অথবা তার আনুগত্য-অনুকরণ 
ছাড়াও আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব তাহলে সে ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে না, যদিও সে কোনো বিষয়ে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করে । 

৩. ২. ৮. অনুকরণের ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী 

রাসূলুল্লাহ &৪-এর অনুসরণের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কোনো কর্মের মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে মুমিন বিশ্বাস করেন না। 
মুহাম্মাদ (&৪) আল্লাহর রাসূল” একথা বিশ্বাস করার অর্থ হলো আল্লাহকে ডাকতে হলে, তাকে পেতে হলে, তার বন্ধুত্ব, বেলায়াত, 
সাওয়াব, প্রেম ও করুণা লাভ করতে হলে, তার ইবাদত করতে হলে বা তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অবশ্যই মুহাম্মাদ ($)-এর শিক্ষা 
অনুসারে আল্লাহকে ডাকতে হবে বা তার ইবাদত করতে হবে । তার শিক্ষার বাইরে, ব্যতিক্রম বা অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহকে 
ডাকলে বা ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না । 

মহান আল্লাহ বলেন: 


আঁ ০৬০2৮ 9 25 সি ৩ সন ০০ 9908 Cui ১২৯৪ 
“অতএব যারা তার (রাসুলুল্লাহ $৪-এর) আদেশের ব্যতিক্রম বা বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয়, তাদের উপর বিপর্যয় 
আপতিত হবে, অথবা কোনো কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে 1৮১৫ 
মুখালাফাহ’ (4454) অর্থ ব্যতিক্রম করা বা বিরোধিতা করা (to contradict, to be at variance) | খিলাফ' (4১3) অর্থ 
ব্যতিক্রম, বিপরীত বা অসমঞ্জস (difference, dissimilarity) ।এ থেকে আমরা বুঝি যে, রাসূলুল্লাহ %৪-এর কর্ম, শিক্ষা বা আদর্শের 
ব্যতিক্রম বা তার পথের ব্যতিক্রম চলা বা তার শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ । 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
সি ৭ এ] 0] আআ 0 24555 এ] ৪9 1৬ ২ 1৬ ১ এ ৪ 
“হে মুমিনগণ, আল্লাহ ও তার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ সর্বশ্রোতা 
A ৪২৫১ 
ও সর্বজ্ঞ । 
আমরা জানি যে, একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নির্দেশনা লাভ করেছি । কাজেই আল্লাহর রাসূলের 
সামনে এগিয়ে যাওয়া বা অগ্রবর্তী হওয়ার অর্থই আল্লাহর সামনে অগ্রণী হওয়া । কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয় রাসূলুল্লাহ (৪)-এর 
শিক্ষা, আদর্শ, পথ ও মত থেকে একটু সামনে অগ্রবর্তী হবে বা দীন বুঝতে, পালন করতে বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে তার 
অতিরিক্ত কিছু কর্ম করবে । 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ 
করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!”২৫২ 

রাসূলুল্লাহ & অনেক হাদীসে তার পথের বা আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন তীর রীতি, পদ্ধতি বা 
কর্মের বাইরে কোনো কর্ম করলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না বলে জানিয়েছেন । তার কর্মের বা আদর্শের বাইরে নব-উদ্ভাবিত কর্ম 
বা পদ্ধতিকে বিভ্রান্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন । এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেছেন: 
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“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে আল্লাহর নিকট কবুল 
হবে না) টি 

এ বিষয়ক আরো অনেক হাদীস আমরা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ'আত ও বিভক্তি বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ । 
এখানে আমরা মূলনীতি হিসেবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ $-এর অনুকরণের ব্যতিক্রম মুমিনের ঈমানের জন্য ভয়ঙ্কর । জীবনের 
প্রতি বিষয়ে ও প্রতি কর্মেই রাসূলুল্লাহ $8-এর আদর্শ রয়েছে । আদেশ নিষেধ ছাড়াও তার কর্মরীতির বিভিন্ন দিক রয়েছে। প্রতি 
বিষয়েই তার কর্মরীতি অনুসরণ প্রয়োজন । অন্তত তার কর্মরীতিকে অপছন্দ করার পর্যায়ে কোনো মুমিনই যেতে পারেন না । আনাস 
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বিন মালেক (রা.) বলেন : 
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“তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ৯৪ -এর স্ত্রীগণের নিকট যেয়ে তার ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন । তারা তার ইবাদত সম্পর্কে 
জানালেন । মনে হলো এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ & -এর ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন । তারা বললেন : রাসূলুল্লাহ & 
_এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তার পূর্ববর্তী ও পবরতাঁ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তার কোনো 
গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উম্মত, আমাদের উচিৎ তার চেয়েও বেশি ইবাদত করা) । তখন তাদের একজন বললেন: 
আমি সর্বদা সারা রাত জেগে (রাতের বা তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করব । অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা সিয়াম পালন করব, 
কখনই রোযা ভাঙ্গব না । অন্যজন বললেন: আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব । রাসূলুল্লাহ &৪ 
এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন: তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে 
আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি । তা সত্তেও আমি মাঝেমাঝে (নফল) 
সিয়াম পালন করি, আবার মাঝেমাঝে সিয়াম পরিত্যাগ করি । রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই । আমি 
বিবাহ করেছি- স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি । যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই ।”২৫৪ 

এখানে এ সকল সাহাবী মূলত রাসূলুল্লাহ $৪-এর রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তারা তার রীতি জেনেছিলেন এবং মেনেও 
নিয়েছিলেন, তবে তাদের নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কিছু নেক আমলের জন্য তার সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন । 
আমরা জানি, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করা নিষিদ্ধ নয় । হারাম দিবসগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালনও নিষিদ্ধ নয় । অনুরূপভাবে 
কোনো পুরুষের প্রয়োজন না থাকলে বা অসুবিধা থাকলে অবিবাহিত থাকাও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয় । কিন্তু রাসূলুল্লাহ && অত্যন্ত গুরুত্বের 
সাথে তাদেরকে নিষেধ করেছেন । কারণ আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াবের জন্য রাসূলুল্লাহ $৪-এর রীতির বাইরে বা 
অতিরিক্ত কোনো রীতির অনুসরণ করা মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে, কেবলমাত্র সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্ম করলে 
বোধহয় প্রয়োজনীয় বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব হবে না । অবিকল সুন্নাত অনুসরণকারীর চেয়ে অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম 
রীতিটি তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে | মনে হতে পারে তাহাজ্জুদ খুবই ভাল ইবাদত, কাজেই রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করার চেয়ে 
সারারাত এই মহান ইবাদতে মাশগুল থাকাই উত্তম । রাতের অনেকখানি সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করে কি লাভ? ইত্যাদি । আর একেই রাসূলুল্লাহ 
&৪ তার সুন্নাতকে অপছন্দ করা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন । 

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন: 
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সর রর i ৮০ ০৪) রি 
“যখন উসমান বিন মাযউন (রা) দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুল্লাহ 3% তাকে ডেকে পাঠান 
এবং বলেন: উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না । রাসূলে আকরাম (৪) বলেন: আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে 
তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো (নফল) সিয়াম পালন করি, কখনো করি না, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি । যে ব্যক্তি 
আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই ।”২৫ 
এ অর্থে অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমার আব্বা আমাকে বিবাহ দেন, কিন্তু ইবাদতের আগ্রহের কারণে 
আমি রাতদিন নামায রোযায় ব্যস্ত থাকতাম এবং আমার স্ত্রীর কাছে যেতাম না । তখন আমার আব্বা আমাকে অনেক রাগ করেন 
এবং রাসূলুল্লাহ 3৯ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন । আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, 
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“রাসূলুল্লাহ ৯ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন সিয়াম পালন কর? আমি বললাম: হা । তিনি বলেন: তুমি কি 
সারা রাত জেগে সালাত আদায় কর? আমি বললাম: হাঁ । তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি, আবার মাঝে মাঝে বাদ 
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দিই, রাতে সালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি । আর যে ব্যক্তি আমার সুনাতকে অপছন্দ করল আমার 
সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে । ইবাদতের 
উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ“আতের দিকে । যার স্থিতি- 
প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে । আর যার স্থিতি-প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে 1৮১৫১ 

এখানে প্রশ্ন হলো, উপরের হাদীসগুলিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করাকে রাসূলুল্লাহ $& সুন্নাত অবহেলা করা’ বা ‘সুন্নাত অপছন্দ করা’ 
বলে আখ্যায়িত করলেন কেন? আমরা সুনিশ্চিত যে, উপরের হাদীসগুলিতে উল্লেখিত সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ %-এর সুন্নাত বা 
রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তারা এমন কিছু করতে ইচ্ছা করেন নি যা ইসলামের নিষিদ্ধ । বরং তারা কিছু নেক আমল রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর 
রীতির অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে পালন করতে আগ্রহ করেছিলেন । তা সত্ত্বেও কেন বারংবার রাসূলুল্লাহ $৪ এরূপ করাকে ‘তীর 
সুন্নাত অপছন্দ করা” বলে আখ্যায়িত করলেন এবং বললেন যে, যে তার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে সে তার উম্মাত নয় বা তার সাথে 
সম্পর্কিত নয়? 

বিষয়টি অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন । সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে আমি “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বিস্ত 
|রিত আলোচনা করেছি । এ ছাড়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহ, বিদ'আতী আকীদা ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের পরিচয় প্রসঙ্গে সুন্নাত বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । এখানে সুন্নাতের ব্যতিক্রমে ঈমানের 
বিচ্যুতি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে নিম্নের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি: 

(১) উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন তা ততটুকু ও 
সেভাবে করাই সুন্নাত এবং তিনি যা করেন নি বা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত । 

(২) তার সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতি ইসলামের অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েয বা বৈধ হতে পারে, বিশেষ কোনো 
কারণে জরুরীও হতে পারে, তবে তা কখনোই দীনের অংশ হতে পারে না। তার পদ্ধতির ব্যতিক্রম, খেলাফ বা অতিরিক্ত কোনো কর্ম, 
রীতি বা পদ্ধতিকে দীনের অংশ বলে মনে করা বা তা পালন না করলে দীন, বেলায়াত, ভক্তি, সাওয়াব বা আখিরাতের মর্যাদা সামান্য 
পরিমাণ ব্যাহত হবে বলে ধারণা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ %-এর পদ্ধতি দীনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে বিশ্বাস করা । এরই অর্থ সুন্নাত অপছন্দ 
করা । এরূপ বিশ্বাস পোষণ কারী মুহাম্মাদ (8)-এর রিসালাতের পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয় । ফলে সে আর তার সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে 
না। 


(৩) তাহাজ্জুদের সালাত কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত ফধীলতের ইবাদত । এ সকল সাধারণ দলীলের আলোকে বেশি 
বেশি তাহাজ্জুদ আদায় বা সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় নিষিদ্ধ নয় । কোনো আবিদ যদি ইবাদতের উদ্দীপনায় তা কখনো করেন তবে তা 
ক্ষতিকর নয় । তবে তার কর্মের স্থিতি ও নিয়মিত অবস্থান যদি রাসূলুল্লাহ $8-এর রীতির ব্যতিক্রম হয় তবে তা ক্ষতিকর । কারণ এ 
পর্যায়ে তিনি ‘সারারাত’ তাহাজ্জুদ আয়ায়কে রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর চেয়ে অধিক ফযীলত বলে মনে করবেনই এবং বিভিন্ন দলিল দিয়ে 
নিজের এরূপ কর্মকে রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে বাকি সময় তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে অধিক উত্তম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকবেন । 
সর্বোপরি যে ব্যক্তি সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় না করে রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে কাটান তার প্রতি তিনি কিছুটা হলেও কষ্ট বোধ করবেন 
এবং তার বেলায়াত, সাওয়াব বা কামালাত কিছুটা হলেও অপূর্ণ বলে অনুভব করবেন । তার কাছে মনে হবে, এভাবে কিছু সময় ঘুমিনে নষ্ট 
না করে একটু কষ্ট করে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করলে আরো বেশি কামালাত তিনি অর্জন করতেন! এভাবে জেনে অথবা না জেনে 
তিনি রাসূলুল্লাহ $৪-এর আমল ও রীতিকে ‘অপূর্ণ’ বলে মনে করলেন!! আর এই হলো সুন্নাত অপছন্দ করা । 

(8) সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম বা নেক কর্মের বা রীতির উন্মেষ, উৎপত্তি ও বিকাশ সাধারণত “সুন্নাত অবহেলা করা’ বা সুন্নাত 
অপছন্দ করা'-র কারণে হয় না, বরং ইসলাম নির্দেশিত ও সুন্নাত সম্মত নেক আমল বেশি করে পালনের জন্য এবং বেশি করে আল্লাহর 
পুরস্কার ও বরকত লাভের জন্যই তা হয়ে থাকে । কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, সকল খেলাফে সুন্নাতই ‘সুন্নাত অপছন্দ করার’ পর্যায়ে চলে 
যায় । এখানে একটি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি। 

(৫) ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে । আমরা দেখেছি যে, 
রাসূলুল্লাহ &৪-এর জন্মে আনন্দিত হওয়া, তার জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করা বা তার উপর দরুদ-সালাম পাঠ করা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত সম্মত ইবাদত । তবে এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী কয়েক শতকের 
মুসলিমগণের পদ্ধতি ছিল সাধারণ | মীলাদে নববীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুন্নাত পদ্ধতি ছিল সোমবার সিয়াম পালন করা । আর তার 
জন্ম জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে যে যখন যেভাবে পেরেছেন তার জন্ম, জীবনী, সীরাত, শামাইল ইত্যাদি আলোচনা করেছেন । ৭ম 
হিজরী শতাব্দী থেকে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পদ্ধতি চালু হয় । কয়েক শতাব্দী পরে মীলাদ মাহফিলের প্রচলন ঘটে । 

(৬) মুসলিম্‌ উম্মাহর আলিমগণ একমত যে, ঈদে মীলাদুন্নবী ও মীলাদ মাহফিল “বিদ“আত' বা নব-উদ্ভাবিত কর্ম । তাদের 
কেউ তা বিদ'আতে হাসানা এবং কেউ তা বিদ‘আতে সাইয়েয়াহ বলে গণ্য করেছেন । যারা তা বিদ'আতে সাইয়েয়াহ বলেছেন তারা 
রাসূলুল্লাহ %-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ, জন্ম, জীবনী, সীরাত-শামাইল আলোচনা ও দরুদ-সালাম পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার 
বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিমত পোষণ করেন নি। বরং তারা এ সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণের তাকিদ 
দিয়েছেন ৷ যারা একে বিদ“আতে হাসানা বলেছেন তারাও এ সকল ইবাদত পালনের জন্য এ পদ্ধতিকে জরুরী বলে গণ্য করেন নি, 
বরং এ পদ্ধতিকে তারা জায়েয বা বৈধ বলে গণ্য করেছেন । 

(৭) কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যারা ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন করেন তারা বিশেষ পদ্ধতিকে দীনের অবিচ্ছেদ্য 


৭৮ 


অংশ বলে গণ্য করেন । এখন যদি কোনো ব্যক্তি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে বা সাহাবীগণের মত সোমবারে সিয়াম পালন করেন, সর্বদা 
দরুদ-সালাম পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ $৪-এর জন্ম, জীবনী ও সীরাত-শামাইল আলোচনা করেন, কিন্তু তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঈদে 
মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল পালন না করেন তবে তারা কখনোই তাকে কামিল মুত্তাকি মুমিন বলে মনে করবেন না । তাদের মধ্যে কেউ 
মনে করবেন লোকটি ভাল, তবে আমাদের মত মীলাদ করলে আরো ভাল হতো । আর কেউ হয়ত বলবেন, যত কিছুই কর না কেন, 
মীলাদ পালন না করে জান্নাতে যেতে পারবে না । জেনে অথবা না জেনে তিনি ঈদে মীলাদুন্নবী’ বা মীলাদ মাহফিল'কেই রাসুলুল্লাহ &৪- 
এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একমাত্র পথ বলে গণ্য করছেন । 

(৮) আরো লক্ষণীয় যে, যে ব্যক্তি এরূপ সুন্নাতের ব্যতিক্রম, খিলাফে সুন্নাত বা “বিদ“আত' কর্ম বা পদ্ধতির অনুসারী তার 
মধ্যে এরূপ কর্ম বা পদ্ধতির মুহাববত বা ভালবাসা সাধারণত সুন্নাতের ভালবাসার চেয়ে অনেক গভীর ও সুদৃঢ় হয় । যিনি মীলাদ 
মাহফিল বা ঈদ মীলাদুন্নবী পালন করেন তিনি প্রতি সোমবারে সিয়াম পালন করে অথবা সাহাবীগণের পদ্ধতিতে সীরাত-শামাইল 
আলোচনা করে তত তৃপ্তি, হাল বা “ফায়েয' লাভ করবেন না যতটা তৃপ্তি, হাল বা ফায়েয তিনি লাভ করবেন আনুষ্ঠানিক মীলাদ 
পালন করে | এভাবে তার মনের গভীরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে যে, হুবহু সুন্নাত পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনে পূর্ণত লাভ 
সম্ভব নয় । 

(৯) খেলাকে সুন্নাতের প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসার একটি বিশেষ দিক এই যে, এরূপ কর্মই মুসলিম উম্মার দলাদলি ও 
বিভক্তির অন্যতম কারণ । যতদিন মীলাদের উদ্ভাবন হয় নি, রাসূলুল্লাহ $৪-এর জন্মের নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আনন্দ 
প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি হয় নি। বিষয়টি ছিল উন্মুক্ত । যে যখন যেভাবে পেরেছেন তা পালন 
করেছেন । ঈদে মীলাদুন্নবী এবং মীলাদ মাহফিলের উদ্ভাবনের পরে অনেক আলিমই এ বিষয়ক বিতর্ক হান্কা করে সমঝোতার চেষ্টা 
করেছেন । কিন্তু বিভক্তি রোধ করা যায় নি । সাধারণভাবে “মীলাদের পক্ষের ব্যক্তি’ মীলাদকেই “ম্বদল' ও “বেদলের' মাপকাঠি হিসেবে 
গ্রহণ করেন । যদি কেউ আরকালুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত পূর্ণভাবে পালন করেন কিন্তু মীলাদ না করেন 
তবে তিনি তাকে নিজের দলের বলে মনে করেন না । পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি আরকানুল ইসলাম সহ সকল ফরয, ওয়াজিব ও 
সুন্নাত ইবাদতে অবহেলা করেন, কিন্তু মীলাদ পালনের পক্ষে থাকেন তবে তিনি তাকে নিজের দলের মানুষ বলেই মনে করেন । 

(১০) এভাবে জেনে অথবা না জেনে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ৯$-এর জন্মে আনন্দ প্রকাশের জন্য, তার জন্ম ও 
জীবনী আলোচনার জন্য বা তার উপর দরুদ-সালাম পাঠের জন্য রাসূলুল্লাহ $-এর নিজের শেখানো ও তার সাহাবীগণের আচরিত 
পদ্ধতি যথেষ্ট নয় । বরং সুন্নাত পদ্ধতিটি অপূর্ণ বা অচল, নতুন পদ্ধতিতে তা পালন না করা পর্যন্ত মুমিন তার কামালাত, বেলায়াত বা 
সাওয়াবের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না । আর এ-ই হলো “সুন্নাত অপছন্দ করা’ । 

(১১) এভাবে দীনের যে বিষয়েই সুনাতের ব্যতিক্রম নেক আমল বা নেক আমলের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেখানেই তা 
চূড়ান্ত পর্যায়ে দীনের অংশ বলে গণ্য হয়েছে এবং সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে গিয়েছে । 

(১২) এভাবে আমরা দেখছি যে, যত ভাল নিয়্যাতেই সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক কর্ম করা হোক চূড়ান্ত পর্যায়ে তা সুন্নাত অপছন্দ 
করা'র পর্যায়ে চলে যায় । আর বাহ্যত এজন্যই রাসূলুল্লাহ % তার সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম নেক কর্ম করতে আপত্তি করেছেন । 
বরং সুন্নাত পালন না করলে যতটুকু আপত্তি করেছেন তার চেয়ে বেশি আপত্তি করেছেন সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম পদ্ধতিতে নেক 
কর্ম করলে । যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ মোটেও আদায় করতেন না তিনি তাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কিন্তু ধমক দেন নি । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার 
পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে ইচ্ছা করেছেন তাকে ধমক দিয়েছেন । কারণ সাধারণভাবে প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুন্নাত 
অপছন্দ করার পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, অথচ এরূপ সম্ভাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে খুবই প্রবল । বাহ্যত এজন্যই কুরআন কারীমে 
রাসূলুল্লাহ %-এর মুখালাফাত বা ব্যতিক্রম করতে এবং অগ্রবর্তী হতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে । 

এজন্য মুহাম্মাদ ($৪)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (3৪)-এর 
কর্মের, রীতির বা আদর্শের অতিরিক্ত, ব্যতিক্রম বা বিরোধী কোনো কর্ম, রীতি বা আদর্শ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । তার আদর্শই 
পরিপূর্ণ । আল্লাহর নৈকট্য, কামালাত, তাকওয়া, বেলায়াত, সাওয়াব বা জান্নাত লাভের জন্য তার সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কিছুর 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করার অর্থ তার রিসালাতের পূর্ণতায় অবিশ্বাস করা । মুমিন হয়ত কোনো কারণে কোনো সুন্নাত পালনে অক্ষম 
হতে পারেন, অথবা বৈধ বা অবৈধ ওজরে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম করতে পারেন, তবে সুন্নাতের ব্যতিক্রমকে তিনি কখনোই সুন্নাতের 
চেয়ে উত্তম, সুন্নাতের সমতুল্য, দীন, সাওয়াব বা বেলায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারেন না । মুমিন কখনোই বিশ্বাস করতে 
পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ $& যা করেন নি তা না করলে তার দীনের কোনো ক্ষতি হবে বা অপূর্ণতা থাকবে । 

৩. ২. ৯. তার ভালবাসা 

(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)-এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যে, এ বিশ্বাস পোষণকারী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ 3%-কে সকল 
মানুষের উধ্বে ভালবাসবেন । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ % বলেন: | | 

22199 ৯৯০৩ & এ] TAT ৩৩৬ GB SDL ১৯ ২ ১৯ লন GUNG 

“যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা ও 
সন্তান থেকে বেশি ভালবাসবে 1৮২৫৭ 

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 4৪ বলেন: রা | 
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৭৯ 


“তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি 
ভালবাসবে ৮২৫ 

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 3% -এর কাছে বসে ছিলাম । তিনি তখন উমারের (রো) 
হাত ধরে ছিলেন । উমর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি 
প্রিয় । তখন তিনি বলেন, 
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“হলো না উমার, যার হাতে আমার জীবন তার কসম, অবশ্যই আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে । তখন উমার 
(রা) বলেন: আল্লাহর কসম, আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয় । তখন রাসূলুল্লাহ $ বলেন, হা, উমর, এখন 
(তোমার ঈমান পূর্ণতা পেল) ৮২৫৯ 

এখানে বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (৪)-এর ভালবাসা কোনো মুখের দাবির ব্যাপার নয় । তার নির্দেশিত পথে চলা, জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা, তার শরীয়াতকে পুঙ্খানুপুঙ্থরূপে পালন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে 
থাকাই হলো তার মহব্বতের প্রকাশ । যে যত বেশী তার শরীয়তকে মেনে চলবেন এবং তার সুন্নাত মত জীবন যাপন করবেন, তার 
ভালবাসা তত বেশী গভীর হবে । সাহাবীগণ, তাবিয়ীগ, ইমামগণ কর্ম ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাকে ভালবেসেছেন । 

তাই রাসূলুল্লাহ %-কে ভালবাসার অর্থ হলো তার উপর ঈমান আনা, তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সকল নবীর নেতা, 
সর্বশেষ নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করা, তার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা এবং 
সবকিছুর উধ্র্বে তাকে সম্মান দান করা, তীর জন্য বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করা, তার জীবনী, শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ 
ভালভাবে জানার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা । এভাবেই মুসলিমের অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা গভীর হতে থাকে, তখন জীবনের 
সবকিছুর উর্ধ্বে, সকল মানুষের উর্ধ্বে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাকে ভালবাসতে সক্ষম হয় একজন মুসলিম । আমরা 
আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ $৪-এর প্রকৃত অনুসরণের ও প্রকৃত ভালবাসার তাওফীক 
দান করেন । আমীন! 

৩. ২. ১০. তার আহলু বাইত ও সাহাবীগণ 

রাসূলুল্লাহ $8-এর সম্মান ও ভালবাসার অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভালবাসা । তার সাহাবীগণকে, তার পরিবার ও 
বংশধরদেরকে, তার উম্মাতকে, তার একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে এবং তীর সুন্নাতের ধারক ও প্রচারকদেরকে তার কারণে সম্মান করা 
ও ভালবাসা তারই ভালবাসার প্রকাশ । বিশেষত তার সাহাবী ও আহলু বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

৩. ২. ১০. ১. আহলু বাইত 

কুরআনের আলোকে আমরা দেখি যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম । এখানে কোনো বংশ, রক্ত, বর্ণ বা দেশের কোনো ‘পবিত্রতা’, 
“অলৌকিকত্' বা বিশেষ অধিকার ঘোষণা করা হয় নি । হাদীসের শিক্ষাও অনরূপ । কুরআন কারীমে বংশ, বর্ণ বা দেশ নির্বিশেষে 
সকল সাহাবীর প্রশংসা করা হয়েছে তাদের কর্ম ও ত্যাগের কারণে, বংশ বা বর্ণের কারণে নয় । 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, দীন পালন ও বুঝার ক্ষেত্রে কুরআন কারীমে সাহাবীগণকে আদর্শস্থানীয় বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে । রাসূলুল্লাহ (8)-এর বংশের মানুষেরাও সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । তার প্রতি ঈমান, তাকে ভালবাসা, সাহায্য করা 
ইত্যাদি বিষয়ে তার অগ্রণী ছিলেন । এছাড়া কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ 8৪-এর আত্মীয়তার ভালবাসা রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন: 


528] ও 505৭] ১) 1০৯ 4১০ এন ১ ৫৪ 
“বল, ‘আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না ।”২৬ 
যাইদ ইবনু আরকাম রো) বলেন : রাসূলুল্লাহ &8 একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ‘খুম’ নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা 
করলেন । তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন । এরপর তিনি ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন । অতঃপর তিনি 
বললেন: 
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“হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো । আমি একজন মানুষ মাত্র । হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন 
এবং আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব । আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি প্রথমত আল্লাহর কিতাব, 


যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো । তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে । .... এরপর তিনি 
বললেন : “এবং আমার বাড়ির মানুষ বা পরিবার-পরিজন । আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে 


৪২৬১ 


রাখতে উপদেশ প্রদান করছি ।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন । 

ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন, 

(৮৯) এ ০৯153 (এ ০৯) Als (৬ ১০ 2১৯৪ ০) th ৬ 

“তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে কারণ তিনি তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান করেন, এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে 
ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় আমার বাড়ির মানুষদের (পরিবার, বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালবাসবে 1” 

৩. ২. ১০. ২. সাহাবীগণ 

ইসলামের শক্রগণ বাহ্যিক বিরোধিতা, যুদ্ধ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে সক্ষম না হয়ে মুসলিম সেজে 
গোপনে ইসলামের মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্র রোধ করতে চেষ্টা করে। এ ছাড়া কোনো কোনো মুসলিম নিজের আবেগ 
তাড়িত উদ্দীপনায় অন্ধ হয়ে সাহাবীগণের মর্যাদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় । এভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জনন 
নেয় । 

আমরা ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর ফিরকা ও দলাদলির বিষয়ে আলোচনার সময় দেখব যে, মুসলিম উম্মাহর প্রথম দুটি 
বিভক্তি ও বিভ্রান্তি- খারিজীগণের বিভক্তি ও শিয়াগণের বিভক্তি- ছিল এ বিষয় কেন্দ্রিক । খারিজীগণ কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে 
ও পালন করার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে । তার নিজেরা কুরআন পড়ে বা হাদীস পড়ে 
যা বুঝত তাই চূড়ান্ত ও সঠিক বুঝ বলে মনে করত এবং তাদের বুঝের বিপরীতে সাহাবীগণের বুঝকে বিভ্রান্তি ও কুফ্র বলে 
আখ্যায়িত করত । 

অন্যদিকে শীয়াগণ ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে । তারা নবী-পরিবারের 
ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য করে । এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে । গত কয়েক শতাব্দী 
যাবত পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন । এ সকল প্রচারের একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো ইসলামের 
মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা । কারণ সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে 
যায়; কারণ তাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে । 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূল ভিত্তিই রাসূলুল্লাহ &৪-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের জামা'আত অনুসরণ করা । এ বিষয়ে 
আমরা কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা ইসলামী আকীদার উৎস অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । ইফতিরাক বা বিভক্তি বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা 
এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব । এখানে সংক্ষেপে সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করছি । 

(১) কুরআন কারীমে অনেক স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা ও তাদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । কয়েক স্থানে 

স্পষ্টত তাদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । এক স্থানে আল্লাহ বলেন: 
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“তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা 
মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে । তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।৮”২৮৩ 
রাসূলুল্লাহ ($ুু্)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান 
আল্লাহ বলেন: 
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“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন । তিনি কুফ্রী, পাপ ও 
অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন । তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী 1৮২ 
(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহাবীগণের 
মতামতের গুরুত্ব আলোচনাকালে আমরা এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছি । আমরা দেখেছি যে, এ বিষয়ে মহান আল্লাহ 
বলেছেন: “মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট । এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা 
চিরস্থায়ী হবে । এ মহাসাফল্য 1” 
(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । আল্লাহ 
বলেন: 


৮১ 
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“মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন 1” 
তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন: 
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“কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের 
জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম 1৮৯৯ 

(8) মহান আল্লাহ কুরআনে মুমিনগণকে তিনভাগে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছেন । প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ 
করে তাদের প্রশংসা করেন । এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন: 
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“তাদের পরে যারা আগমন করল তার বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী 
ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, 
পরমদয়ালু ৷” 

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির 
সাহাবীর জন্য দু'আ করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা । অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষভাব ঈমানের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয় । 

(৫) অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । এক হাদীসে উমর 
ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 2 বলেছেন : 
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“তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তীরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তাদের পরে তাদের পরবর্তী যুগের 
মানুষেরা এবং এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা । এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে ৮২৯ 

আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3৪) বলেন: 
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“তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না । কারণ তোমাদের কেউ যদি উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো 
এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক পরিমান দানের সমপর্যায়ে পৌছাতে পারবে না ৮১ 

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ করেন: 

(১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই রাসূলুল্লাহ &৪-এর সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতু এবং সাহাবীগণের মধ্যে 
খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব । 

(২) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে । 

(৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী । কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা, অবজ্ঞা বা ঘৃণা 
করতে পারেন না । তাদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্ধাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না । 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ“আত ও বিভক্তি আলোচনাকালে আমরা সাহাবীগণের বিষয়ে “আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা “আতের' বিশ্বাস ও 
মূলনীতি বিষয়ে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ । 

৩. ২. ১১. তার মর্যাদা ও সম্মান 

রিসালাতের সাক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ $৪-কে সম্মান করা । তিনি সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, 
নবী-রাসূলদের প্রধান । তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তার হাবীব, তার সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা । 

অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মর্যাদা সবই তিনি লাভ করেছেন । তিনি নিষ্পাপ, মনোনীত ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন । 
নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও নবুয়তের পরে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন । এছাড়াও আল্লাহ 
তাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন । 

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে তার মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তার প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহের বিষয়ে আল্লাহ 
বলেন: 
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“তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া 
আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না । আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন 
এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা-অনুগহ রয়েছে ।”২ 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
1১8৫ 4৪৮ ONS 45৪ 0 ৪০ ৮2৯০১] ১355 Ue 4 এ] এ ১ 8 9] ৯৩ এ (৯৯ ৬ CA, 
“ওহীর মাধ্যমে আমি তোমার প্রতি যা নাধিল করেছি তা আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম, সে অবস্থায় তুমি 
আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী বা কর্মবিধায়ক পেতে না । কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দয়া; নিশ্চয় তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ 


মহান ৮২৭২ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


bial 2 3) এ) হও 


৪২৭৩ 


“আমি তো তোমাকে রাসূল বানিয়েছি কেবল বিশ্ব জগতের জন্য রহমত-রূপে । 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


05 এ 38১5 4১45 5৪0 এআ Ms এ ০59 La এ 0 
“আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেই নি? আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় 


কষ্টদায়ক । এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি [সি 
তার মর্যাদা বর্ণনা করে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন: 


183, 31049 443৮ এ] এ] 0535185142২ 0০ এ লে এও 


“হে নবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে 
আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে 1৮২৫ 
তাকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেছেন: 


১৯ 5১4 ১৪৯০ BIG ১5003 40975 Al Lia Vali 1০55 1৯৯0 SLL এ 
“নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে । যেন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের 
প্রতি ঈমান আন এবং তাকে (রাসূলকে) সাহায্যকর এবং সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধায় তার (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 


কর ৮২৯ 


সকল মানুষের উর্ধ্বে তার সম্মান । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন: 
০৮ এ] AS ও x গে Fes BEN এড শলিকন এও শা On Call গড লেখা 
০৯৯৭৩ ০৯৩৭ 

“মুমিনদের নিকট নবী তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা । আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিনগণ 
ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের ঘনিষ্টতর 1” 

এভাবে আল্লাহ সকলের উর্ধ্বে তাকে সম্মান দান করেছেন এবং কোনো ভাবে তাকে কষ্ট দান করা বা তার মনোকষ্টের কারণ হওয়া 
মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন । তার বিশেষ মর্দার অংশ হিসাবে তার মৃত্যুর পরে তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন । এ 
প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন: | 

৮৯৮০ এ ১৮ 05 ৯৩ 01 9 ০০ এই) ASE 0 YG AM ০৬০০ 19355 0 oS ০5৬৪ 

“তোমাদের জন্য সংগত নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে অথবা তার মৃত্যুর পরে তার পত্রীদিগকে বিবাহ 

করবে | আল্লাহর নিকট তা ঘোরতর অপরাধ 1৮২৭৮ 


৮৩ 


অন্যান্য সকল মানুষের থেকে পৃথকভাবে সম্মানের সাথে তাকে ডাকতে হবে এবং তার ডাকে সাড়া দিতে হবে | এ বিষয়ে মহান 
আল্লাহ বলেছেন: 
(553 ১০০ ৮৬৬ 255 0৯০] ৪৪১1৯ 3 
“রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করো না।” ৯ 
তার সাথে আদব রক্ষার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন: 
1 জি টি ৯০ ৮০৭৭ dl all Eg 4493 adh ৬১৪ 08 a বিলি ১৪ 7 নু 
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“হে মুমিনগণ আল্লাহ ও তার রাসুলের সামনে কোনো বিষয়ে অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ ৷ হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কষ্ঠস্বরের উপর তোমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করো না এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে 
যেভাবে জোরে কথা বল সেরূপ জোরে বা সশব্দে তার সাথে কথা বলো না; কারণ এতে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যাবে 
তোমাদের অজ্ঞাতসারে | যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য 
পরিশোধিত করেছেন । তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কার 1” ৃ 
পাঠক, চিন্তা করুন! কত বড় সাবধানতার প্রয়োজন! কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ &৪-এর সামনে অগ্রণী হওয়া যাবে না। তার 
কথার উপরে কথা বলা যাবে না । নিজেদের মতামত, যুক্তি, কর্ম, পছন্দ ইত্যাদি দিয়ে তার আগে যাওয়া যাবে না । বরং মতামতে, 
কর্মে, ইবাদতে, দাওয়াতে, পছন্দে-অপছন্দে সকল বিষয়ে তার পিছে থাকতে হবে এবং তাকে অনুসরণ করতে হবে | তার সামনে 
নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করা যাবে না । তার মত, কর্ম, রীতি, নির্দেশ কোনো কিছু মুমিনের নিকট পৌছালে মুমিন আর তার সামনে 
নিজের মতামত বা পছন্দ বিকল্প হিসেবে দাড় করান না। বরং নিজের মত ও পছন্দকে নীচু করে তার মতকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ 
করেন । এ-ই ঈমানের দাবি । এ-ই আল্লাহর নির্দেশ । না হলে আমাদের বড় বড় কথা, মহা মহা কর্ম আমাদের অজান্তে-অত্ঞাতে 
নিষ্ফল হয়ে যাবে! কী করুণ পরিণতি! 
বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ৯৪ তার মর্যাদার কথা উম্মাতকে জানিয়েছেন । তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী । নিজের অহংকার 
প্রকাশের জন্য নয়, উম্মাতকে তাদের বিশ্বাসের ও কর্মের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্যই তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তাদেরকে 
জানিয়েছেন । ইতোপূর্বে আমরা এ অর্থে কয়েকটি হাদীস দেখেছি । আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন দিক থেকে মুহাম্মাদ 
(৬৪)-কে অন্যান্য সকল নবী-রাসূল থেকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন । এ বিষয়ক আরো কয়েকটি হাদীস আমরা এখানে 
আলোচনা করব । আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন: 


0 ২9 ১০9 4৯৭ 93191 At Ul 193 13 Aes 0319৯ 13 3৩৯ ০4 এগ এ 
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“মানুষ যখন কিয়ামতের সময় পুনরুখিত হবে তখন আমিই সর্বপ্রথম বের হব, মানুষেরা যখন হাজিরা দেবে তখন আমিই তাদের 
পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করব, যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদান করব এবং সেদিন আমার হাতেই 
থাকবে প্রশংসার ঝাণ্তা। আদম সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতিপালকে কাছে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত, আর এতে কোনো অহংকার 
নেই |” 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন: 
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“কিয়ামদের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, কবর ফুড়ে আমিই প্রথম পুনরুথিত হব, আমিই প্রথম শাফা'আতকারী এবং 
আমার শাফা‘আতই প্রথম গ্রহণ করা হবে ।”*২ 
আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন: 
এ) ১৬৭ ০ af Lag লে On UG ০৯৪ ২৩ ১৭৭ এ ৭৯৭ এ ১৭০ 
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“কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, তবে এতে কোনো অহংকার নেই । আমার হাতেই প্রশংসার ঝাণ্তা থাকবে, তবে 


এতে কোনো অহংকার নেই । আদম থেকে শুরু করে যত নবী আছেন তারা সবাই আমার ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হবেন । আমিই প্রথম 
মাটি ফুড়ে পুনরুখিত হব, তবে এতে কোনো অহংকার নেই 1৯ 


৮৪ 


তার মর্যাদা সুপ্রাচীন । প্রথম মানব আদম (আ)-এর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ তার জন্য নুবুওয়াত ও খাতিমুন্নাবিয়ীনের মর্যাদা 
সংরক্ষিত করেছেন । আবু হুরায়রা বলেন: 


এ CIM 08 AT 0৪ EGAN এ এও ০ এ 09০0 518 
“সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনার জন্য নবুয়ত নির্ধরিত হয়েছে? তিনি বললেন: যখন আদম 
দেহ ও আত্মার মধ্যে ছিলেন ৮২? 
ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ &৪ বলেন, 
a ১৪০২ (এ১ Js) এ১ 029 ১5277: 4405 ও ০৯ 73. 0 oni 24, 590 fl ৬ 4 এ] i 
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“আদম যখন তার কাদার মধ্যে ভূলুষ্ঠিত ছিলেন তখনই আমি আল্লাহর নিকট লাওহে মাহফুষের মধ্যে সর্বশেষ নবী ছিলাম । আমি 
তোমাদেরকে আমার প্রথম শুরুর কথা বলব: আমার পিতা ইব্রাহীমের (আ) দু'আ, ঈসার (আ) জাতিকে তার ভবিষ্যদ্বাণী এবং আমার 
আম্মার স্বপ্ন; তিনি দেখতে পান যে তার ভিতর থেকে একটি নূর (আলো) নির্গত হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহকে আলোকিত করে তোলে । 
এভাবেই নবীগণের (আ) মায়েরা দেখেন ৮১৮৫ 
আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন, 


SUN) এ ৪০০৪ al 0 


২৮৬ 


“নিশ্চয় আল্লাহ নবীগণের উপরে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন । 

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (8৪)-কে ওসীলা, মাকাম মাহমুদ ও শাফা'আত-এর 
মর্যাদা প্রদান করবেন | ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য । এ বিষয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । হাদীস শরীফ 
থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহর নিকটতম ও সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানকে “ওসীলা” বলা হয়, যা মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ 
(38), কে প্রদান করবেন । আমর ইবনুল আস (রা) এবং আবু হুরাইরা (রা) থেকে, বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন; 
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“যখন তোমরা মুয়ায্যিকে (তার আযান) শুনবে তখন সে যেরূপ বলে সেরূপ বলবে । এরপর আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ 
করবে; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত করেন । অতঃপর তোমরা আল্লাহর 
কাছে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে । ওসীলা জান্নাতের এমন একটি মর্তবা (তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনায়: জান্নাতের সর্বোচ্চ 
মর্যাদা) যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউ লাভ করবে না । আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা । আর যে ব্যক্তি আমার 
জন্য ‘ওসীলা’ প্রার্থনা করবে তার জন্য শাফা"আত প্রাপ্য হবে 1৮২৮৭ 

মাকাম মাহমুদ অর্থ প্রশংসিত অবস্থান, যে অবস্থানে সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই তার প্রশংসা করবেন । মহান 
আল্লাহ বলেন: 
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“এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এ তোমার জন্য অতিরিক্ত, আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করবেন “মাকামে মাহমূদে’ বা প্রশংশিত স্থানে ৷” 

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, “মাকাম মুহামদ" বলতে কিয়ামদের দিন মহান আল্লাহর দরবারে শাফা‘আতের মাকাম । 

৩. ২. ১২. তীর মর্যাদার বিষয়ে ওহীর অনুসরণ 

মুসলিমের দায়িত্ব হলো রাসূলুল্লাহ $৪-এর সঠিক মর্যাদা নিরপনে এবং তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও 
সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা । আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর সম্মান ও মর্যাদা অবগত হওয়া মুমিনের ঈমানের অংশ ও মৌলিক 
বিষয় । সকল মুমিনের দায়িত্ব ত এক্ষেত্রে সমান । কাজেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, বিষয়টি আল্লাহ্‌ কুরআন কারীমে সহজভাবে 
সকলের বোধগম্য করেই বর্ণনা করেছেন । এছাড়া রাসূলুল্লাহ &8 বিষয়টি তীর সাহাবীগণকে জানিয়েছেন । তারাও মুমিনের ঈমানের 
বিশুদ্ধতার জন্য এভাবেই গুরুত্বের সাথে তা তাবিয়ীগণকে শিখিয়েছেন । এভাবে বিষয়গুলি অবশ্যই কুরআনে বা মৃতাওয়াতির-মাশহুর 
সহীহ হাদীস সমূহে স্পষ্ট ও সর্বজনবোধগম্যভাবে বর্ণিত হয়েছে । কুরআন ও হাদীসে তার সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ও 


৮৫ 


আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শেখান হয়েছে । মুসলিমের দায়িত্ব হলো, তার ব্যাপারে কুরআন কারীমে বা সহীহ 
হাদীসে যা বলা হয়েছে তা সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা । নিজের থেকে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না। কারণ 
আমরা বা উম্মাতের আলিমগণ যা কিছুই বলেন না কেন সবই মানবীয় ইজতিহাদ । আর বিশ্বাস ও আকীদার ভিত্তি ওহী । মানবীয় কথাকে 
ওহীর সাথে সংমিশ্রণ করলে বা ওহীর মর্যাদা দিলে সীমালজ্বন ঘটতে পারে । 
পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাত এরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালজ্ঘনের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে বলে আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে 
জানতে পারি । নবীগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদেরকে ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে 
সীমালজ্ঘন । এজন্য রাসূলুল্লাহ (8৪) তার উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন । 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মিম্বারের উপরে বক্তৃতায় বলেন, রাসূলুল্লাহ $& বলেছেন: 
ADs এ ২৪19588 ১৯৪ Ul এ ৪০ 28 ৫০ এ Ls ৮৩১৮০ NY 
“থুস্টানগণ যেরূপ ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রশংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না । আমি তো 
তীর বান্দা মাত্র । অতএব তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল ।”১৯ 
এখানে রাসুলুল্লাহ &$ তার উম্মাতকে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন । বাড়াবাড়ির অর্থ হলো তার বিষয়ে পবিত্র 
কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার অতিরিক্ত কিছু বড়িয়ে বলা যা তিনি আমাদেরকে বলেন নি । তিনি খৃস্টানদের বাড়াবাড়ির দিকে উম্মাতের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন । কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ খুস্টানদের এই বাড়াবাড়ির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ 
বলেন: 
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“হে কিতাবীগণ, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না । মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ 
আল্লাহর রাসূল, এবং তীর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তীর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ) । সুতরাং 
তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলে উপর ঈমান আন এবং বলিও না ‘তিন’... ৷* 

ঈসা (আ)-এর বিষয়ে খৃস্টানদের বাড়াবাড়ির স্বরূপ ছিল তার বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া এ সকল বিশেষণকে বাড়িয়ে ব্যাখ্যা 
করে তার মর্যাদা বৃদ্ধির অপচেষ্টা করা । আল্লাহ তার বিষয়ে বলেছেন যে, তিনি ‘আল্লাহর কালিমা’ এবং ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে রহ’ । 
‘কালিমাতুল্লাহ’, ‘রহুল্লাহ’ ইত্যাদি শব্দ শুনে কিছু ভক্তের মনে যে অতিভক্তির প্লাবন তৈরি হয়, সেগুলিই ক্রমান্বয়ে ভয়ানক শির্কে 
পরিণত হয় । তারা দাবি করেন যে, আল্লাহর কালিমা আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ যা তার সত্তার অংশ ও তারই মত অনাদি, সেহেতু 
সা’ (আ) আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশ । আর আল্লাহর রূহ আল্লাহরই সত্তার অংশ । এভাবে তারা দাবি করে যে, ঈশ্বরের সত্তার 
তিনটি ব্যক্তিত্ব ‘আল্লাহ বা ‘পিতা’, কালিমাতুল্লাহ বা ইবনুল্লাহ অর্থাৎ পুত্র এবং রূহুল্লাহ বা পবিত্রআত্মা । এ তিন ব্যক্তি সমন্বয়ে এক 
ঈশ্বর (নাউযু বিল্লাহ) । 

তাদের এ ব্যাখ্যাভিত্তিক আকীদা বাইবেলের কোথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি । বরং বাইবেলের অগণিত নির্দেশনা এর সাথে 
সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক । তারা তাদের এরূপ ব্যাখ্যাভিত্তিক মতামতকে মূল আকীদা হিসেবে গ্রহণ করে এর সাথে সাংঘর্ষিক তাওরাত 
ও ইঞ্জিলের তাওহীদ বিষয়ক ও ঈসা (আ)-এর মনুষ্যত্ব বিষয়ক অগণিত সুস্পষ্ট আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে । এ সকল অপব্যাখ্যা 
গেলানোর জন্য অনেক দার্শনিক যুক্তি পেশ করে । তাদের উদ্দেশ্য ছিল এভাবে ঈসা (আ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা । 

এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন, ঈসার (আ) বিষয়ে আল্লাহ যতটুকু বলেছেন তোমরা ততটুকুই বল, কারণ ততটুকুই হক 
ও সত্য । তার অতিরিক্ত বলো না, কারণ ব্যাখ্যা তাফসীরের নামে তোমরা যা বলছ তা বাতিল ও অসত্য । তোমরা তাকে কালিমাতুল্লাহ 
এবং রহুল্লাহ বল, তবে কালিমাতুল্লাহ বা রহুল্লাহর ব্যাখ্যা করে বাড়িয়ে কিছু বলো না। অন্যত্র আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল 
বাড়াবাড়ির পিছনে রয়েছে কতিপয় ‘পণ্ডিতের’ প্রতি পরবর্তীদের অন্ধ ভক্তি ও তাদের অন্ধ অনুকরণ । আল্লাহ বলেন: 

১০155251585 lly JB ১5150 SAB LAT 55 ৩৯] ৯ 59959815803 ৮৩ AGH 
dl 5154 

“বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং সে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও 
অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের মর্জিমাফিক মতামতের অনুসরণ করো না 1৯, 

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খৃস্টানগণের অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি স্বরূপ ছিল ওহীর মধ্যকার কতিপয় দ্যর্থবোধক শব্দের 
অতিভক্তিমূলক অর্থকে দীনের ও আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ঈসা (আ)-এর বিষয়ে ওহীর বাইরে অতিরিক্ত গুণাবলি আরোপ 
করা এবং সেগুলির বিপরীতে অগণিত দ্যর্থহীন ওহীর বাণীকে ব্যাখ্যা করা । 

রাসূলুল্লাহ ৯ তার উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে তার বিষয়ে কি বলতে হবে তার নির্দেশনা প্রদান করলেন । তিনি 
বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা । আমাকে আল্লাহ দুটি মূল বিশেষণে বিশেষিত করেছেন: আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল । 
তোমরা আমার বিষয়ে এরূপই বলবে । অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে কুরআনে বা হাদীসে তার বিষয়ে যা বলা হয়েছে হুবহু তাই আমাদেরকে 


৮৬ 


বলতে হবে । এগুলিকে ব্যাখ্যা করা বা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এগুলির সাথে আরো কিছু কথা যোগ করা আমাদেরকে বাড়াবাড়ির পথে 
নিয়ে যেতে পারে । 
উপরের হাদীসের ন্যায় অন্যান্য অনেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ &৪ তার উম্মাতকে তার প্রশংসা বা ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার 
করতে এবং ওহীর ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন । 
আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, 
১৪৮ ১৭ ৮৪0 % dl ০9০১ 038 ৭৯৯ 093 53 ০৪৭ 093 0৬৭ 5 ৬৯০ ৪ ০৪১৯০ 
ভে 2100 858 ৮৯8 ও 61154121748 i 4] ৬০ ০ ০ Ul ১৬৪৫ 25% ১3 ৬০ 
০৯5 °F Al i ন 
“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ঞ&-কে বলে, হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা (সাইয়েদ), আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মধ্যে 
সর্বভ্তোম, আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র । তখন রাসূলুল্লাহ & বলেন: হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল । শয়তান যেন 
তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে । আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল । আল্লাহর কসম, আমি 
ভালবাসি না যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তোমরা আমাকে তার উর্ধ্বে ওঠাবে ।”৯৯২ 
অর্থাৎ শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে । নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার মাধ্যমে অনেককে সে 
বিভ্রান্ত করে । আবার তাদের ভক্তি ও প্রশংসায় সীমা লঙ্ঘন করিয়েও শয়তান অনেককে বিভ্রান্ত করে । কাজেই সে বিষয়ে সতর্ক 
থাকতে হবে । শয়তান অনেক সময় কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, নবী-রাসূলকে বেশি প্রশংসা করলে বা ভক্তি করলে তিনি হয়ত খুশি 
হবেন । এজন্য রাসূলুল্লাহ %৪ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে, এরূপ ভক্তি বা প্রশংসায় তিনি খুশি হন না। বরং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত 
বিশেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তিনি খুশি হন। 
এখানে লক্ষণীয় যে, উপযুক্ত হাদীসে বক্তা সাহাবী রাসূলুল্লাহ 38-এর বিষয়ে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন সবই সত্য ও 
সেগুলি বলা ইসলামে কোনোভাবেই আপত্তিকর নয় । তবুও রাসূলুল্লাহ ঞ আল্লাহ তাকে যে বিশেষ দুটি পদমর্যাদা প্রদান করেছেন 
তার বাইরে কিছু ব্যবহার করা অপছন্দ করছেন । বাহ্যত তিনি বাড়াবড়ির দরজা বন্দ করতে চেয়েছেন । 
এ অর্থের অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনুশ শিখ্খীর (রা) বলেন, 
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“একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ৯৪-এর নিকট আগমন করে বলে, আপনি কুরাইশদের নেতা বা প্রধান (সাইয়েদ) । তিনি বলেন নেতা 
বা প্রধান (সাইয়েদ) তো আল্লাহ । লোকটি বলে: আমাদের মধ্যে কথায় আপনিই সর্বোত্তম এবং মহত্-মর্যাদায় আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
তখন রাসূলুল্লাহ && বলেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কথা বলতে চাইলে বলুক, তবে শয়তান যেন তাকে টেনে নিয়ে না যায় |” 
এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো মানুষকে সাইয়েদ (নেতা বা প্রধান) বলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয় । সাহাবীগণ একে অপরকে কখনো 
কখনো “সাইয়েদুনা” আমাদের নেতা) বলে উল্লেখ করেছেন । এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি 1৯? 
পঞ্চম অধ্যায়ে শিরক আসগার বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ & দাসদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মনিব বা মালিককে 
রাবব (প্রভু) না বলে সাইয়েদ (নেতা) বলে ডাকতে । এতদসেত্ও রাসূলুল্লাহ % তার নিজের বিষষে ‘সাইয়েদ’ শব্দ ব্যবহার করতে 
আপত্তি করছেন । বাহ্যত তিনি এ বিষয়ে বাড়াবাড়ির দরজা বন্ধ করতে চেয়েছেন এবং মহান আল্লাহ তার বিষয়ে যে শব্দ ও উপাধি 
ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উম্মাতকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন | ওহীর ব্যবহৃত শব্দ আর মানবীয় আবেগ-বিবেকের 
ভিত্তিতে ভাষাজ্ঞানের আলোকে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে ঈমানের জগতে অনেক পার্থক্য । 
রাসূলুল্লাহ &%-এর দৌহিত্র হুসাইন ইবনু আলী (রা) বলেন, 
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“তোমরা আমাদেরকে ইসলামের ভালবাসায় ভালবাসবে; কারণ রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, আমাকে আমার প্রাপ্যের উপরে 
উঠাবে না; কারণ আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার আগেই আমাকে বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন ।”** 

উপরের হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ 8৪-এর ভক্তি ও মর্যাদা প্রদান আমাদের অন্যতম দায়িত্ব ও 
ঈমানের অন্যতম দাবি । তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, শয়তান বিভিন্ন ভাবে মানুষকে অবিশ্বাসের ন্যায় অতিভক্তির মাধ্যমেও 
বিভ্রান্ত করতে পারে । এজন্য আমাদেরকে ওহীর হুবহু অনুসরণ করতে হবে । 

এছাড়া আরো বুঝতে হবে যে, বিশ্বাসের ভিত্তি ‘গাইবী’ বিষয়ের উপরে । এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা 
দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস 


৮৭ 


ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয় । যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয় । কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয় | এগুলিতে নতুন 
সংযোজন সম্ভব নয় । এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন । আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, 
সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই । কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে 
হবে । এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে 
পারি না। 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিদ'আত ও বিভক্তির আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ && ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার উম্মাতের মধ্যেও 
পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে । বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীদের যুগ এবং 
মুসলিম উম্মাহর সোনালী যুগগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাসূলুল্লাহ $৪-এর মর্যাদা বিষয়ে ওহীর নির্দেশ 
লঙ্ঘন ও ওহীর সাথে বিভিন্ন ব্যাখ্যা যোগ করে আকীদা তৈরির প্রবণতা সৃষ্টি হয় । কোনো কোনো আলিম মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে ওহীর 
একটি বক্তব্যের নিজের পছন্দমত অর্থকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে অন্যান্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বিকৃত বা বাতিল করেন এবং 
ওহীর অতিরিক্ত এবং সাহাবীগণের বক্তব্যের ব্যতিক্রম অনেক বিষয়কে আকীদার অন্তর্ভুক্ত করেন । এখানে এ জাতীয় কয়েকটি বিষয় 
আলোচনা করছি: 

৩. ২. ১২. ১. তার মানবত্ব বনাম অলৌকিকত্ব বিষয়ক বিতর্ক 

কুরআন-হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 8৪ অন্যদের মতই মানুষ । আবার কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন স্থানে তার 
অনেক মুজিযা, অলৌকিক কর্ম, ও অলৌকিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে । সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী তাবিয়-তাবিতাবিয়ী ও আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি। তারা সর্বাস্তকরণে 
সকল আয়াত ও হাদীসকে সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করেছেন । তিনি মানুষ ছিলেন তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে মহান আল্লাহ 
তাকে অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন । কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে দুটি মতবাদ তৈরি হয়, যারা এক 
অর্থের আয়াত ও হাদীসকে অন্য অর্থের আয়াত ও হাদীসের বিপরীত বা সাংঘর্ষিক বলে কল্পনা করে এবং একটি অর্থকে বিশ্বাস করার নাম 
করে অন্য অর্থের সকল আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেয় । 

প্রথম মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতকের মু’তাযিলা ও সমমনা ফিরকাসমূহের মধ্যে জন্মলাভ করে এবং পরবর্তীকালে দার্শনিক ও 
আধুনিক যুগে কোনো কোনো পাশ্চাত্যপন্থী পণ্ডিতের মধ্যে বিকাশ লাভ করে । তারা রাসূলুল্লাহ &৪-এর বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব 
বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলিকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার অলৌকিকত্ব বিষয় আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন 
ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন । তাদের আকীদার মূল এই যে, তিনি একান্তই অন্য সকলের মত মানুষ ছিলেন, তিনি কুরআন 
ছাড়া অন্য কোনো মুজিযা দেখান নি এবং তার কোনো অলৌকিক বৈশিষ্ট্যও ছিল না । এ বিষয়ক যে সকল আয়াত ও হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে তার অমুক বা তমুক অর্থ রয়েছে । এভাবে তারা তার মুজিযা বিষয়ক ও তার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত ও 
হাদীসগুলির এমন ব্যাখ্যা করেন যে তাতে প্রকৃত পক্ষে তা সবই অস্বীকার করা হয় । 

অন্য মতটি অনেক পরে জন্মলাভ করে ৷ ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ &৪-এর মুজিযা, অলৌকিক কর্ম 
ও অলৌকিক বৈশিষ্টাবলি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন । এগুলির ভিত্তিতে তারা তারা 
বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখার মাধ্যমে বাতিল করে দেন । তাদের মতামতের মূল কথা 
এই যে, তিনি মূলত বাশার বা মানুষ ছিলেন না । প্রকৃতপক্ষে তিনি অলৌকিক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন । একান্তই রূপক অর্থে বা 
দাওয়াতের প্রয়োজনে তাকে মানুষ বলা হয়েছে । তার মানবত্ব ও মানবীয় বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীসগুলির অমুক বা তমুক অর্থ 
রয়েছে । এভাবে তারা তার বাশারিয়্যাত বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করেন যে, সেগুলি মূলত সবই বাতিল হয়ে 
যায়। 


আমরা এখানে এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি আলোচনা করব । 

‘বাশার’ (৩--৪) অর্থ মানুষ, মানুষগণ বা মানুষজাতি (01810, human being, men, mankind) | কুরআন কারীমে প্রায় 
৪০ স্থানে ‘বাশার’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই একই অর্থে । একবচন ও বহুবচন উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয় । 

পরবর্তী অধ্যায়ে নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে আমরা দেখব যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাও“আত অস্বীকার 
করার ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের প্রধান দাবি ছিল যে, নবীগণ তো “মানুষ' মাত্র, এরা আল্লাহর নবী হতে পারেন না । আল্লাহ যদি কাউকে 
পাঠাতেই চাইতেন তবে ফিরিশতা পাঠিয়ে দিতেন । যেহেতু এরা মানুষ সেহেতু এদের নুবুওয়াতের দাবি মিথ্যা । এদের কথার প্রতিবাদে 
নবীগণ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ‘আমরা তোমাদের মত মানুষ’ এ কথা ঠিক, তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ হলে 
আল্লাহর ওহী ও নুবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা যায় না । বরং আল্লাহ মানুষদের মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছ নবী বা রাসূল হিসেবে বেছে 
নেন এবং মানবত্বের সাথেই তাকে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও ওহী প্রদান করেন । 

রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর বিষয়েও কুরআনে একথা বলা হয়েছে । কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ % ‘বাশার’ বা মানুষ । 
এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ‘অন্যদের মত মানুষ’ ৷ এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“এবং তারা বলে, কখনই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্য ভূমি হতে একটি 
বর্ণাধারা উৎসারিত করবেন । অথবা আপনার একটি খেজুরের ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার ফাকে ফাকে আপনি নদী-নালা প্রবাহিত 
করে দেবেন । অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ত-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবেন, অথবা আল্লাহ ও 
ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনে এনে উপস্থিত করবেন । অথবা আপনার একটি অলংকৃত স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে । অথবা আপনি 
আকাশে আরোহণ করবেন, তবে আমরা আপনার আকাশ আরোহণে কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি আমাদের (আসমান 
থেকে) একটি কিতাব অবতীর্ণ করবেন যা আমরা পাঠ করব ।” বল, “পবিত্র আমার প্রতিপালক (সুবহানাল্লাহ!)! আমি তো কেবলমাত্র 
একজন মানুষ, একজন রাসূল । আর মানুষের কাছে যখন হেদায়েতের বানী আসে তখন তো তারা শুধু একথা বলে ঈমান আনয়ন 
করা থেকে বিরত থাকে যে, আল্লাহ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?!” 

অর্থাৎ কাফিরদের দাবি যে, আল্লাহর রাসূল হওয়ার অর্থ আল্লাহর ক্ষমতার কিছু অংশ লাভ করা । পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্‌ 
জানালেন যে, রাসূল হওয়ার অর্থ আল্লাহর নিদের্শ অনুসারে প্রচারের দায়িত্ব লাভ, ক্ষমতা লাভ নয়; ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । অন্যত্র 
মহান আল্লাহ বলেন: 
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“বল: ‘আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ (উপাস্য) 
একমাত্র একই মা'বুদ । অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের 
ইবাদতে কাউকে শরীক না করে ।”৯৯* 

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 
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“বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র আমার প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের মা'বুদ একমাত্র একই 
মা'বুদ । অতএব তোমরা তারই পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট ক্ষমা প্র্থনা কর । যারা শির্কে লিপ্ত তাদের জন্য রয়েছে 
দুর্ভোগ 1৮৯৮ 

রাসূলুল্লাহ & বারবার তার উম্মতকে বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি একদিকে যেমন আল্লাহ তাকে যে মর্যাদা দান করেছেন 
তা তীর উম্মতরক জানিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে বারবার তীর উম্মতকে শিখিয়েছেন যে, তিনি একজন মানুষ । 

এক হাদীসে নবী-পত্রী উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন: 
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“আমি একজন মানুষ মাত্র । আমার কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে মানুষেরা আসে ৷ বাদী ও বিবাদীর মধ্য থেকে একজন হয়ত 
অধিকতর বাকপটু হয়, ফলে তাকে সত্যবাদী মনে করে হয়ত আমি তার পক্ষেই বিচার করি । যদি আমি ভুল করে একের সম্পদ অন্যের 
পক্ষে বিচার করে দিই, তবে সে সম্পদ তার জন্য হালাল হবে না । বরং তা হবে তার জন্য আগুনের একটি পিণ্ড, তার ইচ্ছা হলে সে তা 
গ্রহণ করুক, আর ইচ্ছা হলে তা পরিত্যাগ করুক ।”৯৯৯ 

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 38 সালাতের মধ্যে ভুল করেন। সালামের পরে 
সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালাতের কি কোনো নতুন বিধান নাযিল হয়েছে? তিনি বলেন: তোমরা এ প্রশ্ন করছ 
কেন? তারা বলেন: আপনি এমন এমন করেছেন । তখন তিনি সালাত পূর্ণ করেন এবং বলেন: 
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“সালাতের নিয়ম পরিবর্তন করা হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম । কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ 
মাত্র । তোমরা যেমন ভুল কর আমিও তেমনি ভুল করি । যদি আমি কখনো ভুল করি তবে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দেবে ।”*% 

রাফি ইবনু খাদীজ রো) বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ 3% মদীনায় আসলেন তখন মদীনার মুসলমানেরা খেজুরের মাওসুমের শুরুতে 
পুরুষ খেজুরের রেণুর সাথে স্ত্রী খেজুরের রেণু মেলাতেন, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য । তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বলেন: আমরা সবসময় এভাবে করে আসছি । তিনি বলেন: এ না করলেই বোধহয় ভাল হবে । তখন তারা তা ত্যাগ করেন, ফলে 
সে বৎসর খেজুরের উৎপাদন কম হয় । তখন তাকে বিষয়টি জানানো হয় । তিনি বলেন: 
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“আমি তো একজন মানুষ মাত্র । যখন আমি তোমাদেরকে দীনের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দান করব, তখন তোমরা তা গ্রহণ 
করবে । আর যদি আমি কোনো জাগতিক বিষয়ে আমার ধারণা বা মতামত বলি তবে তো আমি একজন মানুষ মাত্র 1”, 
অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন: 
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“রাসূলুল্লাহ $৪-এর কাছে দু'জন লোক আসেন । তারা কি বলেন আমি জানি না, তবে তাদের কথায় রাসূলুল্লাহ ৪৬ রাগান্বিত 
হন । তিনি তাদেরকে গালি দেন এবং বদ দোয়া করেন । তারা বেরিয়ে গেলে আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, এই দুইজন লোক 
কখনো কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না । তিনি বলেন: কেন? আমি বললাম: কারণ আপনি তাদেরকে গালি দিয়েছেন এবং 
বদদোয়া করেছেন । তিনি বলেন: তুমি কি জান না আমার প্রতিপালকের সাথে আমার কি চুক্তি হয়েছে? আমি তো আল্লাহকে বলেছি: 
“হে আল্লাহ, আমি তো একজন মানুষ মাত্র, তাই যদি কোনো মুসলিমকে আমি কখনো বদদোয়া করি বা গালি দিই, তাহলে আপনি 
তা সেই ব্যক্তির জন্য পবিত্রতা ও সওয়াব বানিয়ে দেবেন ৷”*২ 

উপরের অর্থে আবু হুরাইরা, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আনাস ইবনু মালিক, আবু বাক্রাহ ও অন্যান্য সাহাবী (৬) থেকে অনেক 
হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । 

এ সকল আয়াত ও হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ &৪-এর অনেক মুজিযা ও বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে । মিরাজ, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও অন্যান্য মুজিযা বিষয়ক আয়াত ও হাদীস আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি । বিভিন্ন সহীহ 
হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ তার প্রিয়তম রাসূলকে অনেক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন যা কোনো মানুষের মধ্যে 
বিদ্যমান থাকা সম্ভব নয় । এগুলিকে আরবীতে ‘খাসাইস’ বা ‘বৈশিষ্ট্যসমূহ’ বলা হয । ইতোপূর্বে তার মর্যাদা বিষয়ক হাদীসগুলিতে তার 
অনেক বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি ৷ বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ যেভাবে সামনের দিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুসমূহ 
দেখে তিনি অনুরূপভাবে পিছনদিকেও দেখতেন তীর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তীর অন্তর জাগ্রত থাকত**, সাধারণ মানুষের মত তার 
শরীরে ঘামে কোনো দুর্গন্ধ ছিলনা, বরং তার শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধ, সাহাবীগণ যা আতর হিসেবে ব্যবহার করতে অতীব 
আগ্রহী ছিলেন | এ ছাড়া আরো অনেক অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় । পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা 
কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব । 

রাসূলুল্লাহ $৪-এর মহান মর্যাদার একটি দিক যে, মহান আল্লাহ তাকে “সিরাজুম মুনীর’: “জ্যোতির্ময় প্রদীপ’ বা “নূর- 
প্রদানকারী প্রদীপ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্ৰমে তার দিকে 
আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকোজ্ভবল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে 1৮১ 

আমরা কুরআন কারীমের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনায় দেখব যে, মহান আল্লাহ বারংবার কুরআন কারীমকে ‘নুর’ বা জ্যোতি 
বলে আখ্যায়িত করেছেন । কোনো কোনো স্থানে মহান আল্লাহ সাধারণভাবে “নূর” বা ‘আল্লাহর নূর” এর কথা বলেছেন । এর দ্বারা তিনি 
কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন । আল্লাহ বলেন: 


১৪ ৪এ| ১১৩19 ৪১৬৪ pa 03 9383 এআ CELE 4 ০১৬ 
“তারা “আল্লাহর নূর’ ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ ‘তার নুর’ পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ 


করে on 
এখানে ‘আল্লাহর নূর’ বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে । আল্লামা কুরতুবী বলেন: 
এখানে ‘আল্লাহর নূরের’ ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে: (১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে 
ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায় । ইবনু আব্বাস ও ইবনু যাইদ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । (২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা 
কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায় । সুদ্দী এ কথা বলেছেন । (৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ (8), কাফিররা অপপ্রচার 
ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তার ধ্বংস চায় । দাহহাক এ কথা বলেছেন । (৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলি 
অস্বীকার করে মিটিয়ে দিতে চায় । ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন । (৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য । অর্থাৎ ফুৎকারে সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা 


৯০ 


করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত । ইবনু ঈসা এ কথা বলেছেন ।*” 


৮9 Lie ot 


“হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক তোমাদের 
নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন । আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট 
এসেছে ।” ”” 

এই আয়াতে ‘নুর’ বা জ্যোতি বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন । কেউ বলেছেন, এখানে নূর 
অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ (8৪) 1১১, 

এই তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই । যারা ‘নুর’ অর্থ ইসলাম বলেছেন, তারা দেখেছেন যে, এই আয়াতে প্রথমে 
রাসূলুল্লাহ (88) এর কথা বলা হয়েছে এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে । কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে 
বুঝানোই স্বাভাবিক । এ ছাড়া কুরআন কারীমে অনেক স্থানে নুর’ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে ২ 

যারা এখানে নুর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তারা দেখেছেন যে, এই আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা বলা 
হয়েছে, সেহেতু শেষে ‘নুর’ ও “স্পষ্ট কিতাব’ বলতে “কুরআন কারীমকে' বুঝানো হয়েছে । আর কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এভাবে 
কুরআন কারীমকে ‘নুর’ বলা হয়েছে এবং “স্পষ্ট কিতাব’ বলা হয়েছে । এখানে দুটি বিশেষণ একত্রিত করা হয়েছে । 

যারা এখানে ‘নুর’ অর্থ মুহাম্মাদ (৯৪) বুঝিয়েছেন, তারা দেখেছেন যে, স্পষ্ট কিতাব’ বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। 
কাজেই ‘নূর’ বলতে মুহাম্মাদ (8 )- কে বুঝানোই স্বাভাবিক । এ বিষয়ে ইমাম তাবারী বলেন, 
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“নূর (আলো) বলতে এখানে "মুহাম্মাদ (&)-কে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ হক বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, 
ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শির্ককে মিটিয়ে দিয়েছেন । কাজেই যে ব্যক্তি তার দ্বারা আলোকিত হতে চায় তার জন্য তিনি আলো । 
তিনি হক্ক বা সত্য প্রকাশ করেন । তার হককে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহুদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন 
করত তার অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন 1৮১? 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কারীমে সত্যের দিশারী, হেদায়াতের আলো ও সঠিক পথের 
নির্দেশক হিসেবে কুরআন কারীমকে ‘নূর’ বলা হয়েছে । অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে ‘নুর’ শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো 
মুফাস্সির রাসূলুল্লাহ (%%)-কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন । 

কুরআন কারীমের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (&&৪), কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা 
নূর থেকে সৃষ্ট । আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্ট, জড় বা মূর্ত নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। রাসূলুল্লাহ 8, ইসলাম ও 
কুরআন কোনো জাগতিক, ‘জড়’, ইন্দ্রিয়গাহ্য বা মূর্ত ‘আলো’ নয় । এ হলো বিমূর্ত, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা 
মানুষের হৃদয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে । 

কিন্ত ৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ % প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন বা 
মাটির মানুষ নন; রবং প্রকৃতপক্ষে তিনি নূর এবং নূরেরই তৈরি । এরপর কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেন, যদি কেউ তার নূর 
থেকে তৈরি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বা তাকে মানুষ বলে বা মাটির মানুষ বলে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে । তারা 
উপরের আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্যকে তাদের দাবির পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন । এছাড়া আরো দু 
প্রকারের দলিল তারা পেশ করেন: 

(১) নূর-মুহাম্মাদী (8) বিষয়ক ‘হাদীস’ নামে প্রচারিত কিছ কথা 

রাসূলুল্লাহ %%-কে আল্লাহ ‘নুর’ থেকে বা ‘আল্লাহর নুর’ থেকে সৃষ্টি করেছেন অর্থে প্রচারিত কিছু সনদ-বিহীন ভিত্তিহীন বা 
জাল বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করা হয় । যেমন বলা হয় যে, জাবির (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন: 

১০১ ০৮ শ্রল ও 3৮৯৪ Js 

“সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেন ।” 


৯১ 


এরপর এই লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, 
ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয় ।.... 

হাদীস নামে কথিত এ কথাগুলি কোনো একটি হাদীসের গ্রন্থেও সনদ-সহ পাওয়া যায় না । প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থ, বা অন্য 
কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ তো দূরের কথা পরবর্তী যুগগুলিতে সংকলিত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলন-গ্রন্থগুলিতেও এর 
কোনো উল্লেখ নেই । সপ্তম হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস বা সীরাতের গ্রন্থে এর সামান্যতম উল্লেখ পাওয়া যায় না। “হাদীসের 
নামে জালিয়াতি” গ্রন্থে আমরা দেখেছি যে, দশম-একাদশ হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি 
আব্দুর রায্যাক সান“আনী তার মুসান্নাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, বাইহাকী তা উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এ 
দু আলিমের কোনো গ্রন্থের কোথাও এ হাদীসটির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না । দশম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম 
সুযুতী স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির অপ্রমাণিত ও অনির্ভরযোগ্য ৯ 

আধুনিক যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ আরবীয় সুফী গবেষক মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু সিদ্দীক আল-গুমারী সুযুতীর এ কথার 
প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, সুযুতী এ হাদীসটিকে 'অনির্ভরযোগ্য' বলে এর অবস্থা সঠিকভাবে জানাতে পারেন নি, বরং তার বলা 
দরকার ছিল যে, “হাদীসটি সন্দেহাতীতভাবে জাল’ ৷ তিনি বলেন: “ইমাম সুযুতীর এ কথাটি আপত্তিকর অবহেলা । বরং হাদীসটি 
সুস্পষ্টতই জাল বা বানোয়াট । এর ভাষা ও অর্থ আপত্তিকর । হাদীসটি আব্দুর রাষ্যাক উদ্ধৃত করেছেন বলে সুযুতী উল্লেখ করেছেন । 
অথচ আব্দুর রাষ্যাক সান‘আনী রচিত ‘আল-মুসান্নাফ’, ‘তাফসীর’ এবং ‘আল-জামি’ কোনো গ্রন্থে হাদীসটির অস্তিত্ব নেই । এর 
চেয়েও অবাক বিষয় মরোক্কোর শানকীত এলাকার কোনো কোনো আলিম আব্দুর রাষ্যাকের নামে আব্দুর রাষ্যাক থেকে জাবির পর্যন্ত 
এর একটি সনদও বানিয়েছেন । আল্লাহ জানেন যে, এ সবই ভিত্তিহীন কথা | জাবির (রা) কখনোই এ হাদীস বর্ণনা করেন নি এবং 
আব্দুর রা্যাকও এ হাদীসটি কখনো শুনেন নি। প্রথম যে ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করেন তিনি হলেন ইবনু আরাবী হাতিমী (৬৩৮ 
হি) ৷... আমি জানি না তিনি কোথা থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন । অবশ্যই কোনো সুফী দরবেশ হাদীসটি বানিয়েছে ।”*** 

এ ‘হাদীস’ এবং “নূর মুহাম্মাদী' বিষয়ক অন্যান্য 'হাদীস'-এর সনদের অবস্থা আমি ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি গ্রন্থে বিস্ত 
|রিত আলোচনা করেছি। যে কোনো বিবেকবান আলিম স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলুল্লাহ &৪-কে নূর দ্বারা তৈরি বিষয়ক 
একটি হাদীসও কোনো সহীহ বা হাসান সনদ তো দূরের কথা আলোচনা করার মত যয়ীফ সনদেও বর্ণিত হয় নি । হাদীসের কোনো 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত সবই হয় সনদবিহীন প্রচলিত কথা অথবা 
মুহাদ্দিসগনের একমত্যে জাল ও বানোয়াট কথা । 

(২) এ বিষয়ে গত কয়েক শতাব্দীর কোনো কোনো আলিমের মত 

এ বিষয়ে হাদীস নামে কথিত কথাগুলি ইসলামের প্রথম ৫/৬ শতক পর্যন্ত কোনো হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। গত কয়েক 
শতাব্দী যাবৎ হাদীস বলে কথিত বক্তব্যগুলি প্রচারিত হওয়ার পরে অনেক আলিম এগুলির সনদ সম্পর্কে খোজাখুজি না করে সাধারণভাবে 
এগুলির কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন । এ সকল ব্যাখ্যা বা মতামতকে এ মতের স্বপক্ষে ‘দলিল’ হিসেবে পেশ করা হয়। 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ &-এর নূর থেকে সৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে এ বিতর্কটি 
একেবারেই কৃত্রিমভাবে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইসলামের প্রথম অর্ধ-সহস্্র বৎসর যাবৎ 
DL আকীদার অন্তর্ভূক্ত হওয়া তো দূরের কথা মুসলিম উম্মাহর সাধারণ আলোচনার বিষয়ও ছিল না । এখানে নিয়ের বিষয়গুলি 
লক্ষণায়: 

(১) আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ %% -কে আল্লাহর “আব্দ” বা বান্দা হিসাবে বিশ্বাস করা এবং সাক্ষ্য দেওয়া রিসালাতের 
ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং “আল্লাহর বান্দা বলতে মানুষকে বুঝানো হয় | তাই এই বিশ্বাসের সরল অর্থ এই যে, তিনি 
রা একজন । তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তবে তিনি মানবতার 
উর্ধে নি। 

(২) কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তার আবদিয়্যাত (দাসত্ব) ও বাশারিয়্যাত মোনবত্ব)-এর কথা বারংবার সুস্পষ্টরূপে এবং 
দ্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এর বিপরীতে কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলনু “আমি 
নুর’ । কোথাও বলা হয় নি যে, "মুহাম্মাদ নুর’ । শুধু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, তোমাদের 
কাছে ‘নূর’ এসেছে বলতে রাসূলুল্লাহ (88)-কে বুঝানো হয়েছে । এই ব্যাখ্যাও রাসূলুল্লাহ (896) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, 

বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাস্সির একথা বলেছেন । 

(৩) কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের উর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম । সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের 
দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা । 
পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেওয়া । আবৃদিয়্যারেত ও বাশারিয়্যাতের 
ওজুহাতে মুজিযা ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তি । অনুরূপভাবে অলৌকিক 
বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আয়াত-হাদীস বা এ বিষযক বানোয়াট কথা বা আলিমদের মতামতের ভিত্তিতে আবদিয়্যাত বা বাশারিয়্যাত অস্বীকার করা 
বা তাকে রূপক বলে ব্যাখ্যা করা বা কুরআন-হাদীসে যে কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি সে কথাকে বিশ্বাসের অংশ বানানোও 
অনুরূপ বিভ্রান্তি । 

(৪) এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী তা পাঠক খুব সহজেই 


৯২ 


বুঝতে পারছেন । আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্র্থহীন নির্দেশকে দ্বর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব । আর মুফাস্সিরদের কথাকে 
তার স্থানেই রাখব । 

আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (%) মানুষ ৷ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর 
বলতে আমরা “কুরআন'-কে বুঝাবো । কারণ কুরআনে স্পষ্টত “কুরআন'কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও 
রাসূলুল্লাহ (&8)-কে স্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তার বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় । 

অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (পু) মানুষ । তবে উক্ত আয়াতের 
ব্যাখ্যায় মানব জাতির পথ প্রদর্শনের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাকে নূর বলা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে যে, তার মধ্যে 
নৃবুওয়াতের নূর বিদ্যমান ছিল । 

(৫) কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি 'হাকীকতে' বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজাযী বা রূপক অর্থেই 
তাকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ছ্যর্থহীন 
নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্বর্থহীন বাণী নেই । 

(৬) রাসূলুল্লাহ (%)-নুরের তৈরি’ বলে বিশ্বাস করাকে ঈমানের অংশ বানানো, অথবা এ কথা অস্বীকার করাকে কুফরী বলে গণ্য 
করা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করা । যে কথা কুরআনে সুস্পষ্টত বলা হয় নি, যে কথা স্পষ্টভাবে কোনো 
মুতাওয়াতির হাদীস তো দূরের কথা কোনো সহীহ হাদীসেও বলা হয় নি, সে কথাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত 
করা এবং তার ভিত্তিতে সকল সুস্পষ্ট কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করা এবং কুফরী ফাতওয়া দেওয়া বিভ্রান্ত 
সম্প্রদায়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আমরা দেখব, ইনশা আল্লাহ । 

(৭) বস্তুত নুরের তৈরি হওয়ার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত মর্যাদা আছে বলে মনে করাই ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক । 
সৃষ্টির মর্যাদা তার সৃষ্টির উপাদানে নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মর্যাদায় এবং তার নিজের কর্মে । এজন্যই মুসলিম উম্মাহর 
অধিকাংশ আলিম নূরের তৈরি ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরি মানুষকে অধিক মর্ধাদাশালী বলে গণ্য করেছেন । 

এভাবে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ %% মানুষ ছিলেন । তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানুষ । তবে সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতিতে তিনি অন্য সবার মতই মানুষ । তার মূল বৈশিষ্ট্য তার মহান কর্মে ও তার মহোত্তম 
চরিত্রে । উপাদানে, সৃষ্টিত প্রকৃতিতে অন্য সবার মত হয়েও যে তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, 
ভক্তি, ভালবাসায় ও ইবাদতে অবিচল, অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন, তাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ তাকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব 
ছাড়াও অনেক অলৌকিক বা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন । পবিত্র কুরআনে বা সহীহ হাদীসে তার যে সকল অতিমানবীয় বা অলৌকিক 
বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন । এর বাইরে কোনো অতিমানবীয় গুণাবলী তারা তার প্রতি আরোপ করেন না। 
তারা বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও হাদীসে যে কথা যতটুকু বলা হয়েছে সে কথা ততটুকু বললেই রাসূলুল্লাহ &৪-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা 
প্রমাণ করা হয় । মানবীয় যুক্তি বা ব্যাখ্যা দিয়ে অতিরিক্ত কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই । 

৩. ২. ১২. ২. তার ইলম বিষয়ক বিতর্ক 

উপরের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি বিষয় রাসূলুল্লাহ $৪-এর গাইবী জ্ঞান সম্পর্কিত বিতর্ক ৷ কুরআন ও হাদীসে বারংবার 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র অদৃশ্য বা গাইবী ইলমের অধিকারী বা 'আলিমুল গাইব’ । তিনি ছাড়া কেউ গাইবী 
ইলমের অধিকারী নয় । রাসূলুল্লাহ & সম্পর্কেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ইলমুল গাইব জানতেন না । কেবলমাত্র যে 
জ্ঞান ওহীর মাধ্যমে তার নিকট আসত তিনি তাই অনুসরণ করতেন ও প্রচার করতেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইব বিষয়ের জ্ঞান রাখে না 1৮১৭ 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“অদৃশ্যের কুঞ্জি তারই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না। 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আকাশমপ্লী ও পৃথিবীর গাইব তারই । তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা!”*** 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই জন্য এবং তারই নিকট সব কিছু প্রত্যানীত হবে । 
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“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে । কোনো 
প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণীই জানে না কোন্‌ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
সর্ববিষয়ে অবহিত 1” 

এভাবে কুরআন কারীমে বহু স্থানে মহান আল্লাহ বারংবার ঘোষণা করেছেন যে গাইবের বিষয় ও ভবিষ্যতের বিষয় মহান 
আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, কোনো প্রাণীই নয় ৷ এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে উল্লেখ 
করব, ইনশা আল্লাহ । 

কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে যতটুকু জানিয়েছেন এর অতিরিক্ত কোনো গাইবী 
জ্ঞান নবীগণের ছিল না। ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ফিরিশতাগণ এসেছেন তিনি চিনতে পারেন নি । অনুরূপভাবে লূত, দাউদ, 
সুলাইমান, মুসা, ইয়াকুব, ঈসা (আ) সকলের ক্ষেত্রেই বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । সকল নবী-রাসূলগণের বিষয়ে 
একত্রে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: 


৬৯] DE এ এ] এ ০৪২ 195 Ll এ এও JN এআ 9 
“যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমারা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, 


আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই, তুমিই তো অদৃশ্য সম্মন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ।”১ 
রাসূলুল্লাহ ৪8 গাইব জানতেন না বলে কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: 


১৯১৬] ০০০০ লা] 15205 এ] ০৪ ০] 0৬45) oa 2 4০০ ০১83 0495 


“তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল 
আল্লাহরই আছে । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি 1” 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 
৪৯৪৯ ৬ ৯ ০৯ EA ও আউল এ ০৯ ১ পল ১৩ এএ ০০৯ ৫৯৮ SUMS 
0858 ১৬ ally ০৭০৭ 
“বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত 
নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না য, আমি ফিরিশতা । আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় তারই 
অনুসরণ করি 1১ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 
Fal কপ ০৩৯৯৭ ৩৭ ০০২ পা পিল এ ও A লা দেই] 9 ২৩৬৬ পিএ এন 3 OB 
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“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই । আমি যদি 
গাইব (গোপন জ্ঞান) জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না । আমি 
তো কেবলমাত্র ভয়পপ্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 1৮১ 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 

১৯৭ ৯৯২] এ ও তো ৪৯৬ UN) উপ OS ১ লে 9 ও ৪১০৭ হও Ja ০০০৬ এ৪ Le 
“বল, আমি তো প্রথম রাসূল নই । আর আমি জানি না, আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে । আমি আমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ 
করা হয় কেবলমাত্র তারই অনুসরণ করি । আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র ।”১৬ 

অন্য আয়াতে আল্লাহ জাললা শানুহু আরো বলেন: 

REDS ০৬195 03 ০5405 A TG এ] উকি] আল! ১৬ UY Bh ০৪৬] ৯০ aL ও 
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০৯৯০ রী 


৯৪ 


“এবং আমি তো তোমাকে কেবল বিশ্ব-জগতের রহমত-রূপেই প্রেরণ করেছি । বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, 
তোমাদের উপাস্য একমাত্র একজনই, অতএব তোমরা আপ্রসমর্পণকারী (মুসলিম) হয়ে যাও । আর যদি তারা (আপনার ডাকে সাড়া 
না দিয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি । তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছে তা শীঘ্রই আসবে না দেরী করে আসবে তা আমি জানি না । নিশ্চয় আল্লাহ যা কথায় ব্যক্ত করা হয় এবং যা তোমরা গোপন 
কর তা সব জানেন । আর আমি জানি না, হয়ত তা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং কিছু সময়ের জন্য উপভোগের বিষয় 1” 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


০০০৪] ০৯৭ এ ১] ০৪ 13২০০ 2৯] Al Cag 0৩৬০৭ ডি ০০ SIA ০৯৩ 
“মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশপাশে আছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ, তারা 
কপটতায় সিদ্ধ । তুমি তাদেরকে জান না; আমি তাদেরকে জানি 1৮১৯৮ 
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“তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এর পর কোনো উপায় করে দেবেন । 
সাহাবী মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রা) বলেন, 
৪১৯ ৩৯ ৪5] US ৮ ৯৯০ তর মা ০০৬ all 08 30 0৬ এজ লগ এ] 
তেও ৪৯3 ০ dl as Sy Al ale ৯] 2513 আও লোও 1315 09৮ ১৯১০ জজ জেতে 0 1s 208 
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“রাসূলুল্লাহ $$-এর একটি উটনী হারিয়ে যায় । তখন যাইদ ইবনুল লাসীত নামক একব্যক্তি বলে, মুহাম্মাদ (38) দাবি করেন 
যে, তিনি নবী এবং তোমাদেরকে তিনি আকাশের খবর বলেন, অথচ তার নিজের উটটি কোথায় আছে তা তিনি জানেন না! তখন 
রাসূলুল্লাহ % বলেন: এক ব্যক্তি এমন এমন কথা বলেছে । আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে যা জানান তা ছাড়া আমি কিছুই জানি 
না। আল্লাহ আমাকে উটনীটির বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেটি অমুক প্রান্তরে অমুক গাছের সাথে আটকে আছে । তখন তারা 
তথায় যেষে উটনীটি নিয়ে আসেন 1” 
এ হাদীস উল্লেখ করে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: 
C2 ০০ 86 Al EDD 2১০০ 5৯] 2৯40 4০৪ 0৩ ৮৯ US ০৮৪ OS OLY ওঠ in © ০০ ০০০৪ OU 
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“যাদের ঈমান পূর্ণ হয় নি এরূপ কেউ কেউ ধারণা করত যে, রাসুলুল্লাহ % ইলমুল গাইব জানেন । এমনকি তারা মনে করত 
যে, নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য নবীকে সকল গাইব জানতে হবে । .... এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ 38 জানিয়ে দিলেন যে, 
আল্লাহ যা জানান তা ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না 1”, 

সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ বুজুর্গ সাহাবী ছিলেন উসমান ইবনু মাযউন (রা) । তিনি রাসূলুল্লাহ $-এর দুধ-ভাই 
ছিলেন এবং জাহিলী যুগেও তিনি মদপান বা মুর্তিপূজা করেন নি । তিনি প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজিরদের অন্যতম ছিলেন । মহিলা সাহাবী 
উম্মুল আলা উসমান ইবনু মাযউনের (রা) ওফাতের পরের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: 
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“তখন রাসূলুল্লাহ ৯৪ আমাদের নিকট আসলেন । আমি বললাম, হে আবুস সাইব (উসমান ইবনু মাযউন) আমি আপনার 
বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন । তখন রাসূলুল্লাহ %% বলেন: তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাকে 
সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন, আমি তো জানি না, তবে তাকে যদি আল্লাহ 
সম্মানিত না করেন তবে আর কাকে করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ %% বলেন, “আল্লাহর কসম, তার কাছে একীন এসেছে, আল্লাহর 
কসম, আমি তার বিষষে ভাল আশা করি । আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল, আমিও জানি না যে, আমার বিষয়ে কি করা হবে । 
উম্মুল আলা রো) বলেন, আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর কাউকে ভাল বলি না ।”**২ 

মহিলা সাহাবী রুবাই' বিনতু মু'আওয়িয বলেন: 


৯৫ 
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“আমার বিবাহের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ 3% আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমার কাছে দ'জন বালিকা বসে গীত 
গাচ্ছিল । তারা তাদের কথার মাঝে মাঝে বলছিল: ‘আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছেন যিনি আগামীকাল (অর্থাৎ ভবিষ্যতে) কি 
আছে তা জানেন । তখন রাসূলুল্লাহ ৪8 তাদেরকে বলেন: “এ কথা বলো না, আগামীতে (ভবিষ্যতে) কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া 
কেউই জানে না ৷”*** 

আয়েশা, উম্মু সালামা, আসমা বিনত আবী বাকর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আনাস ইবনু মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, সাহল 
ইবনু সা'দ, আমর ইবনুল আস প্রমুখ প্রায় দশ জন সাহাবী (০৬) থেকে অনেকগুলি সহীহ সনদে বর্ণিত “মুতাওয়াতির' পর্যায়ের 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে 
আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে । 
আমি বলব : এরা তো আমারই উম্মত | তখন উত্তরে বলা হবে: 
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“আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না ।” 
রাসূলুল্লাহ ই বলেন, 
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“নেকবান্দা ঈসা ইবনু মারিয়াম (আ) যা বলেন আমি তখন তা-ই বলব”: “যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম 
তাদের কার্যকলাপের শাহীদ-সাক্ষী । কিন্ত যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক 
এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী (শাহীদ) ।”*৫ 

এ সকল নির্দেশনার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাকে গাইব বা অদৃশ্য জ্ঞানের 
অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“বল, আমি জানি না তোমাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য 
দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন । তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞানী, তিনি গায়েবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তার 
মনোনীত রাসূল ব্যতীত, সেক্ষেত্রে আল্লাহ সেই রাসূলের আগে ও পিছে প্রহরী নিয়োগ করেন, যেন তিনি জানতে পারেন যে, 
রাসূলগণ তাদের প্রভুর রিসালাতের বাণী পৌছিয়েছেন কি না । তাদের কাছে যা আছে তা তার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর 
বিস্তারিত হিসাব রাখেন 1৮১ 

এভাবে আমারা জানতে পারছি যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তার মনোনিত রাসূলদেরকে গায়েবের জ্ঞান 
প্রকাশ করেন । সাথে সাথে আমরা জানতে পারছি যে, সার্বিক গায়েব বা ভবিষ্যতের কথা তিনি রাসূলদেরকেও জানান না। 
কাফেরদেরকে যে শান্তির ওয়াদা করা হয়েছে তা কি শীঘ্রই আসবে না দেরী করে আসবে তা তিনি জানেন না । 

আসমা বিনতু আবী বাক্র রো) বলেন, রাসুলুল্লাহ ৯ সূর্যহণের সময় সালাত আদায়ের পরে বলেন: 
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“যা কিছু আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছিল না তা সবই আমি আমার এই অবস্থানে থেকে দেখেছি, এমনকি জান্নাত ও 
ও। ৪৩৩৭ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন, 
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“আজ রাতে আমার মহিমাময় প্রতিপালক সর্বোত্তম আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন, তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি 
বলেন: স্বপ্নের মধ্যে । তখন তিনি বলেন: হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান সর্বোচ্চ পরিষদ কোন্‌ বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম: না । 
তখন তিনি তার হাত আমার দুই কাধের মধ্যে রাখলেন, এমনকি আমি তার শীতলতা আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম । তখন আমি 
আকাশমপগুলীর মধ্যে যা আছে এবং যমিনের মধ্যে যা আছে তা জানলাম | অন্য বর্ণনায়: পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যা আছে তা আমি 
জানলাম । তৃতীয় বর্ণনায়: তখন আকাশমগ্লী ও পৃথিবীতে যা আছে তা আমার কাছে উদ্ভাসিত হলো । তখন তিনি এ আয়াতটি পাঠ 
করেন: “এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্ত 
ভুক্ত হয় ৮5১” তখন তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি কি জান সর্বোচ্চ পরিষদ কোন্‌ বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম: হ্যা । তিনি 
বলেন, তারা কাফ্ফারা বা পাপের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বিতর্ক করছেন । আর কাফ্ফারা হলো সালাত আদায়ের পরে মসজিদে অবস্থান করা, 
পায়ে হেটে জামাতে সালাত আদায়ের জন্য গমন করা এবং অসুবিধা সত্তেও পরিপূর্ণরূপে ওযু করা । যে ব্যক্তি এগুলি করবে সে কল্যাণের 
সাথে জীবন যাপন করবে, কল্যাণের সাথেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মাতৃগর্ভ থেকে জন্মের সময় তার পাপ যেরূপ ছিল তদ্রুপ হয়ে 
যাবে ৮৬ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ তার রাসূল (38)-কে আসমান-যমিনের ও পূর্ব-পশ্চিমের অদৃশ্য বিষয়াদি জানিয়েছেন 
এবং দেখিয়েছেন । এ দেখানোর অর্থ স্বভাবতই সকল গাইবী ইলম প্রদান করা নয় । রাসূলুল্লাহ & এখানে তা স্পষ্টতই বুঝিয়েছেন । তিনি 
তার এই দর্শনকে ইবরাহীম (আ)-এর দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন । কুরআন কারীম থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম 
(আ)-কে আকাশমগুলী ও পৃথিবীর রাজত্ব বা পরিচালন-ব্যবস্থা দেখান । কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাকে সকল গাইবী জ্ঞান প্রদান করেন । 
কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখি যে, ইবরাহীম (আ)-এর শেষ জীবনে তার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সুসংবাদ নিয়ে এবং লূত 
(আ)-এর দেশের মানুষদের ধ্বংসের দায়িত্ব নিয়ে যখন ফিরিশতাগণ তার কাছে আগমন করেন, তখন তিনি ফিরিশতাদেরকে চিনতে 
ধারে রি লা নিলি পারেন নি, তার নিজের সন্তান হবে তাও তিনি জানতেন না এবং সন্তানের সুসং 
পেয়ে তিনি খুবই আশ্চার্যান্বিত হন । এ সকল বিষয় সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এরূপ দর্শনের অর্থ গাইবী জগতের অনেক বিষয় দেখা, 
সকল বিষয়ের স্থায়ী জ্ঞান লাভ নয় । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ বৈপরীত্য কল্পনা করেন নি সাহাবীগণ এবং তাদের 
অনুসারী তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মুসলিমগণ । এ সকল নির্দেশ সবই সরল ও স্বাভাবিক অর্থে 
বিশ্বাস করেছেন তারা । আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানেন না- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনা সন্দেহাতীতভাবে সত্য । রাসূলুল্লাহ 
% গাইব জানতেন না- কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য । পাশাপাশি মহান আল্লাহ তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সর্বশেষ নবী হিসেবে নুবওয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইবের বিষয়াদি দেখিয়েছেন ও জানিয়েছেন- কুরআন ও 
হাদীসের এ নির্দেশনাও সন্দেহাতীতভাবে সত্য । যতটুকু জানিয়েছেন বা দেখিয়েছেন বলে কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে উল্লেখ 
করা হয়েছে তা সবই সরল অর্থে তারা বিশ্বাস করেছেন । এর বাইরে কিছু জানা বা না জানা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা-চিন্তা করা 
মুমিনের দায়িত্ব নয় । 

৭ম-৮ম হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো আলিম দাবি করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ &৪ সামগ্রিক ইলমুল গাইবের অধিকারী 
ছিলেন বা তিনি “আলিমুল গাইব’ ছিলেন । প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, রাসুলুল্লাহ (৪) সম্পর্কে যে সকল 
মিথ্যা কথা বলা হয় তার অন্যতম হলো: 
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“রাসূলুল্লাহ ৪) সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন । যা কিছু অতীত 
হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছিল । ব্যাপকতায় ও গভীরতায় 
রাসূলুল্লাহর জ্ঞান ও তার প্রতিপালক মহান আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান অনাদি 
ও স্বয়ংজ্ঞাত, কেউ তাকে শেখান নি । পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তীর প্রভুর শেখানোর মাধ্যমে 1৮৯ 

এ কথা উল্লেখ করার পর আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: “এগুলি সবই সুন্দর করে সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা । 
ইবনু হাজার মাক্কী তার “'আল-মিনাহুল মাক্িয়াহ' গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ আলিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই কথাগ্ডিলি ভিত্তিহীন 
ও মিথ্যা । কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 


৯৭ 


একমাত্র তিনিই সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গাইব । এই জ্ঞান একমাত্র তারই বিশেষত্ব ও তারই গুণ । আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অন্য কাউকে এই গুণ প্রদান করা হয় নি। হ্যা, আমাদের নবী &)-এর জ্ঞান অন্য সকল নবী-রাসুলের (আ) জ্ঞানের চেয়ে 
বেশি । গাইবী বা অতিন্দ্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তার প্রতিপালক অন্যান্য সবাইকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিকতর ও পূর্ণতর 
শিক্ষা দিয়েছেন তাকে । তিনি জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণতম এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির নেতা ।*১ 

মোল্লা আলী কারীও অনুরূপ কথা বলেছেন । কুরআন কারীমের যে সকল আয়াতে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
%% ‘গাইব’ জানতেন না সেগুলি তিনি উল্লেখ করেন । এছাড়া রাসূলুল্লাহ ৯$-এর জীবনের বিভিন্নন ঘটনা, যেমন আয়েশা (রা)-এর 
গলার হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা, তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদের ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ সকল ঘটনা 
প্রমাণ করে যে, এরূপ গাইব কখনোই রাসূলুল্লাহ $৪ জানতেন না এবং এরূপ জানার দাবি তিনি কখনোই করেন নি, বরং তিনি 
বারংবার বলেছেন যে, আমি গাইব জানি না । এরপর তিনি বলেন: “নিঃসন্দেহে তাদের এরূপ অতিভক্তি ও সীমালজ্ঘনের কারণ 
হলো, তারা মনে করে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ && তাদের গোনাহগুলি মাফ করে দিবে এবং তাদেরকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিবেন । তারা এভাবে 
তার বিষয়ে যত বেশি অতিভক্তি ও অতিরিক্ত কথা বলবে ততই তারা তার বেশি প্রিয় হবে । এভাবে ভক্তির নামে এরা তার সবেচেয়ে 
বেশি অবাধ্যতা করছে এবং তার সুন্নাত সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করছে । খৃস্টানদের সাথে এদের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট, যারা ঈসা 
মাসীহের (আ) বিষয়ে অতিভক্তি করেছে, তার শরীয়ত লঙ্ঘন করেছে এবং তার দীনের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে। প্রকৃত 
অবস্থা এই যে, এরা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসগুলি সত্য বলে গ্রহণ করে আর সহীহ হাদীসগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে বাতিল 
করে ।”* 

এক নযরেই আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ £&৪-এর ইলমুল গাইব বিষয়ক উপরের এ মতটি একটি বিদ‘আতী বা বিভ্রান্ত 
মত । কারণ কুরআন কারীমে, কোনো সহীহ মুতাওয়াতির বা আহাদ হাদীসে বা সাহাবীগণের বাণীতে কোথাও এরূপ কথা বলা হয় 
নি। অন্যান্য বিভ্রান্ত বিদ“আতী আকীদার ন্যায় কুরআনের কোনো কোনো কথার ব্যাখ্যা, কোনো কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন 
যুক্তির মাধ্যমে এ ‘আকীদা’ তৈরি করা হয়েছে । 

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

(১) কুরআনে অনেক স্থানে সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই 'আলিমুল গাইব’ এবং তিনি ছাড়া আসমান- 
যমীনের মধ্যে অন্য কেউ গাইব জানেন না । এ কথা বলা হয় নি যে, ‘আল্লাহর মত গাইব’ কেউ জানেন না, বরং বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া 
কেউই গাইব জানেন না । 

(২) কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীনভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ & গাইব জানেন না। এর বিপরীতে 
একটি স্থানেও একটি বারের জন্যও দ্যর্থহীন বা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি যে, তিনি 'আল্লামুল গুইউব’, বা 'আলিমুল গাইব’ বা সকল 
গাইবের জ্ঞান তারা আছে। 

(৩) অনেক সহীহ হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ % গাইব জানেন না । এর বিপরীতে একটি হাদীসেও তিনি 
বলেন নি যে, ‘আমি গাইব জানি’ বা ‘আমি আলিমুল গাইব’ । 

(৪) এই মতটিতে যে কথাগুলি দাবি করা হয়েছে সে কথাগুলি কখনোই এরূপভাবে বা এ ভাষায় কখনো কোনো সহীহ, 
যয়ীফ বা জাল হাদীসেও বলা হয় নি। 

৩. ২. ১২. ৩. হাযির-নাধির প্রসঙ্গ 

রাসূলুল্লাহ %৪-এর ইলমুল গাইবের দাবির আরেকটি পরিভাষা তাকে “হাযির-নাযির' বলে দাবি করা । হাযির-নাযির দুইটি আরবী 
শব্দ । (+2১) হাযির অর্থ উপস্থিত | (১50) নাধির অর্থ দর্শক, পর্যবেক্ষক বা সংরক্ষক | 'হাযির-নাধির' বলতে বোঝান হয় 
“সদাবিরাজমান ও সর্বজ্ঞ বা সবকিছুর দর্শক’ । অর্থাৎ তিনি সদা-সর্বদা সবত্র উপস্থিত বা বিরাজমান এবং তিনি সদা সর্বদা সবকিছুর 
দর্শক । স্বভাবতই যিনি সদাসর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক তিনি সর্বজ্ঞ ও সকল যুগের সকল স্থানের সকল গাইবী জ্ঞানের 
অধিকারী । কাজেই যারা রাসূলুল্লাহ (%%)-কে “হাযির-নাধির' দাবি করেন, তারা দাবি করেন যে, তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, উপরন্ত তিনি 
সর্বত্র বিরাজমান । 

এখানেও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

প্রথমত, এই গুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কারণ আল্লাহ বারংবার এরশাদ করেছেন যে, বান্দা যেখানেই থাক্‌ 
তিনি তার সাথে আছেন, তিনি বান্দার নিকটে আছেন... ইত্যাদি । রাসূলুল্লাহ (&8)-এর সম্পর্কে কখনোই ঘুনাক্ষরেও কুরআন বা 
হাদীসে বলা হয় নি যে, তিনি সর্বদা উম্মাতের সাথে আছেন, অথবা সকল মানুষের সাথে আছেন, অথবা কাছে আছেন, অথবা সর্বত্র 
উপস্থিত আছেন, অথবা সবকিছু দেখছেন । কুরআনের আয়াত তো দূরের কথা একটি যয়ীফ হাদীসও দ্যর্থহীনভাবে এই অর্থে 
কোথাও বর্ণিত হয় নি। কোনো একটি সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি বলেছেন ‘আমি হাযির-নাযির* । 
অথচ তার নামে এ মিথ্যা কথাটি বলা হচ্ছে । এমনকি কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা ইমাম কখনোই বলেন নি যে, 
‘রাসূলুল্লাহ (সুর) হাযির-নাযির’ । 

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে বারংবার অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্বর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (পু) গোপন 
জ্ঞানের অধিকারী নন । রাসূলুল্লাহ (ু্)-কে হাযির-নাযির’ বলে দাবি করা উক্ত সকল স্পষ্ট ও দ্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট 


৯৮ 


বিরোধিতা করা । 

তৃতীয়ত, বিভিন্ন হাদীসে তিনি বলেছেন, উম্মাতের দরুদ-সালাম তার কবরে উপস্থিত করা হয় ৷ আর রাসূলুল্লাহ (%&৪)-কে 
হাধির- নাযির বলে দাবি করার অর্থ হলো, এ সকল হাদীস সবই মিথ্যা । উম্মাতের দরুদ-সালাম তীর কাছে উপস্থিত হয় না, বরং 
তিনিই উম্মাতের কাছে উপস্থিত হন!! কাজেই যারা এ দাবিটি করছেন, তীর শুধু রাসূলুল্লাহ (&&৪)-এর নামে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত 
হচ্ছেন না । উপরন্তু তারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ &৪ -কে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেন, নাউযু বিল্লাহ! 

চতুর্থত, যারা রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর ইলমুল গাইব ও সদাসর্বদা সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার মত পোষণ করেছেন, তারা একে 
রাসূলুল্লাহ %-এর ফযীলত বা মর্যাদা বিষয়ক মতামত হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বরং একে মুমিনের ঈমানের অংশ বলে দাবি 
করেছেন। 

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, দশাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ওফাতের পরে 
মহাবিশ্বের সর্বত্র বা সকল উম্মাতের কাছে 'হাধির-নাধির' থেকে তাদের সকল পরিবর্তন বা অন্যায়-অপকর্ম অবলোকন করার ঝামেলা 
মহান আল্লাহ তাকে দেন নি। অনুরূপভাবে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, অতীত উম্মাতগুলির নিকটও তিনি 
উপস্থিত বা হাির- নাধির ছিলেন না ৷ আল্লাহ্‌ বলেন: 
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“এ গাইবের সংবাদ যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে অবহিত করছি । মার্য়ামের তত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ 
করবে তার জন্য যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি 
তাদের নিকট ছিলে না 1” 

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


০৪৯ ৭ 0 ৯ ৬৪ 39৬ cis UG .. + 0৯৯০) ০০: 0৩ Sal ০০ 21 5 এ A ৪ ৪ ও 
9১5 3 ১9৬] ০৫৭৯ ৪ ০৩ 08৬৭ Us এও জা ০ ss 


“মুসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন পশ্চিম প্রান্তে তুমি উপস্থিত ছিলে না এবং তুমির শাহিদ বা প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। 
. তুমি তো মাদয়ূনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য । আমিই তো ছিলাম রাসূল 
প্রেরকারী । মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বতের পার্শে উপস্থিত ছিলে না... (৮১ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
0৬১০ ৯১৩ ৯৯১৭ ই El 2১ ০৩ ০৩ এ 4৯৬ এ sw থৰ 
“এ গাইবের সংবাদ যা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি । ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌছেছিল তখন তুমি তাদের সংগে 
ছিলে না।”* 
আর রাসূলুল্লাহ $৪-এর জীবনী, সীরাত, সাহাবীগণের কর্ম, মতামত ইত্যাদি সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান আছে তিনিও বুঝতে পারেন 
যে, রাসূলুল্লাহ &৪-এর জীবদ্দশায় তিনি নিজে কখনো কোনোভাবে দাবি করেন নি যে, তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বা সকল উম্মাতের কাছে 
হাযির-নাধির' বা তাদের কাছে উপস্থিত থেকে তাদের সব কিছু দেখছেন । অনুরূপভাবে সাহাবীগণও কখনোই এরূপ কোনো কথা কল্পনা 
করেন নি। 
তাদের এ মতের পক্ষে পেশকৃত দলিলগুলি নিম্নরূপ: 
স্বভাবতই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ থেকে কোনো একটি সুস্পষ্ট বা দ্যর্থহীন বক্তব্যও তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন 
না। বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা-ভিত্তিক যুক্তি-তর্কই তাদের দলিল | তাদের এ জাতীয় দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে 
রয়েছে; 
প্রথম দলীল: কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ (&)-কে ‘শাহিদ’ ও “শাহীদ’ (১4-45 ১১৭) বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে ১ এই শব্দ দুইটির অর্থ সাক্ষী’, ‘প্রমাণ’, “উপস্থিত” (witness, evidence, Present) ইত্যাদি | সাহাবীগণের যুগ থেকে 
পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুফাস্সিরগণ এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে (&৪) দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে 
ও সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছেন । যারা তার প্রচারিত দ্বীন গ্রহণ করবেন, তিনি তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন । এছাড়া পূর্ববর্তী ada যে 
তাদের দীন প্রচার করেছেন সে বিষয়েও তিনি এবং তীর উম্মাত সাক্ষ্য দিবেন । অনেকে বলেছেন, তাকে আল্লাহ তার একত্রে বা 
ওয়াহদানিয়্যতের সাক্ষী ও প্রমাণ-রূপে প্রেরণ করেছেন |? 
এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে মুমিনগণকেও মানব জাতির জন্য ‘শাহীদ’ বলা হয়েছে 1৮ অনেক স্থানে আল্লাহকে “শাহীদ' 


৯৯ 


বলা হয়েছে রং 

যারা রাসূলুল্লাহ (&ুি)-কে ‘সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী’ বা ‘হাযির-নাযির’ বলে দাবি করেন তীরা এই '্যর্থবোধক' 
শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন । এরপর সেই অর্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের সকল সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন বাণী বাতিল করে 
দেন । তীরা বলেন, শাহিদ’ অর্থ উপস্থিত । কাজেই তিনি সর্বত্র উপস্থিত । অথবা "শাহিদ" অর্থ যদি সাক্ষী হয় তাহলেও তাকে সর্বত্র 
উপস্থিত থাকতে হবে । কারণ না দেখে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না । আর এভাবে তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাযির-নাধির 
ও সকল স্থানের সকল গোপন ও গাইবী জ্ঞানের অধিকারী । 

তাদের এই ব্যাখ্যা ও দাবির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: 

প্রথমত, তারা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতামত গ্রহণ না করে নিজেদের মর্জি 
মাফিক ব্যাখ্যা করেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীদের ব্যাখ্যা বাতিল করে দেন। 

দ্বিতীয়ত, তারা একটি দ্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যাকে মূল আকীদা হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের 
অগণিত দ্যর্থহীন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমাফিক বাতিল করে দিলেন । তারা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করলেন, যে অর্থে একটি 
দ্যর্থহীন আয়াত বা হাদীসও নেই । সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা কোনো ইমামও কখনো এ কথা বলেন নি । 

তৃতীয়ত, তাদের এ ব্যাখ্যা ও দাবি মূলতই বাতিল । তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকেই ‘ইলমে গাইবের 
অধিকারী’ ও হাযির-নাধির বলে দাবি করতে হবে | কারণ মুমিনগণকেও কুরআনে “শাহীদ’ অর্থাৎ “সাক্ষী” বা ‘উপস্থিত’ বলা হয়েছে 
এবং বারংবার বলা হয়েছে যে, তারা পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সহ পুরো মানব জাতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন । আর 
উপস্থিত না হলে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। কাজেই তাদের ব্যাখ্যা ও দাবি অনুসারে বলতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন সৃষ্টির শুরু 
থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন । কারণ না দেখে তারা কিভাবে মানবজাতির পক্ষে বা বিপক্ষে 
সাক্ষ্য দিবেন?! 

দ্বিতীয় দলীল: কুরআন কারীমে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“নবী মু’মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (019591) এবং তীর স্ত্রী তাদের মাতা । এবং আল্লাহর 
কিতাবে আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর 1”* | 

এখানে ‘আউলা’ (৮!) শব্দটির মূল হলো “বেলায়াত (“43 9), অর্থাৎ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি । “বেলায়েত” 
অর্জনকারীকে “ওলী” (৮), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয় । ‘আউল’ অর্থ ‘অধিকতর ওলী’ । অর্থাৎ অধিক বন্ধু, অধিক 
নিকটবর্তী, অধিক যোগ্য বা অধিক দায়িত্বশীল (more entitled, more deserving, worthier, closer) | 

এখানে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর (10561) বলতে ভক্তি, ভালবাসা, দায়িত্ব, সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা বুঝানো 
হচ্ছে । মুমিনগণ রাসূলুল্লাহকে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি আপন, বেশি প্রিয় ও আনুগত্য ও অনুসরণের বেশি হকদার বলে 
জানেন । এই ‘আপনত্বের’ একটি দিক হলো যে, তার স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত । আবার উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ 
(&৪)-এর দরদ ও প্রেম তার আপনজনদের চেয়েও বেশি । রাসূলুল্লাহ (&৪) স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন । জাবির, 
আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (০) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেন: 
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“প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী । তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ কর: “নবী 
মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর” । কাজেই যে কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তবে 
তার উত্তরাধিকারীগণ যারা থাকবে তারা সেই সম্পদ গ্রহণ করবে । আর যদি সে খণ রেখে যায় বা অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তবে 
তারা যেন আমার নিকট আসে; সে খণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপরেই থাকবে । কারণ আমিই তার আপনজন 1”, 

কিন্তু ‘হাযির-নাযির’-এর দাবিদারগণ দাবি করেন যে, এখানে দৈহিক নৈকট্য বুঝানো হয়েছে । কাজেই তিনি সকল মুমিনের 
নিকট হাযির আছেন । 

এখানেও আমরা দেখছি যে একটি বানোয়াট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা কুরআন ও হাদীসে অগণিত দ্যর্থহীন নির্দেশকে বাতিল 
করে দিচ্ছেন । তীর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ($৪)-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করছেন না । সর্বোপরি তাদের এই ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবে 
বাতিল । কারণ এই আয়াতেই বলা হয়েছে যে “আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর” | অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, “আত্মীয়গণ 
একে অপরের ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর ।”%১ তাহলে এদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের বলতে হবে যে, সকল মানুষই হাযির নাধির | 
কারণ সকল মানুষই কারো না কারো আত্মীয় । কাজেই তার সদাসর্বদা তাদের কাছে উপস্থিত এবং তাদের সবকিছু দেখছেন ও 
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শুনছেন! 
অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (9) ও মুমিনগণ মানুষদের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে 'নিকটতর' বা 
“ঘনিষ্ঠতর’ (519) 1৫5 এখানে দাবি করতে হবে যে, সকল মুমিন ইবরাহীমের নিকট উপস্থিত....! 
তৃতীয় দলীল: আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, 
০০০৪ al gl 0৩৪ (১৯৬৭ 28) ৯৬ ৮ Jl ৯১০] ০০৪ ০৪ 1৯ ১ এ ০৬০০ ০৮০ 
০৬3) AE 0৩ লন ১9 et) (4১৬ 14) ০৪১০৪ 3 নওগা ১9 ASR ২3 6৩৫০ ৪:85 ১৪ 
€৬ 4১015) CA ১) 9 এ ৪453 এ ১95 ৪] Esl is ৪১ তই (৫ ১৪৮ ৪1১3 ০৪৪ 
(৯ 9 ১85 ৯০ Cn JB 0503 ৪৯ ০০৪৩৪ ৪2 40198 ১৬৯৪ 
“একদিন রাসূলুল্লাহ ($%ু%) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন । সালাতের পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে (অন্য বর্ণনায়: 
মিম্বরে আরোহণ করে) তিনি বলেন: হে মানুষেরা, আমি তোমাদের ইমাম | কাজেই তোমরা আমার আগে রুকু করবে না, সাজদা করবে 
না, দাড়াবে না এবং সালাত শেষ করবে না । অন্য বর্ণনায়: কাতারগুলি পূর্ণ করবে । কারণ আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই আমার 
সামনে এবং আমার পিছনে, যখন তোমরা রুকু কর এবং যখন তোমরা সাজদা কর । অন্য বর্ণনায়: সালাতের মধ্যে এবং রুকুর মধ্যে 
আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখি যেমন আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে দেখি ৷ অন্য বর্ণনায়: তোমরা রুকু এবং সাজদা 
পূর্ণ করবে; কারণ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে আমার পরেও, অথবা বলেন: আমার পিঠের পরেও দেখি যখন তোমরা রুকু কর 
এবং সাজদা কর ।”+% 
এ অর্থে আবু হুরাইরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিন্‌ বলেন, রাসূলুল্লাহ &$ বলেন: 
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“তোমরা কি এখানে আমার কিবলাহ দেখতে পাচ্ছ? আল্লাহর কসম, তোমাদের রুকু, সাজদা এবং বিন্ম্রতা আমার কাছে 
অপ্রকাশিত থাকে না এবং আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছনে দেখি 1৮5৫ 
এ হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (&)-এর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারছি । এ হাদীসের আলোকে মুমিন বিশ্বাস 
করেন যে, অন্যান্য মানুষ যেভাবে সামনে দেখে রাসূলুল্লাহ (3৪) পিছনেও দেখতেন । এখন কেউ 'বাশারিয়্যাত” বা মানবত্বের 
বিশেষণকে ভিত্তি করে পিছনে দেখার এই বৈশিষ্ট্যটির ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন যে, এখানে ‘দেখি’ অর্থ ‘ধারণা করি’, কারণ ‘দেখা’ 
আরবীতে “ধারণা” বা মনের দেখা অর্থে ব্যবহৃত হয়, অথবা দেখি অর্থ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়... ইত্যাদি । তবে এরূপ ব্যাখ্যা ও 
অর্থ-করণ ওহীর সীমা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে । বরং বাশারিয়্যাত ও পশ্চাত-দর্শন উভয়কেই স্বাভাবিক ও প্রসিদ্ধ অর্থে গ্রহণ করা এবং 
উভয়কে সরলভাবে বিশ্বাস করা প্রয়োজন । অনুরূপভাবে যদি কেউ দেখা অর্থ জানা বলেন এবং সামনের মত পিছনে দেখা বলতে 
অতীতের মত ভবিষ্যত সম্পর্কে জানা বলেন তবে তা নিঃসন্দেহে মনগড়া অর্থ হবে । 
হাদীসটি পাঠ করলে বা শুনলে যে কেউ অনুভব করবেন যে, বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টি ও দর্শনের বিষয়ে ৷ মানুষ সামনে যেরূপ 
সামনের দিকে দেখতে পায়, রাসূলুল্লাহ (%) সালাতের মধ্যে সেভাবেই পিছনে দেখতে পেতেন । হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে 
স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, এই দর্শন ছিল সালাতের মধ্যে ও রুকু সাজাদরা মধ্যে । অন্য সময়ে তিনি এইরূপ দেখতেন বলে কোনো 
হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তা সত্তেও যদি তা মনে করা হয় যে, তিনি সর্বদা এইরূপ সামনে ও পিছনে দেখতে পেতেন, তবুও এ হাদীস 
দ্বারা কখনোই বুঝা যায় না যে, তিনি দৃষ্টির আড়ালে, ঘরের মধ্যে, পর্দার অন্তরালে, মনের মধ্যে বা অনেক দূরের সবকিছু দেখতে 
পেতেন । তা সত্ত্বেও যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী না হতো, তবে আমরা এই হাদীস থেকে দাবি করতে পারতাম 
যে, তিনি এভাবে সর্বদা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখতেন এবং দেখছেন । কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন আয়াতে ও অগণিত সহীহ 
হাদীসে সুস্পষ্টত ও দ্যর্থহীনভাবে বারংবার এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে । মূলত মহান আল্লাহ তীর প্রিয়মত রাসূল (&%)-কে 
এইরূপ ঝামেলা ও বিড়ম্বনাময় দায়িত্ব থেকে উর্ধ্বে রেখেছেন । 
ইবনু হাজার আসকালানী বলেন: 
০০৯৪ ০১০ ১৬৭] ৮০৪৩ ৬ ভ ও ৩৪৩ ১ 0৩৪ ০ ০4৯৪৩ 2১০ 2০৯ ০০৩৪ এও ০] ১৯৯] AL 
০৯৭ ৭৪৪ 0৯ ৩৯৯ 5০৪০৯ পর ৩৯৭৯ ৬৭ aly শি নাও ৮ ০০০ পু) Jol 0 লঞ্চ] আও ০৮ Un ৯] 
৭13] ১৬৬ 
“হাদীসের বাহ্যিক বা স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, পিছন থেকে দেখতে পাওয়ার এ অবস্থাটি শুধুমাত্র সালাতের জন্য খাস । 
অর্থাৎ তিনি শুধু সালাতের মধ্যেই এইরূপ পিছন থেকে দেখতে পেতেন । এমনও হতে পারে যে, সর্বাবস্থাতেই তিনি এইরূপ দেখতে 
পেতেন ।.... দাউদী”* নামক ব্যাখ্যাকার একটি উদ্ভট কথা বলেছেন । তিনি এ বর্ণনায় ‘পরে’ শব্দটির অর্থ “মৃত্যুর পরে’ বলে উল্লেখ 
করেছেন । অর্থাৎ উম্মাতের কর্ম তার কাছে পেশ করা হবে । সম্ভবত তিনি আবু হুরাইরার (রা) হাদীসের সামগ্রিক অর্থ চিন্তা করেন 
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নি, যেখানে এ কথার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে... 1৭ 

এখানে লক্ষণীয় যে, দাউদীর যুগ বা হিজরী ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এরূপ উদ্ভট ব্যাখ্যাকারীরাও ‘দেখা’ বলতে ‘উম্মাতের কর্ম তার কাছে 
উপস্থিত করা হলে দেখেন’ বলে দাবি করতেন । তিনি নিজে মদীনায় থেকে সবত্র সবকিছু দেখতেন অথবা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত হয়ে সব 
কিছু দেখতেন বলে কেউ কল্পনা করে নি । কিন্তু যুগের আবর্তন, ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়, পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব ও অতিভক্তির প্লাবনে 
পরবর্তী যুগে ইলমুল গাইব’ বা 'হাযির-নাধির' দাবিদারগণ এখানে “তোমাদেরকে দেখতে পাই’ কথাটির ব্যখ্যায় বলেন যে, তিনি সদা সর্বদা 
সর্বস্থানে সর্বজনকে দেখতে পান । আমরা দেখছি যে, এই ব্যখ্যাটি শুধু হাদীসটির বিকৃতিই নয়, উপরন্তু অগণিত আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট 
বিরোধী । 

সর্বোপরি সামনে ও পিছনে ‘দেখা’ বা “গায়েবী দেখা’ দ্বারা “সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি’ বা সবকিছু দেখা প্রমাণিত হয় না। 
কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, শয়তান ও তার দল মানুষদেরকে গায়েবীভাবে দেখে: , 
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“সে ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না 1৮5৮ 

এখানে কি কেউ দাবি করবেন যে, যেহেতু “তেমাদিগকে দেখে’ (৯৫) বর্তমান কালের ক্রিয়া, সেহেতু শয়তান ও তার দলের 
প্রত্যেকে সদা সর্বদা সকল স্থানের সকল মানুষকে একই ভাবে দেখতে পাচ্ছে বা দেখেহে চলেছে?! 

চতুর্থ দলীল: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি) বলেন: 
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“(প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন, আনসারী এক ব্যক্তি আমাদেরকে বলেছেন, মিনহাল 
ইবনু আমর তাকে বলেন, তিনি (প্রসিদ্ধ তাবিয়ী) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (৯০ হি)-কে বলতে শুনেছেন: প্রতি দিনই সকালে বিকালে 
রাসূলুল্লাহ $&৪-এর সামনে তার উম্মাতকে পেশ করা হয়, ফলে তিনি তাদেরকে তাদের নামে ও কর্মে চিনতে পারেন । এজন্য তিনি 
তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন 1৮৫৯ 

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্যকে 'হাযির-নাধির' মতবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয় । এখানে কয়েকটি 
বিষয় লক্ষণীয়: 

(১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্যটি তার থেকে কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি । একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কথাটি 
মিনহালের সুত্রে জেনেছেন বলে দবি করেছেন । হাদীসের সনদ বিচার সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে 
পারেন যে, এরূপ বর্ণনার কোনোরূপ নির্ভরযোগ্যতা নেই মুসলিম উম্মাহর মুহান্দিসগণের নিকট । 

(২) ৭ম হিজরী শতকে আল্লামা কুরতুবী ২য় শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সুত্রে বক্তব্যটি উদ্ধৃত 
করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সুপরিচিত গ্রন্থসমূহে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না । অপরিচিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে 
লিপিকারগণ অনেক সংযোজন বিয়োজন করত । কাজেই বক্তব্যটি আদৌ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক কর্তৃক সংকলিত কিনা তা নিশ্চিত 
হওয়া কষ্টকর । 

(৩) সর্বাবস্থায় এ বক্তব্যটি তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের ব্যক্তিগত মতামত মাত্র । রাসূলুল্লাহ $8 বা কোনো সাহাবীর 
বক্তব্য নয় । 

(৪) ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, দশজনেরও অধিক সাহাবী থেকে অনেক সহীহ সনদে বর্ণিত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত “মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ $৪ বলেছেন যে, তার ওফাতের পরে সাক্ষী বা 
হাযির-নাধির হয়ে উম্মাতের সকল কর্ম দেখাশুনা করার ঝামেলা মহান আল্লাহ তাকে দেন নি। বরং তাদের অনেকের পরিবর্তন- 
উদ্ভাবন তিনি জানবেন না । এর পাশাপাশি কোনো সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ &৪-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় নি যে, 
উম্মাতের সকল কর্ম তার নিকট পেশ করা হয় । 

(৫) ইবনুল মুসাইয়িবের এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ 3 'হাযির-নাধির' (সদা-সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান 
ও সবকিছুর দর্শক) নন; বরং তিনি রাওযা মুবারাকার মধ্যে বিদ্যমান এবং উম্মাতের কর্ম তার নিকট হাযির করা হয়, তিনি উম্মাতের 
নিকট হাযির (উপস্থিত) হন না । 

পঞ্চম দলীল: মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন: 


2৩৭ ১৪। ৩৭:১৩ ০৪ 29০৮ স এআ 09০25 0193 


“এবং তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট 
পেতে .... 1৮০৬০ 
এ আয়াত দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চান যে, রাসূলুল্লাহ &৪ সর্বত্র বিরাজমান । অথচ এ আয়াতের অর্থ খুবই স্পষ্ট । সুস্পষ্টতই 


১০২ 


এখানে সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে । এ আয়াত ও আগের ও পরের আয়াতগুলি থেকে তা সুস্পষ্ট । সাহাবীগণও কখনো বুঝেন নি 
যে, “তোমাদের মধ্যে রয়েছেন’ অর্থ প্রত্যেকের সাথে রয়েছেন বা সর্বত্র রয়েছেন । 

ষষ্ঠ দলীল: হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরে কবরস্থ ব্যক্তিকে ফিরিশতাগণ তার প্রতিপালক, দীন ও নবী সম্পর্কে 
প্রশ্ন করবেন । এ বিষয়ে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন যে, তাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে: 
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5৩৬১ 


“তোমার প্রতিপালক কে? এবং তোমার দীন কী? এবং তোমার নবী কে? 
এ হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তৃতীয় প্রশ্নটির ভাষা হবে নিম্নরূপ: 


ARETE 


৪৩৬২ 


“এই ব্যক্তি কে (তার পদমর্যাদা কী)? 

হাযির-নাযির মতের অনুসারিগণ দাবি করেন যে, এখানে হাযা’ (1১ ২) বা ‘এই’ (0715) বলা হয়েছে, আর নিকটবর্তী কোনো 
কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করতেই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয় । এতে বুঝা যায় যে, প্রশ্নের সময় রাসূলুল্লাহ $ নিকটেই থাকবেন । এতে 
প্রমাণিত হয় যে, তিনি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান ও সব কিছুর দর্শক, অর্থাৎ হাযির-নাযির! 

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

প্রথমত, তাদের এ দাবিটি প্রমাণ করে যে, তারা কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যবহার বিধির সাথে ভালভাবে পরিচিত নন, 
অথবা এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান গোপন করতে চান । “হাযা* বা ‘এই’ শব্দটি কেবলমাত্র দৈহিকভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি 
ইঙ্গিত করতেই ব্যবহার করা হয় না, উপরন্তু মানসিকভাবে নিকটবর্তী বা দৈহিক ও মানসিকভাবে দূরবর্তীর প্রতি ইঙ্গিতের জন্যও 
ব্যবহার করা হয় । অন্য কোনো উদাহরণ না দিয়ে অবিকল এই বাক্যটিই বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত অন্য হাদীস থেকে 
উদ্ধৃত করছি । আমর ইবনু সালামা (রা) মরুবাসী আরব গোত্রের মানুষ ছিলেন । রাসূলুল্লাহ $ ইসলাম প্রচার শুরু করলে এ খবর 
তাদের কানেও পৌছায় । তারা সেই দূর মরুপ্রান্তরে বসেই তার বিষয়ে বিভিন্ন কাফেলার মানুষদেরকে প্রশ্ন করতেন । এ বিষয়ে তিনি 
বলেন, 
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“আমরা মানুষের যাতায়াতের পথে এক জলাধারের পাশে বসবাস করতাম । আমাদের নিকট দিয়ে কাফেলাগুলি অতিক্রম 
করত । আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতাম: মানুষদের খবর কি? মানুষদের খবর কি? “এই ব্যক্তি কে (তার পদমর্যাদা কী)?” তারা 
বলত, তিনি দাবি করেন যে, আল্লাহ তাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন... 1”*** 

এখানে আমরা দেখছি যে, সুদূর মক্কায় অবস্থিত মুহাম্মাদ (6) সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ‘হাযা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 
কাজেই শুধু ‘হাযা’ শব্দের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন যুক্তি তর্ক দিয়ে এরূপ একটি ধর্ম বিশ্বাস তৈরি করার প্রক্রিয়া সঠিক নয় । 

দ্বিতীয়ত, যদি এ কথা ধরে নেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার সময় রাসূলুল্লাহ 3% তার নিকটবর্তী হবেন তবুও এদ্বারা 
কোনোভাবেই “হাযির-নাধির'-এর তত্ব প্রমাণ করা যায় না । পারলৌকিক জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জগৎটি সম্পূর্ণভাবেই এ পার্থিব জীবন 
ও জগত থেকে ভিন্ন । সে জগতের দর্শন, নৈকট্য ইত্যাদি এ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । পূর্ববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এরূপ দর্শন 
বা নৈকট্যের অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু মৃতকে প্রশ্নের সময় রাসূলুল্লাহ 88-কে দর্শন করা বা নিকটবর্তী হওয়া দ্বারা সদা-সর্বদা তিনি 
মৃতদের নিকট উপস্থিত বা সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবি করার মত কল্পনা কারো মনে উদয় হয়েছে বলে জানা যায় না । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, এ মত যারা পোষণ করেছেন, তারা তাদের কথাগুলির পক্ষে একটিও দ্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত বা 
হাদীস পেশ করছেন না । তারা অপ্রাসঙ্গিক বা দ্যর্থবোধক কিছু আয়াত বা হাদীসকে মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর এরূপ 
ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে তীরা অগণিত আয়াত ও সহীহ হাদীস বাতিল করে দেন । যারা এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (%ু%)-এর 
মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান তাদের অনেকের নেক নিয়্যাত ও ভক্তি-ভালবাসার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ৷ তবে তারা ভাল উদ্দেশ্যে ওহীর 
নামে মিথ্যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (4&6)-এর নামে এমন কথা বলেছেন যা তিনি কখনোই নিজের বিষয়ে বলেন নি । সর্বোপরি তারা 
এমন কিছু কথা দাবি করছেন যেগুলিকে সঠিক প্রমাণ করতে শুধু কুরআন ও হাদীসের অগণিত শিক্ষাই নয়, রাসূলুল্লাহ ৯-এর সমগ্র 
জীবনের সকল ঘটনারই বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে । কারণ সর্বপ্রকারের ইলমুল গাইবের অধিকারী হলে এবং সদাসর্বদা সবত্র 
বিরাজমান হলে নুবুওয়াত, ইসরা, মি*রাজ, হিজরত, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি সবই অর্থহীন হয়ে যায় । 

কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবীগনের পদ্ধতি ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতির ভিত্তিতে মুমিনের দায়িত্ব হলো এ 
বিষয়ে ওহীর সকল নির্দেশনা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা | মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আলিমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ । মহান আল্লাহ 
ছাড়া কেউ গাইব জানেন না । তিনি আরো বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ %%-কে দুনিয়া, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, 
ভূত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদির অনেক কিছু জানিয়েছিলেন । সাধারণ মানুষের জ্ঞানের উধ্বে, বরং অন্য সকল নবী-রাসূলের জ্ঞানের উর্ধ্বে 
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অনেক জ্ঞান তাকে আল্লাহ দান করেন । আমরা আগেই দেখেছি তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তার 
আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে বলে প্রতিটি মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন । তবে আল্লাহর জানানো 
জ্ঞানের বাইরে কোনো গাইবী ইলম তার ছিল না । তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাকে কতটুকু জানিয়েছেন তা নিয়ে কুরআন ও 
হাদীসের বক্তব্যের অতিরিক্ত কোনো কল্পনা বা ব্যাখ্যা মুমিন করতে চান না । যেহেতু কুরআন ও হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে, তাই 
আমরা এভাবেই বিশ্বাস করব, এর বাইরে কিছু বাড়িয়ে কিছু বলব না আমরা, কারণ তাতে আমরা বাড়াবাড়ি ও অতিভক্তির মধ্যে 
নিপতিত হব, যা করতে রাসূলুল্লাহ 38 আমাদের নিষেধ করেছেন । কুরআন ও হাদীসে যে শব্দ, বাক্য বা বিশেষণ ব্যবহার করা হয় 
নি বা সাহাবীগণ যে কথা তার বিষয়ে বলেন নি সেগুলি না বললে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না । কিন্তু বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ 3- 
এর শিক্ষা, পথ ও আদর্শের ব্যতিক্রমের অপরাধে অপরাধী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । 

৩. ২. ১২. ৪. তার ওফাত বিষয়ক বিতর্ক 

কুরআনে রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 
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“তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল 
তিনি আরো বলেন: 
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“মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছে । সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত 
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করবেন। 


osu) হু on US ALS ০ এ 3৪216 


“আমি তে তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব বা অনন্ত জীবন প্রদান করি নি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কী চিরজীবী 
হয়ে থাকবে?”** 

কুরআনে অনেক আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহীদগণ মৃত নন, তারা জীবিত ও রিষৃক প্রাপ্ত হন ৷ নবীগণের বিষয়ে 
কুরআন কারীমে কিছু না বলা হলেও সহীহ হাদীসে তাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (88) বলেন, 


০৬ EC STEEN EE SO EEA TENE 
“নবীগণ তাদের কবরের মধ্যে জীবিত, তারা সালাত আদায় করেন ।” হাদীসটির সনদ সহীহ 1১৭ 
অন্য একটি যয়ীফ সনদের, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
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“নবীগণকে ৪০ রাতের পরে তাদের কবরের মধ্যে রাখা হয় না; কিন্তু তারা মহান আল্লাহর সম্মুখে সালাতে রত থাকেন; শিংগায় 
ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত ৷” 

হাদীসটির বর্ণনাকারী আহমদ ইবনু আলী আল-হাসনবী মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে পরিচিত । এজন্য কোনো কোনো 
মুহাদ্দিস একে মাউযু বলে গণ্য করেছেন । অন্যান্য মুহাদ্দিস এই অর্থের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে একে দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন। 

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (6) মি'রাজের রাত্রিতে মুসা (আ)-কে নিজ কবরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন 
এবং ঈসা (আ)-কেও দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন । আল্লামা বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এই দর্শনকে উপরের হাদীসের 
সমর্থনকারী বলে গণ্য করেছেন ।*৯* 

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোনো কোনো পূর্ববর্তী নবীকে হজ্জ পালনরত অবস্থায় দেখেছেন। এ সকল 


হাদীসকেও কোনো কোনো আলিম নবীগণের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন । ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, 
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এই দর্শনের বিষয়ে কাষী ইয়ায বলেন, এই দর্শনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে । একটি ব্যাখ্যা হলো, নবীগণ শহীদগণের 
চেয়েও মর্যাদাবান । কাজেই নবীগণের জন্য ইন্তিকালের পরেও এইরূপ ইবাদতের সুযোগ পাওয়া দূরবর্তী কিছু নয় । দ্বিতীয় ব্যাখ্যা 
হলো, তারা জীবিত অবস্থায় যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ (&৪)-কে তার সূরাত দেখানো হয়েছে । কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 
(%%)-কে ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে তাকে তিনি দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন ।* 

রাসূলুল্লাহর (৪) ওফাত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (টু) বলেন: 


2১০০ 4১০ 20 ০৯ ৪৯৩) ie WLI ০ ১5০ ৯১০০ 
“যখনই কোনো মানুষ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের প্রতিউত্তর 
দিতে পারি ৮০ 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন: 
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“কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করলে আমি শুনতে পাই । আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর 
দরুদ পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয় 1৮5৯ 
হাদীসটির একটি সনদ খুবই দুর্বল হলেও অন্য আরেকটি গ্রহণযোগ্য সনদের কারণে ইবনু হাজার, সাখাবী, সুযুতী প্রমুখ 


মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বলেছেন | 
আউস (4%) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন : 
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“তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার ৷... কাজেই, এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ 
করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে ।” সাহাবীগণ বলেন : “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) 
বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: “মহান আল্লাহ মাটির জন্য 
নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা ।”৯ 

আরো অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিন বিশ্বের যেখানে থেকেই দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন, ফিরিশতাগণ সেই 
সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (%)-এর রাওযা মুবারাকায় পৌছিয়ে দেবেন । 

উপরের হাদীসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (&৪)-এর ইন্তেকালের পরে তাকে এক প্রকারের জীবন দান করা 
হয়েছে । এই জীবন বারযাখী জীবন, যা একটি বিশেষ সম্মান ও গায়েবী জগতের একটি অবস্থা । এ বিষয়ে হাদীসে যতটুকু বলা 
হয়েছে ততটুকুই বলতে হবে । হাদীসের আলোকে আমরা বলব, এই অপার্থিব ও অলৌকিক জীবনে তার সালাত আদায়ের সুযোগ 
রয়েছে । কেউ সালাম দিলে আল্লাহ তার রূহ মুবারাককে ফিরিয়ে দেন সালামের জবাব দেওয়ার জন্য । রাওযার পাশে কেউ দরুদ বা 
সালাত পাঠ করলে তিনি তা শুনেন, আর দূর থেকে পাঠ করলে তা তার নিকট পৌছানো হয় । এর বেশি কিছুই বলা যাবে না । বাকি 
বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে । বুঝতে হবে যে, উম্মাতের জানার প্রয়োজন নেই বলেই রাসূলুল্লাহ ৯) বাকি বিষয়গুলি 
বলেন নি। 

কিন্তু বর্তমান যুগে কেউ কেউ এ বিষয়ে ওহীর অতিরিক্ত কথা বলেন, এবং সেগুলিকে ‘আকীদা’ বা বিশ্বাসের অংশ বলে গণ্য 
করেন । এরূপ বিষয়গুলির অন্যতম হলো, রাসূলুল্লাহ ৪) ও নবীগণের ইন্তিকাল পরবর্তী এই বারযাখী জীবনকে পার্থিব বা জাগতিক 
জীবনের মতই মনে করা । এ বিষয়ে তারা যা কিছু বলেন সবই ওহীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা যুক্তি মাত্র, এবং তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ও 
যুক্তি সাহাবীগণের মতামত ও কর্মধারার বিপরীত । 

রাসূলুল্লাহ (&)-এর ইন্তিকালের পরের ঘটনাগুলি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে পাঠ করলেই আমরা অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (%%)-কে কখনোই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেন নি। খলীফা 
নির্বাচনের বিষয়, গোসলের বিষয়, দাফনের বিষয়, পরবর্তী সকল ঘটনার মধ্যেই আমরা তা দেখতে পাই । রাসূলুল্লাহর (%) 
জীবদ্দশায় তার পরামর্শ, দোয়া ও অনুমতি ছাড়া তারা কিছুই করতেন না । কিন্তু তীর ইন্তিকালের পরে কখনো কোনো সাহাবী তার 
রাওযায় দোয়া, পরামর্শ বা অনুমতি গ্রহণের জন্য আসেন নি । সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত 
হয়েছেন । কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহ (&8)-এর রাওযা মুবারাকে যেয়ে তার কাছে 


১০৫ 


দোয়া-পরামর্শ চাননি । 

আবু বকরের রো) খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ । একদিকে বাইরের শক্র, 
অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী । মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংকট । কিন্তু একটি 
দিনের জন্যও আবু বকর (রা) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ (%ু%)-এর রাওযায় যেয়ে তার কাছে দোয়া চাননি | এমনকি 
আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রাওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি । কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন 
কাটিয়েছেন আলী (রা) । অথচ তার সবচেয়ে আপনজন রাসূলুল্লাহ (&)-এর রাওযায় যেয়ে তার কাছে দোয়া চাননি বা আল্লাহর 
কাছে দোয়ার জন্য রাওযা শরীফে কোনো অনুষ্ঠান করেন নি। 

রাসূলুল্লাহ &৪)-এর ইন্তিকালের পরে ফাতিমা, আলী ও আব্বাস (রা) খলীফা আবু বাক্র (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (%%)-এর 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার চেয়েছেন । এ নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও মনোমালিন্য হয়েছে । উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) 
সাথে আমীরুল মুমিনীন আলীর (রা) কঠিন যুদ্ধ হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথেও তীর যুদ্ধ হয়েছে । এসকল যুদ্ধে অনেক সাহাবী সহ 
অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছেন । কিন্তু এসকল কঠিন সময়ে তাদের কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ &)-এর কাছে এসে পরামর্শ চান নি । তিনি 
নিজেও কখনো এসকল কঠিন মুহুর্তে তার কন্যা, জামাতা, চাচা, খলীফা কাউকে কোনো পরামর্শ দেন নি। এমনকি কারো কাছে 
রূহানীভাবেও প্রকাশিত হয়ে কিছু বলেন নি । আরো লক্ষণীয় যে, প্রথম শতাব্দীগুলির জালিয়াতগণ এ সকল মহান সাহাবীর পক্ষে ও 
বিপক্ষে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে, কিন্তু কোনো জালিয়াতও প্রচার করে নি যে, রাসূলুল্লাহ &8) ইত্তিকালের পরে রাওযা শরীফ থেকে 
বা সাহাবীগণের মাজলিসে এসে অমুক সাহাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন ১ 

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ &৪-এর জীবদ্দশায় সর্বদা বিভিন্ন বিষয়ে তার নিকট দু'আ চাইতেন । কুরআন বা হাদীসে কোথাও 
ঘুনাক্ষরেও নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, তোমরা বিপদে পড়লে রাওযা শরীফে যেয়ে রাসূলুল্লাহ (৪)-এর নিকট দু'আ চাইবে । 
সাহাবীগণও কখনো এরূপ করেন নি। 

মহান আল্লাহ কুরাআন কারীমে বলেছেন 


০৯৯০ 055 401198৬৫04০ Ae Ril এ BLA Bs ১০195 এ না I 
“যদি তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরে আপনার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন 
তাহলে তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী করুণাময় হিসাবে পেত !”*** 
এখানে পাপী মুমিনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ &৪-এর নিকট এসে তাকে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে অনুরোধ 
করতে । সাহাবীগণ তার জীবদ্দশায় এরূপ করতেন । কিন্তু তার ওফাতের পরে একটি ঘটনাতে একজন সাহাবীও তার রাওযায় যেয়ে বলেন 
নি যে, হে আল্লাহর রাসূল আমি পাপ করেছি, তাওবা করছি আপনি আমার জন্য ক্ষমা চান ৷ সাহাবীগণের যুগের অনেক পরে কোনো 
কোনো মানুষের মধ্যে এরূপ কর্ম প্রকাশ পেয়েছে ৷” এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ $8-এর ওফাত পরবতী জীবনকে 
কখনোই সাহাবীগণ জাগতিক জীবনের মত মনে করেন নি। 
৩. ২. ১২. ৫. তার দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ক বিতর্ক 
উপরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ নবী-রাসুলগণকে সাধারণভাবে এবং মহানবী মুহাম্মাদ (3৪)-কে 
বিশেষভাবে অনেক মর্যাদা, অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিযা দান করেছেন । পরবর্তী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এবং বিশেষত শিরক-কুফর 
বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, নবী-রাসূলগণের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ও মুজিযাকে ক্ষমতা" ও অধিকার ধারণা করে পূর্ববর্তী 
উম্মাতের মানুষেরা শিরকে নিপতিত হয় । এ জন্য কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে মুজিযা, শাফা “আত বা অন্য কোনো 
কিছুই নবী-রাসূলগণের ইচ্ছাধীন বা ক্ষমতাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও ক্ষমতাধীন । বিশ্ব পরিচালনা বা কারো মঙ্গল অমঙ্গলের 
ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহান আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে দেন নি। এ বিষয়ে অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি । মহান আল্লাহ 
বলেন: 


A GUE 0311054১৩৬০ ৪০৪] এন ও ০৪ 
“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরেও আমার কোনো অধিকার নেই 1৮১৯৮ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


| FUE U3) GES 3317০ 4৮] এন ১ ৫ 
“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করে তা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোনো অধিকার নেই ৮০৯ 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


4d ৩৭১১৩ ১115 458 & সী 9৩ এআ ৬০ লে UD & 1০ ১১17০ এ এন ও ০] & 


১০৬ 


4১৮০৬ 


“বল, আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের ক্ষমতা বা মালিকানা আমার নেই | বল: আল্লাহ থেকে কেউই আমাকে রক্ষা করতে 
পরবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়ও পাব না, কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তার বাণী প্রচার (আমাকে 
রক্ষা করবে) ৮১৮ 

কুরআন ও হাদীসে বারংবার দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন । 
তিনি ছাড়া আর কেউই কোনো মানুষকে বিপদ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারে না । এর বিপরীতে কখনোই কোনোভাবে কুরআন ও হাদীসে 
একটি স্থানেও বলা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ $৪ বা অন্য কোনো নবী বা ওলী কোনোভাবে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখেন বা 
আল্লাহ কাউকে এরূপ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন । এ অর্থের আয়াত ও হাদীস অনেক । একস্থানে আল্লাহ বলেন: 


১৪৯১ 41] BB 0৯১এএএ। 05 0294 ১৯৯ Ca এ ০৫ ৬৩ ৬০০ ৮৪৩ ১৯ আআ ০৪ Ca BSD ০৭ ৪৪ 
0৬৫০৪ লও 7 ০৩৪ 4৪ ৮১ Ge 

“বল, কে তোমাদের ত্রাণ করে স্থলভাগের এবং সমুদ্রের অন্ধকার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তার নিকট 

অনুনয় কর: ‘আমাদেরকে এ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হব’? বল, “আল্লাহই তোমারেদকে তা থেকে 


এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ থেকে ত্রাণ করেন । এতদসত্তেও তোমরা তার শরীক কর 1৮৮১ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


0৬১5 ১৩৪ All ০ 401 ০০০১ ৪০ 2983 ৬] ০8855 ০৪১1 0 আত 
“তিনিই আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীত 


(পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেন । আল্লাহর সাথে কি কোনো ইলাহ আছে? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক ।”*”২ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


55 pid 05০০ Sb ১ এ 03 Sh NYA Lil ১৪ ০ AlN এ 03 
“আল্লাহ তোমাকে বিপদ-কষ্ট দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই । আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন 


তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান !”*** 

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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“এবং আল্লাহ তোমাকে বিপদ-আপদ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মজ্ঞল চান 
তবে তীর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই ।”৮* 

এরূপ বহুসংখ্যক সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে একটি আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন নি যে, আমি বিপদ ত্রানের বা 
কষ্টদুঃখ দূর করার দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতা মুহাম্মাদ (৯8) বা অন্য কোনো নবী, নবী বংশের ইমাম বা কোনো ওলীকে প্রদান 
করেছি । উপস্ত বারংবার বলা হয়েছে যে, এরূপ কোনো অধিকার, সুযোগ বা ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে কখনোই প্রদান করেন নি । উপরে 
উল্লিখিত অনেক আয়াত ও হাদীসে তা আমরা দেখেছি । 

মহান আল্লাহ তার নবী-রাসূলগণের এবং বিশেষত মহানবী মুহাম্মাদ ($8)-এর দু'আ কবুল করতেন । তবে দু'আ কবুল করা 
বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ারে । তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা । তার অনেক দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন । আবার 
কখনো কখনো কবুল করেন নি । আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ $ ফজরের শেষ রাকাতের রুকু থেকে ওঠার পরে 
কতিপয় কাফিরের জন্য বদদোয়া করে বলতেন: হে আল্লাহ, আপনি অমুক, অমুককে লানত করুন ৷ তখন আল্লাহ তাকে নিষেধ 
করেন এবং বলেন*৮৫: 


০৬ 20569 Sh pele CSG 9 গজ এ ০ এ ও 
“এ বিষয়ে আপনার কোনো অধিকার নেই, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, কারণ 


তারা জালিম 1৮১৮১ 
কুরআনে আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি তার প্রিয়তম হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ &৪-কে মানুষের হিসাব, শাস্তি, 


১০৭ 


কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির ঝামেলায় ফেলেন নি। এগুলি সবই মহান আল্লাহর একক দয়িত্ব । মহান আল্লাহ যদি অপারগ হতেন বা তার 
কারো সহযোগিতার প্রয়োজন হতো তবে অবশ্যই তিনি সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা গ্রহণ করতেন তার প্রিয়তম রাসূল থেকে । কিন্তু তিনি 
যেহেতু কারো সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন, সেহেতু তিনি তার প্রিয়তমকে এ সকল বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেন নি । 
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“তাদেরকে যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা (তার পূর্বেই) তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে 
দিই, তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ 1৮৮? 

তার দু'আয় আল্লাহ অসংখ্য মানুষকে মাফ করেছেন । তার শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
দেবেন । তবে তার দু'আ ও শাফায়াত কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা । আল্লাহর রহমত ও তার রাসূলের দু‘আর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা 
আল্লাহই ভাল জানেন । আল্লাহ বলেছেন: 
4৬:09 47205150860 এও এ] 389 OB Ea দি Be BELG 0 oe Mats ও 9 2 ০৯৭ J 
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“আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা । আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না 1৮১৮” 


আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন: “তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও 
তিনি তার নিকট স্ত্রীদের একত্রিত করে বলেন: 


৩ এ] ৩৭7৫০ BY ১৪৩০ 4০ 9 3 al & ০০ ৪৪125801325 .- HB ১৪৪৪ 
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“হে কুরাইশ বংশের লোকেরা, তোমরা (নিজের ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে ক্রয় কর; আমি আল্লাহর পরিবর্তে 
তোমাদের কোনোই উপকারে আসব না । হে আবদ মানাফ গোত্রের মানুষেরা, আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমাদের কোনোই উপকারে আসব 
না। হে আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না । হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়া, আমি 
আল্লাহর পরিবর্তে আপনার কোনোই উপকারে আসব না । হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা ইচ্ছা চেয়ে নাও, 
আমি আল্লাহর পরিবর্তে তোমার কোনোই উপকারে আসব না 1”: 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, 
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“নবী (৪) আমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে যাকাত বা সরকারী সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করার বা মালিকানায় নেওয়ার বিষয়ে কথা 
বললেন । তিনি এর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন । তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন এমন না পাই 
যে, তার কীধে একটি চিৎকার রত মেষ অথবা ঘোড়া রয়েছে, সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন । তখন আমি বলব: 
তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই । আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম । অথবা তার কাধে চিৎকার রত উট থাকবে, সে 
বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই । আমি তো তোমাকে 
জানিয়েছিলাম । অথবা তার কাধে নীরব (জড়) সম্পদ থাকবে এবং সে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে উদ্ধার করুন, আমি বলব, 
তোমার জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই । আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম 1৮৭৯১ 

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, একজন মুনাফিক মুসলমানদের খুব কষ্ট দিত । তখন আবু বাকর (রা) 
বলেন, চল, আমরা এ মুনাফিক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ $& এর নিকট আবেদন করি । তখন রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেন: 
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“আমার কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয় না, একমাত্র আল্লাহর কাছেই ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয় 1৮৩৯২ 


1৩৮৯ 


তখন 


১০৮ 


এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণ এখানে উদ্ধার প্রার্থনা বলতে জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা বুঝিয়েছিলেন । তাদের 
কথার স্বাভাবিক অর্থ, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ &-এর কাছে এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করি, বা তাকে 
অনুরোধ করি, এ মুনাফিকের শাস্তির ব্যবস্থা করে আমাদেরকে এর অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন। এরূপ জাগতিক সাহায্য, 
সহযোগিতা বা ত্রাণ প্রার্থনার মধ্যে কোনো দোষ নেই । তা সত্তেও রাসূলুল্লাহ %% তাদেরকে শেখালেন যে, সকল বিষয়েই একমাত্র 
আল্লাহর কাছেই ত্রাণ প্রার্থনা করতে হয় । 

মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনগুলিতে কোনো কোনো আলিম এ সকল আয়াত ও হাদীসের দ্বর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে দাবি 
করতে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ &-কে আল্লাহ কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন । বিষয়টিকে তারা মুমিনের ঈমানের অংশ বানিয়ে 
নেন। এরূপ দাবির ভিত্তিতে তারা দাবি করেন যে, বিপদে আপদে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় এবং তিনি যাকে ইচ্ছা 
অলৌকিকভাবে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন ৷ কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সাথে সাংঘর্ষিক এ মতটির পক্ষে তারা কোনোরূপ 
সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসকে তাদের মতের দলিল হিসেবে পেশ করেন নি । বরং দ্যর্থবোধক কিছু কথার তারা বিশেষ একটি অর্থ গ্রহণ 
করেন এবং সেই 'অর্থ-কে ভিত্তি করে দ্যর্থহীন অগণিত আয়াত ও হাদীসকে বাতিল করে দেন । তাদের এ জাতীয় দলিলের দু একটি 
নমুনা উল্লেখ করছি । 

প্রথম দলীল: মহান আল্লাহ বলেছেন: 


১৮৭০ 2১০২] এ) UG 
“নিশ্চয় আমি আপনাকে রাসূল বানিয়েছি কেবলমাত্র সমস্ত সৃষ্টি জগতের রহমত-স্বরূপ 1” 
এখানে আল্লাহ স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ &৪-এর রিসালাত বা তাকে রাসূল হিসেবে পাঠানো সৃষ্টিজগতের জন্য 
রহমত স্বরূপ । তার রিসালাতের প্রতি ঈমান গ্রহণ ও তার অনুসরণই আল্লাহর রহমত লাভের একমাত্র পথ । কিন্তু এ আয়াতের অর্থে তারা 
বলেন, বিশ্বজগতের রহমত তার অধিকারে রাখা হয়েছে । কাজেই রহমত বন্টনের ক্ষমতা ও অধিকার তারই । আরবী ভাষা, নাহউ ও 
তারকীব' সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, এরূপ ব্যাখ্যা আয়াতটির অর্থ বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয় । 
দ্বিতীয় দলীল: ইমাম বুখারী (রাহ) বলেন”: 
১৭৪ ৮ চল :% এ] 0) J এ১ Ld 0508 ৪০৪ (০9404৩ as all Lb) ais Al) 098 al 
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মহান আল্লাহর বাণী “যুদ্ধে যা তোমরা গনীমত লাভ কর) তার একপঞ্চমাংশ আল্লাহর এবং রাসূলের) এ বিষয়ক অধ্যায় । 
অর্থাৎ এই একপঞ্চমাংশ সম্পদ বন্টন করার দায়িত্ব রাসূলের । রাসূলুল্লাহ (8) বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও খাজাঞ্চি এবং আল্লাহই 
প্রদান করেন !” 
ইমাম বুখারী এ অধ্যায়ে নিয়ের হাদীসগুলি উল্লেখ করেন: 
(১) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একজন আনসারী সাহাবীর একটি পুত্র সন্তান জনুগ্রহণ করে । তিনি তার নাম 
মুহাম্মাদ’ রাখতে চান । তখন রাসূলুল্লাহ বলেন: | | রা | 
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তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তবে আমার কুনিয়াতে (আবুল কাসিম) কুনায়ত রাখবে না; কারণ আমাকে কাসিম অর্থাৎ 
বন্টনকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বন্টনকারী মাত্র) তোমাদের মধ্যে বন্টন করি 1১৯ 
(২) মু'আবিয় (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন: 
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“আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের বিষয়ে প্রজ্ঞা (ফিক্হ) প্রদান করেন। আর আল্লাহই প্রদান করেন আর আমি 
বন্টনকারী (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আমি তো বন্টনকারী মাত্র প্রদান করেন আল্লাহ)” *** 
(৩) আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8৪) বলেছেন: 


cal ৬১৯ এ ১৪ এ ০ ১৭ ২৩ ১৪৮০ ০ 
“আমি তোমাদের প্রদানও করি না, তোমাদের প্রদান করা বন্ধও আমি করি না । আমি তো বন্টনকারী মাত্র, যেখানে আমাকে 
আদেশ করা হয় সেখানেই আমি প্রদান করি !'*** 
(৪) খাওলা আনসারিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন: 


১০৯ 
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“কিছু মানুষ আল্লাহর সম্পদ স্বেচাচারিতামূলকভাবে অন্যায় খাতে খরচ করে, তদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিন 
জাহান্নাম ৮৩ ৮ 
এ সকল হাদীসের অর্থ সূযের আলোর মতই পরিষ্কার । মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধবলব্ধ বা যাকাতের যে সকল সম্পদ বন্টন 
করা দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ &-কে প্রদান করা হয় সেগুলি বণ্টনের বিষয়ে তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কিছুই করতেন না । 
নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহে তিনি কাউকে কিছু দিতেন না, বরং আল্লাহর বিধান অনুসারেই তা বন্টন করতেন । 
এ বন্টনের সাথে গাইবী সাহায্য, রহমত বা অলৌকিক কিছু বন্টনের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই । কিন্তু এ মতের অনুসারীরা 
এ হাদীসের একটি বাক্য (আমি বন্টনকারী) উল্লেখ করে দাবি করেন যে, তিনি বন্টনকারী অর্থ আল্লাহর রহমত বা অলৌকিক সাহায্য 
বন্টন করার দায়িত্ব তার । 
নিঃসন্দেহে তাদের এ ব্যাখ্যা পদ্ধতি হুবহু খুস্টানগণের পদ্ধতির মতই । এভাবে তারা একটি অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে সম্পূর্ণ 
মনগড়া বিকৃত অর্থ করে তার ভিত্তিতে অগণিত দ্যর্থহীন আয়াত ও হাদীস বিভিন্ন উদ্ভট ও অবাস্তব ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে 
দেন। 
তৃতীয় দলীল: আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $& বলেন, 
aie 2০ এ Lu CATLIN A ৬ JB ৪১ 6৪ ০৮৩ ০০। ৩৪0৯ 03৮ ০৪ 9১ এত ও রি 
6555 9 Gish লিও 263 
“আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমি দেখলাম যে, আমাকে পৃথিবীর ভাপ্তারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হলো এবং তা 
আমার সামনে রাখা হলো । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % চলে গিয়েছেন এখন তোমরা সে ভাণ্তারগুলি পরিতৃপ্তির সাথে 
ভোগ করছ ।”* 
এখানে খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবি বলতে পৃথিবীর ধনসম্পদ তার উম্মাতের নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে বুঝানো 
হয়েছে। সাহাবী আবু হুরাইরা (রা) তাই বুঝেছেন । এজন্য তিনি বলছেন যে, পৃথিবীর ভান্ডারগুলি এখন তোমরা ভক্ষণ করছ । 
রাসূলুল্লাহ ৯৪ নিজেই এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন । উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, 
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“নবী ৪) একদিন বের হয়ে উহদের শহীদের উপর জানাযার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন । এরপর তিনি 
মিম্বারের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী । আর আমি 
আমার হাউয এখন দেখতে পাচ্ছি । আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিগুলি প্রদান 
করা হয়েছে, অন্য বর্ণনায়: আমাকে পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্তারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ 
ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা সেগুলি (ভাগ্ডারগুলি) নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত 
হবে ৷” 

এখানে রাসূলুল্লাহ % বলছেন, তার উম্মাত তাকে দেওয়া পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভাণ্তারগুলির চাবি বা ভাণ্ডারগুলি 
নিয়ে অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে বলে তিনি ভয় পান । এভাবে আমরা দেখি যে, “পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ 
বা পৃথিব ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহ বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, কোনো গাইবী ক্ষমতার ভাণ্ডার বুঝানো হয় নি । কারণ গাইবী 
ক্ষমতার ভাণ্ডার নিয়ে উম্মাত প্রতিযোগিতা করে না এবং এরূপ প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকলে তা শিরকের মত কোনো খারাপ বা 
ভয়ের কারণ না। 


আবু মুহাইহিবা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ %% আমাকে বলেন, 
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“আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, দুটি বিষয়ের একটি আমি বেছে নেব: (১) পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে 
অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত, অথবা (২) আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত এবং জান্নাত । তখন আমি বললাম, আমার পিতামাতা 
আপনার জন্য কুরবানী হোন! তাহলে আপনি পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত বেছে নিন । তিনি 


বলেন, কখনোই না! আবু মুহাইহিবা, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত বেছে নিয়েছি”, 
সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $3 বলেন, 


১১০ 
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“মহান আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করেন এবং আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমগুলি দেখতে পাই, আর আমার জন্য 
যতটুকু সংকুচিত করা হয়েছিল সে পর্যন্ত আমার উম্মাতের রাজত্ব পৌছাবে । আর আমাকে লাল ও সাদা উভয় ধনভাণ্ডার প্রদান করা 
হয়েছে ।” ** 

এভাবে কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ %%-কে পৃথিবীর বা পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবি প্রদান করা 
হয়েছিল । সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ স্বভাবতই ‘ভাণ্ডারসমূহের চাবি’ বলতে ‘ধন-সম্পদের অধিকার’ বুঝিয়েছেন যা তীর 
উম্মাত তার ওফাতের পরে লাভ করে । কিন্তু গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ কেউ কেউ এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাকে মহান 
আল্লাহর সকল গাইবী ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের এ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়: 

প্রথমত, উপরে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: “বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে 
আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই... ৷” এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও বলা হয় নি 
যে, রাসূলুল্লাহ (3)-কে “আল্লাহর ভাগ্তারসমূহের চাবি’ প্রদান করা হয়েছে । বরং এ সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাকে “পৃথিবীর 
বা পৃথিবী ও আসমানের ভাগ্ডারসমূহের চাবি’ প্রদান করা হয়েছে । কাজেই এ সকল হাদীসকে কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্বর্থহীন 
আয়াতগুলির বিপরীতে দাড় করানোর কোনোরূপ সুযোগ নেই ৷ ওহীতে যতটুকু বলা হয়েছে আমরা ততটুকুই বলব । কুরআনের 
নির্দেশনা অনুসারে আমরা বলব যে, ‘আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর কাছে নয়" আর উপরের হাদীসগুলির নির্দেশনা 
অনুসারে আমরা বলব যে, “পৃথিবীর বা পৃথিবীর ও আসমানের ভাগ্ারসমূহের চাবি তাকে প্রদান করা হয়, যেগুলি পরবর্তীতে তার 
উম্মাত ভোগ ও ভক্ষণ করেছে এবং তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে ৷’ ওহীর মাধ্যমে যা বলা হয়েছে ততটুকুই যিনি বলবেন 
তিনি নিরাপদ । ওহীর বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলা বা ব্যাখ্যার নামে ওহীর নির্দেশনা বাতিল করা মুমিনের জন্য কঠিন বিভ্রান্তির পথ 
উন্মোচন করে, তা যে যুক্তিতে বা যে নিয়্যাতেই করা হোক না কেন। 

দ্বিতীয়ত, এ সকল হাদীসের স্পষ্ট ও সরল অর্থ তারা পরিত্যাগ করেছেন । এ সকল হাদীসের ক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ $৪ যে 
অর্থ বলেছেন এবং সাহাবী-তাবিয়ীগণ যে অর্থ বলেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে মনগড়া একটি ব্যাখ্যা করেছেন । 

তৃতীয়ত, তারা এরূপ একটি মনগড়া ব্যাখ্যাকে আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তারা কুরআন ও হাদীসের বহুসংখ্যক 
দ্যর্থহীন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করেছেন । 

চতুর্থত, তারা এমন একটি আকীদা উদ্ভাবন করেছেন যে আকীদা কুরআন বা হাদীসে কোথাও নেই এবং সাহাবীগণ, 
তাবিয়ীগণ বা পূর্ববর্তী কোনো আলিম কখনোই বলেন নি । যেমন তারা বলেন: 

রাসূলুল্লাহ % সকল হাজত প্রয়োজন বন্টন করেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে ৷ বিশ্বে যা কিছু 
প্রকাশিত হয় সবই একামাত্র মুহাম্মাদ (88) প্রদান করেন, তার হাতেই “চাবিসমূহ', আল্লাহর ভাণ্ডারগুলি থেকে কিছুই তার হাত ছাড়া 
বের হয় না, তিনি যদি কিছু ইচ্ছা করেন ততে তার বিপরীত কিছু হতে পারে না, তার নির্দেশের বিরোধিতা করার মত বিশ্বে কিছু 
নেই । “বিশ্বের সবকিছু পরিচালনার ক্ষমতা তীর’, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রয়োজন মেটান, আল্লাহর কাছে তার একত্ব 
ছাড়া আর কি আছে, তোমার কিছু প্রয়োজন হলে তুমি মুহাম্মাদ 38-এর নিকট প্রার্থনা কর, ‘তীর কতৃত্ব ছাড়া কোনো কাজই হয় না’, 
তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, তার বিপরীতে কিছুই হয় না, তিনিই দেন এবং তিনিই আটকে দেন, তিনিই সকল বিপদগ্রস্থের বিপদ 
কাটান এবং যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করান, ইত্যাদি... ইত্যাদি ... ইত্যাদি ।' 

কুরআন কারীম, সকল সহীহ হাদীস, দুর্বল হাদীস এবং জাল ও বানোয়াট হাদীস তন্ন তন্ন করে খুজলেও আপনি এ কথাগুলি 
কোথাও পাবেন না । সাহাবীদের জীবন খুঁজে দেখুন, এ সকল কথার সামান্যতম ইশারাও তাদের কোনো কথায় পাবেন না । কুরআন, 
হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনে যা কিছু পাবেন সবই এর সম্পূর্ণ বিপরীত । কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্য থেকে পাঠক 
দেখবেন যে, এ সকল বিষয় সবই একমাত্র এবং কেবল মাত্র মহান আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কেবলমাত্র তিনিই এসকল ক্ষমতার 
মালিক । এর বাইরে কিছই বলা হয় নি । 

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কিছু নির্দেশনা নির্দেশনা আমরা উপরে দেখেছি । সকল আয়াত ও হাদীস আলোচনা করতে 
গেলে বইয়ের কলেবর আরো অনেক বেড়ে যাবে । উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ &৪-কে তার 
নিজের এবং অন্যান্যদের কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব তাকে প্রদান করা হয় নি বলে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত 
সুস্পষ্টভাবে ও দ্বর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে । এর বিপরীতে একটি আয়াত বা হাদীসেও উল্লেখ করা হয় নি যে, তাকে এরূপ 
কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে । 

পঞ্চমত: কুরআন ও হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এরূপ ‘আকীদা’ তৈরি করার পরে তারা এর ভিত্তিতে বিপদে 
আপদে তার কাছে সাহায্য বা ত্রাণ প্রার্থনা করার রীতি প্রচলন করেছেন । 

প্রতিদিন অগণিতবার আমরা বলছি: “আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই ৷” এ 
হলো মুমিনের ঈমান | কুরআন ও হাদীসের সর্বত্রই এ শিক্ষাই বিদ্যমান । রাসূলুল্লাহ %& এর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) 
রাসূলুল্লাহ 38-এর হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে জনুগ্রহণ করেন । ৮ম হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের পরে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং 
রাসূলুল্লাহ &৪-এর শেষ জীবনে প্রায় আড়াই বৎসর রাসূলুল্লাহ (৪)-এর সাহচার্ষে থাকেন । বিশেষত বিদায় হজ্জের সময় তিনি তার সাথে 
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উটের পিঠে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন । তিনি বলেন, 

3) এ 2 ১৬ ৯ Al) ১৬৯ ০৬১ Al bE) ০৪ 4০০1০] DE 5 0৩ ০9৯ এ ০9১ ০৫৯ ০৪ 
৮৮৯] ৫৬৪০ pity এ 01০৮ এ এ এ ul 20513 A ০০৪ এ ০৪০ ০০৭ 15 এ ০4৪ dl 
৪৯৩ DL cad) ০০ A ও ও পলি 3) এ5০০০ তি pity BL ৩৮০ এট এও এ| এ] আও ও 


2 


ial) 


“আমি একদিন রাসূলুল্লাহ £৪-এর পিছনে ছিলাম | তিনি আমাকে বললেন : ‘হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা 
দিচ্ছি । তুমি আল্লাহকে (তীর বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন । তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্ত 
রে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে । যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর 
কাছেই চাইবে ৷ যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে । জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার 
কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ 
করেছেন । আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে 
পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন । কলমগ্লি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে ।”*%: 

এভাবে কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুমিনগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকল বিপদে কষ্টে একমাত্র 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে । আমি আমার লেখা ‘রাহে বেলায়াত’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস ও মাসনুন দু'আ আলোচনা 
করেছি। এর বিপরীতে একটি নির্দেশও নেই যে, বিপদে-আপদে তোমরা রাসূলুল্লাহ %%-এর কাছে যে বলবে, হে রাসূল, আপনি 
আমাদেরকে বিপদ থেকে বাচান । 

ষষ্ঠত: সাহাবীগণের জীবন দেখুন । রাসূলুল্লাহ &৪-এর জীবদ্দশায় তারা তীর কাছে দু'আ চেয়েছেন, তবে কখনোই তার কাছে 
যেয়ে বলেন নি, আমাদের বিপদ আপনি কাটিয়ে দেন । তার ওফাতের পরে তার রাওযা মুবারাকায় যেয়ে তারা কখনোই তার কাছে 
বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন নি। এমনকি কখনো তারা তার রাওযায় যেয়ে তার কাছে স্বাভাবিক দু'আও চান নি। 
কখনোই তারা রাওযায় যেয়ে বলেন নি, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন বা ক্ষমা প্রার্থনা করুন । আর 
সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুতি অর্থই ধ্বংস । আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ বলেছেন, “কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে 
যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিক সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে 
ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করিব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!” 

এখানে মুমিনগণ’ পথ বলতে স্বভাবতই রাসূলুল্লাহ &-এর সময়ের মুমিন অর্থাৎ সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে । যদি কেউ 
সাহাবীগণের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তবে তার পরিণতি সহজেই অনুমেয় । 

সপ্তমত: এখানে খুস্টানদের অবস্থা উল্লেখ্য । তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সকল ভালমন্দের ক্ষমতা ঈসা আ)-কে প্রদান করা 
হয়েছে। কাজেই তার কাছেই সব কিছু চাইতে হবে । তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বর্তমান তোমাদের মধ্যে প্রচলিত বিকৃত বাইবেল 
থেকেই একটি আয়াত বের করে দেখাও যেখানে ঈসা (আ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত কর বা আমার কাছে ভালমন্দ প্রার্থনা 
কর । তারা বলে, তিনি ইহুদীদের ভয়ে এবং মানুষ বুঝবে না বলে এ কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি, তবে অমুক স্থানে এ বিষয়ে ইঙ্গিত’ আছে, 
অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে তা বুঝা যায় ... ইত্যাদি । এভাবে ইঙ্গিত, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে এমন একটি আকীদা তারা বানিয়েছে 
যার অস্তিত্ব বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও নেই । 

অষ্টতম: মুসলিম উম্মাহর অবনতির দিনের এ সকল মানুষের অবস্থা দেখে আরবের মুশরিকদের অপরাধ অপেক্ষাকৃত হালকা 
মনে হতে পারে! ফিরিশতাগণকে দায়িত্ব প্রদানের কথা এবং তাদের শীফা“আত কবুল করার কথা মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে 
এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সুস্পষ্টতই বলেছেন । আরবের মুশরিকগণ একটু বাড়িয়ে ফিরিশতাগণের দায়িত্কে ক্ষমতা ও 
শাফা‘আতের সুযোগকে অধিকার বলে মনে করে তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদেরকে ডেকে এবং তাদের নামে নযর-মানত করে 
শিরকে নিপতিত হয়েছে । পক্ষান্তরে নবী-ওলীগণকে আল্লাহ কোনোরূপ অলৌকিক দায়িত্ব বা বিশ্ব পরিচালনা দায়িত্ব দিয়েছেন বলে 
কুরআন বা হাদীসে কোথাও বলেন নি। তার পরেও কিছু ফযীলত জ্ঞাপক অপ্রাসঙ্গিক হাদীসকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে মুসলিম 
সমাজের কেউ কেউ দাবি করছেন যে, মহান আল্লাহ নবী-ওলীগণকে দায়িত্ব দিয়েছেন । এরপর তারা সে দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে দাবি 
করছেন । এরপর তারা তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন । 

এখানে মুমিনকে বুঝতে হবে যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ($৪)-এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তার প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও 
মুমিনের অন্যতম সম্বল । তবে এ জন্য কুরআন কারীমের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বাইরে 
আমাদের যয়ীফ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে- এ 
ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী । 

রাসূলুল্লাহ ($8)-এর মর্যাদা বিষয়ক উপরের বিভ্রান্তিকর আকীদাগুলির ক্ষেত্রে মূল সমস্যা আকীদার উৎসে বিভ্রান্তি । এখানে 
মূলত কিছু মানুষের বক্তব্যকে এবং নিজের পছন্দকে আকীদার মুল উৎসরূপে গ্রহণ করা হয়েছে । কুরআন ও হাদীসের যা কিছু বলা হয়, 
তা একান্তই এ সকল বক্তব্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সমর্থন করার জন্য । এরূপ আকীদা পোষণকারীকে যদি আপনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% 
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সকল গাইব জানতেন না, তিনি মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা রাখেন না, তীর কাছে গাইবী সাহায্য, বিপদ থেকে মুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করা 
যাবে না, তবে তিনি আপনার ‘আকীদা’ বিভ্রান্ত বলে গণ্য করবেন । আপনি যদি এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি তাকে বলেন তবে 
তিনি বলবেন: এগুলি আছে ঠিকই, তবে এগুলির অন্য ব্যাখ্যা আছে । আপনি যদি বলেন, এ ব্যাখ্যা কি আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (38) বলেছেন? সাহাবীগণ বলেছেন? তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, এরূপ কোনো ব্যাখ্যা তাদের থেকে কোনো সহীহ 
সনদে বর্ণিত হয় নি । তবে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের নাম উল্লেখ করে বলবেন যে, অমুক বা তমুক এ কথা বলেছেন । 

এবার আপনি যদি তার “আকীদার বিষয়ে প্রশ্ন করেন যে, আপনি যে আকীদা বিশুদ্ধ বলে দাবি করছেন তা কি কুরআন বা 
হাদীসে কোথাও সুস্পষ্টভাবে আছে? তিনি বলবেন, অমুক আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে বা অমুক হাদীস থেকে তা বুঝা যায় । আপনি যদি 
প্রশ্ন করেন, এ সকল ব্যাখ্যা কি রাসূলুল্লাহ &৪ বা সাহাবীগণ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে? তিনি পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিমের 
নাম উল্লেখ করে বলবেন, অমুক বা তমুক বলেছেন । 

এ জাতীয় সকল আকীদার ক্ষেত্রেই এরূপ দেখতে পাবেন । বিদ'আত ও ফিরকা বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা দেখব যে শীয়া, 
মুতাযিলী ইত্যাদি সকল বিভ্রান্ত ফিরকার আকীদার অবস্থা একইরূপ । 

এ সকল ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য নাজাতের একমাত্র উপায় হলো, সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা । বিশ্বাসের ভিত্তি “গাইবী” বিষয়ের উপরে । এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া 
কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, 
এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয় । যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয় । কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ 
নয় । এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয় । এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন । আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, 
মর্যাদা, ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই ৷ কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু 
বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে । এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো 
কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না। 

এখানে মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার 
জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা । অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে মেনে নেওয়া । একান্ত প্রয়োজন না হলে 
কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে নেই । একান্ত প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করলেও গুরুত্বের কম বেশি হবে কুরআন-সুননাহর ভিত্তিতে । স্পষ্ট কথাকে 
অস্পষ্ট কথার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে না । বরং প্রয়োজনে স্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন কথার জন্য অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক কথার ব্যাখ্যা 
করতে হবে । “খবর ওয়াহিদ’ একক হাদীসের জন্য কুরআনের স্পষ্ট বাণী বা মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদীস বাতিল করা যাবে না। 
প্রয়োজনে কুরআন বা প্রসিদ্ধ হাদীসের জন্য একক ও দ্যর্থ বোধক হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করতে হবে । এ ছাড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে । যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা 
না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানোই মুমিনের নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ । 
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চতুর্থ অধ্যায় 
আরকান্ুল ঈমান 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বারংবার ৬টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলিকে 
যথাযথভাবে বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য । আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এ ৬টি বিষয়ের মূল । এ জন্য 
আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পৃথকভাবে এ দুটি বিষয়ের আলোচনা করেছি এ অধ্যায়ে আমরা ঈমানের আরকান বা স্তম্ভগুলির 
বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করব । 

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ হলো, যে সকল বিষয় আল্লাহর নির্দেশ বা মুহাম্মাদ 
(৬৪)-এর শিক্ষা বলে প্রমাণিত তা সবই সবই বিশ্বাস করতে হবে | কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, তাওহীদ ও রিসালাতে 
বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই এ ৬টি বিষয়ের উপর যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে । অন্যথায় তার তাওহীদ ও 
রিসালাতের বিশ্বাসের দাবী মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হবে । 
৪. ১. আল্লাহর প্রতি ঈমান 

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের আলোচনায় “আল-ঈমান বিল্লাহ’ বা আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি । আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থই ‘তাওহীদ’ বা আল্লাহর একত্তে বিশ্বাস । তাওহীদের পর্যায় ও প্রকারগুলি 
আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি । কাজেই সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন । 
৪. ২. মালাইকার প্রতি ঈমান 

৪. ২. ১. মালাক: অর্থ ও পরিচয় 

আরবী ভাষায় “মালাক” শব্দকে ফার্সী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয় । বাংলায় এই ফার্সী শব্দই প্রচলিত । পারস্যের মুসলিমগণ 
অনেক ইসলামী পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সী ভাষায় রূপান্তরিত করেন । যেমন খোদা, নামায, 
রোযা, দরুদ ইত্যাদি । এগুলি কোনোটিই আরবী শব্দের অর্থ বহন করে না । কিন্তু পারস্যবাসীরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মে ব্যবহৃত ধর্মীয় 
পরিভাষাগুলির ইসলামীকরণ করেন । ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসী ভাষার প্রভাবে আমাদের বাংলা ভাষায়ও এ সকল পরিভাষা 
প্রতিষ্ঠা লাভ । গত কয়েক দশক ধরে লেখকগণ ফার্সী পরিভাষা বাদ দিয়ে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষার 
প্রচলনের চেষ্টা করছেন । ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ, নামাযের পরিবর্তে সালাত, রোযার পরিবর্তে সিয়াম ব্যবহার বেশ 
প্রচলন লাভ করেছে । কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন । এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে “ফিরিশতা” শব্দটিই সবত্র ব্যবহৃত | “মালাক' শব্দটির 
প্রচলন নেই, যদিও তা কুরআন-হাদীসের মূল পরিভাষা । আর ধর্মীয় পরিভাষার অনুবাদ না করে বা অন্য ধর্মের কাছাকাছি অর্থের 
পরিভাষা ব্যবহার না করে মূল. পরিভাষা ব্যবহার করাই উত্তম । 

আরবী ‘মালাক’ (এ 4) শব্দটির অর্থ পত্র, চিঠি বা দূত । বহুল প্রচলনের ফলে শব্দটির মধ্যে কিছু ধ্বনিগত পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছে । শব্দটি মূলত 'আলাক' (|) ধাতুমূল থেকে গৃহীত, মীম অক্ষরটি ‘হারফ যাইদ’ বা অতিরিক্ত অক্ষর । মূল শব্দটি ছিল 
“মাত্লাক' (এ 1১) । পরবর্তী কালে ‘হামযা’ অক্ষরটিকে স্থানান্তরিত করে লামের পরে নিয়ে একে “মাল্‌আক’ (4১__«) বলা হয় । 
বহুল ব্যবহারে “হামযা” অক্ষরটি লোপ পেয়ে সাধারণভাবে ‘মালাক’ (এ) বলা হয় । বহুবচনে ‘হামযা’ অক্ষরটি বিদ্যমান থাকে এবং 
বলা হয় ‘মালাইকা’ (4১4) । সর্বাবস্থায় এ সকল ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে মূল অর্থের পরিবর্তন হয় নি । মালাক, মালআক, 
মাত্লাক সবগুলি শব্দেরই মূল আভিধানিক অর্থ পত্র, বাণী, দূত ইত্যাদি, আর ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর দূত (81161) 1%% 

৪. ২. ২. মালাকগণের প্রতি ঈমানের প্রয়োজনীয়তা 

আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বারংবার মালাকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মালাকগণে 
অবিশ্বাসকারীর বিভ্রান্তির কথা জানান হয়েছে । এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মালাকগণে বা ফিরিশতায় বিশ্বাস করা ইসলামী ঈমানের 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ । 

৪. ২. ৩. মালাকগণের প্রতি ঈমানের মূলনীতি 

মালাকগণ বা ফিরিশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট গাইব বা অদুশ্য জগতের অংশ । আল্লাহ অদৃশ্য জগতের শুধুমাত্র সে সকল বিষয় 
আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে নির্দেশ দিয়েছেন যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস আমাদেরকে পার্থিব বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি বা 
অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে বা এক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনে । মালাকগণ সম্পর্কে আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করি যতটুকু কুরআনুল করীমে বা 
হাদীস শরীফে বলা হয়েছে । এর অতিরিক্ত তথ্য জানা আমাদের প্রয়োজন নেই বলেই আল্লাহ আমাদের ওহীর মাধ্যমে জানান নি । কাজেই 
ওহীর অতিরিক্ত কিছু জানার চেষ্টা করলে, অতিরিক্ত কিছু কথা যুক্তি, তর্ক দিয়ে বললে বা কুরআন হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে 
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নিজেদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তাতে ভুল হওয়ার ও গাইবী বিষয়ে ওহীর বাইরে কথা বলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । প্রাচীন যুগ 
থেকে অনেক জাতি ওহীর কথা বিকৃত হওয়ার কারণে, ওহীর নামে বানোয়াট কথা প্রচলন হওয়ার কারণে এবং ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া 
ব্যাখ্যা ও মতামত প্রচলনের কারণে মালাকগণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর বিশ্বাসের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন । কুরআন কারীমে তাদের 
কিছু বিভ্রান্তির বর্ণনা রয়েছে । আমরা প্রথমে মালাকগণ বা ফিরিশতাগণ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বর্ণনা 
করব এবং এরপর এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করব । 

৪. ২. ৪. মালাকগণের প্রতি ঈমানের সাধারণ অর্থ 

আল্লাহর মালাইকা বা ফিরিশতাগণে বিশ্বাসের সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত অর্থ: “সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ 
তা'আলা অনেক মালাইকা বা ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি । তারা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে 
মুক্ত । তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাদের মধ্যে নেই । সর্বদা আল্লাহর 
ইবাদত করা, তার প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনা করা, তার নির্দেশ সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্ম ৷” 

ঈমান বিল-মালাঈকা বা মালাকগণের প্রতি ঈমানের বিস্তারিত চারটি দিক রয়েছে: (১) মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস, (২) 
তাদের নামে বিশ্বাস, (৩) তাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস এবং (৪) তাদের কর্মে বিশ্বাস । 

৪. ২. ৫. মালাকগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস 

ফিরিশতাদের সম্পর্কে কাফিরদের বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসে তাদের অস্তিত্ব 
স্বীকার করা হয়েছে এবং তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে । কাজেই প্রতিটি মুসলিম সুদৃঢ় 
প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি । তারা অদৃশ্য জগতের অংশ । তাদের সৃষ্টি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবালি, 
কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই মুমিন আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করেন । 

৪. ২. ৬. মালাকগণের নামে বিশ্বাস 

আল্লাহর সৃষ্ট মালাকগণের সংখ্যা অগণিত ও অবর্ণনীয় । তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না । মালাকগণের সংখ্যাধিক্য 
সম্পর্কে ধারণা পাই আমরা বিভিন্ন হাদীস থেকে । মালিক ইবনু সা'সা'আ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% মি'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলেন: 


1 এ ০০৮11 ০২৭ 77 SASS ০১৯৭ ci 05 ০:0৯ 5 এ ০৪৯৭ আল এ ৩০ 
১69০ ০ ০ 4d 15১5% A 51৩৯৯ 
“আমার সামনে বাইতুল মা"মূর উত্ধিত হলো । আমি বললাম, হে জিবরীল, এটি কী? তিনি বললেন: “এটি বাইতুল মা'মূর । 
প্রতিদিন এর মধ্যে ৭০ হাজার মালাক প্রবেশ করেন । যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা আর কখনোই এখানে ফিরে আসে না ।”১০* 
অন্য হাদীসে আবু যার গিফারী রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেন: 
40155 এলি এও এড ২] ell ০ ৮০৬০ a 5 9৫ 0 Ud BSG 25 ০ 
“আকাশ (ভারাক্রান্ত হয়ে) শব্দ করছে এবং তার শব্দ করার অধিকার আছে, সেখানে এমন ৪ আঙ্গুল স্থানও খালি নেই 


যেখানে একজন মালাক (ফিরিশতা) তার কপাল রেখে আল্লাহর জন্য সাজদাবনত নেই 1৮৭ 
এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না । 

এদের মধ্য থেকে সামান্য কয়েকজনের নাম আমরা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি । জিবরাঈল (জিবরীল), মীকাঈল 
(মীকাল), ও মালিক নামগুলি কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে । 

মহান আল্লাহ বলেন: 

088 ৬৯০ All 05 023 das 44755 SDL AL 1৩৩ OS ০৭ 

“যে কেউ আল্লাহর, তার মালাকগণের, তার রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকালের (মীকাঈলের) শত্রু, (সে জেনে রাখুক 
যে,) আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু ।”*০৯ 

জিবরীল (আ)-কে কুরআন কারীমে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে । তাকে আর-রূহুল আমীন (৫৯4১ (১1) বা বিশ্বস্ত আত্মা 
(পবিত্র আত্মা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তার শক্তি-মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে জিবরীল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ &-কে ওহী 
শিক্ষা দানের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: 


Sa ৩5 SIU Lad ০৭০ 
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“তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন-সুন্দর । 


১১৫ 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
CLA Cn OSS এ ০ ১৯) CIN 43 00 Call ০ ০৯0 এও 
“আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ ৷ বিশ্বস্ত আত্মা আর-রহুল আমীন: জিবরীল) তা নিয়ে 


অবতরণ করেছেন । তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার ।”৯১, 
জাহান্নামের প্রহরী বা অধিকর্তার নাম উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন: 


0৬এ০ 2 0৪ 4১ ০ ০৪৪] এ 91553 
“তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন । সে বলবে: তোমরা এভাবেই 
থাকবে ৮১৯২ 


কোনো কোনো হাদীসে ইসরাফীল' নামটি এসেছে । আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাত শুরু 
করে শুরুর দু'আ বা “সানা' পাঠে বলতেন: 


Lad এ/০৮ ০৪৯৩ আঁ চাও এজ 2০ ১583 ৬০০ ৬ 5853 0৪4০৪ ১৪০৯ ০০ চিএ 
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“হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক, আকাশমগুলী ও পৃথিবীর অষ্টা, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সকল 
জ্ঞানের অধিকারী, আপনি ফয়সালা করবেন আপনার বান্দাদের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, যে বিষয়ে মতভেদ হয়েছে সে 
বিষয়ে আপনি আপনার অনুমোদন দিয়ে আমাকে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করুন ৷” 

এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে জান্নাতের প্রহরী বা অধিকর্তা মালাকের নাম ‘রিদওয়ান’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । সিহাহ 
সিত্তা বা প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলিতে সংকলিত হাদীসে নামটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারি নি । তবে ৪র্থ-৫ম শতকের কোনো 
মুহাদ্দিসের সংকলিত দু-একটি হাদীসে এ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে 1১ 

“মালাকুল মাওত’ বা মৃত্যুর মালাকের নাম ‘আযরাঈল’ বলে কোনো কোনো মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন । প্রথম ৪ জন 
মালাকের নামই শুধু মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত হয়েছে । কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এবং অগণিত হাদীসে এদের নাম উল্লেখ 
করা হয়েছে । কিছু কিছু মালাককে আল্লাহ কর্মভিত্তিক নামে উল্লেখ করেছেন । যেমন “মালাকুল মাওত', “মুনকার-নাকির*, “কিরামান 
কাতিবীন' ইত্যাদি । 

৪. ২. ৭. মালাকগণের আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশ্বাস 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুর বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকুই জানিয়েছেন, যতটুকু জানলে 
এবং বিশ্বাস করলে আমরা জাগতিক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারব । এজন্য কুরআন ও হাদীসে মালাকগণ সম্পর্কে যে সকল 
বর্ণনা এসেছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও হাদীস মূলত আল্লাহর সাথে মালাকগণের সম্পর্ক, সৃষ্টি 
পরিচালনায় ও আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তাদের দায়িত্ব এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়েই 
আলোচনা করা হযেছে । তাদের সৃষ্টি ও আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণত বিশেষ কিছু বলা হয়নি । তবে কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে 
আমরা যা বুঝতে পারি তা নিম্নরূপ: 

৪. ২. ৭. ১. মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্ট 

কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহর মানব সৃষ্টির পূর্বে মালাকগণকে সৃষ্টি করেন, মানব সৃষ্টির 
প্রাক্কালে তার ইচ্ছার কথা তাদেরকে জানিয়েছিলেন এবং আদমের সৃষ্টির পরে আল্লাহর নির্দেশে তারা আদমকে সাজদা করেন । যেমন 
এককস্থানে আল্লাহ বলেন: 

এ ০৯৯৭৮ 22108 ল৩১ On 4৪ CEU এল এও ১৪৮ Cra Ld GE লা 2৯০ এ) ০৫ El 
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“তোমার প্রতিপালক যখন মালাকগণকে বলেছিলেন: “আমি মানুষ সৃষ্ট করছি মাটি থেকে, যখন আমি তাকে সুষম করব এবং 
তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হয়ো ।' তখন মালাকগণ সকলেই সাজদাবনত হলেন 1৮১১৫ 

8. ২. ৭. ২. মালাকগণ আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা 

মক্কার কাফিরগণ মালাকগণকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যা-সন্তান বলে কল্পনা করত, তাদের ইবাদত করত এবং দাবি করত যে, 
তাদের ইবাদত করলে তারা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন । তাদের এ 
বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন: 


১১৬ 
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“তারা বলে, “দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন !’ তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা । তারা আগে বেড়ে কথা 
বলে না; তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে ৷ তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত । তিনি 
যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তীর ভয়ে ভীত-সন্তস্ত ।”*৯৬ 

৪. ২. ৭. ৩. মালাকগণ নুরের তৈরি 

মানুষ ও জিন্ন জাতির সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে মানুষকে মাটি থেকে এবং জিন্ন-কে 
আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে । মালাকগণের সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে কুরআন কারীমে কিছুই বলা হয় নি। তবে একটি হাদীস থেকে 
আমরা জানতে পারি যে, তাদেরকে নূর বা আলো থেকে তৈরি করা হয়েছে | 
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“মালাকগণকে নূর (আলো) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিন্নদেরকে প্রজ্জলিত অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর মানুষকে 
কোন্‌ বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তো তোমাদেরকে জানানো হয়েছে ।”?১? 

৪. ২. ৭. ৪. মালাকগণের আকৃতি 

মালাকগণের প্রকৃত আকৃতি সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ কিছু জানানো হয়নি, তবে আমরা জানি যে, তাদের কম-বেশি 
বিভিন্ন সংখ্যার পাখা আছে ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 


La EY 28 LR EUS ০১৬৩ ০২০ 2৯৯ ৪9১০০) 29 ৫৩ 9১3 3. ১5৪ al Lo 
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“প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এবং দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা-বিশিষ্ট 
মালাকগণকে বাতারবাহক বানিয়েছেন । তিনি তীর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল 1”৯৯৮ 


তাদের পাখার প্রকৃতি বা সংখ্যা আল্লাহই জানেন । তবে জিবরাঈল (আ)-এর বিষয়ে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তার 
৬০০ পাখা আছে । মহান আল্লাহ সুরা নাজমে বলেছেন: 


গস 90755 ৪৪ 0 পে 05 লি 
“অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী । ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান থাকল, অথবা তারও কম । 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: 


8১৯ 
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“নবী (৪) জিবরীলকে দেখেন তার ছিল ৬০০ টি পাখা 1৮৯২ 
আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জিবরীল (আ)-এর আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে জানা যায় হী যারা 
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“আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম । তিনি বলেন, হে আবু আয়েশা মোসরক), তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা 
যদি কেউ বলে তবে সে আল্লাহ নামে জঘন্য মিথা বলার অপরাধে অপরাধী হবে । আমি বললাম: সে কথাগুলি কী কী? তিনি বলেন, যদি 
কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (৪) তার প্রতিপালককে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন তবে সে আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যচারী বলে গণ্য হবে । 
মাসরূক বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে ছিলাম | তার কথায় আমি উঠে বসলাম এবং বললাম: হে মুমিনগণের মাতা, আপনি আমাকে 
একটু কথা বলতে দিন, আমার আগেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন না। আল্লাহ কি বলেন নি: “সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে 
দেখেছিল”*২৯, “নিশ্চয় তাকে সে আরেকবার দেখেছিল”? 

আয়েশা (রা) বলেন: এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ &-কে জিজ্ঞাসা করেছিল । 
রাসূলুল্লাহ ৪ উত্তরে বলেন: “এ হলো জিবরীলের কথা | আল্লাহ তাকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দুবার ছাড়া আর 
কখনো তাকে তার সেই প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন । তার আকৃতির বিশালত্ব 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে ।” আয়েশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: “তিনি দৃষ্টির 
অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তার অধিগত; এবং তিনিই সুক্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত”*১? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: 
“কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, 
অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়”? 

আয়েশা (রা) বলেন, আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ & আল্লাহর কিতাবের কিছু বিষয় গোপন রেখে গিয়েছেন সেও 
আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ বলেন: “হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ 
করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন । যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না ।”+৫ তিনি আরো 
বলেন: আর যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ &৪ আগামীকাল (ভবিষ্যতে) কি হবে তা বলতেন (অন্য বর্ণনায়: আর যে ব্যক্তি মনে 
করে যে, তিনি আগামীকালে (ভবিষ্যতে) কী আছে তা জানতেন) তবে সেও আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ 
বলেন*১: “আপনি বলুন: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না 1” 

৪. ২. ৭. ৫. আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে, মালাকগণ আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন । 
ঈসা (আ)-এর আম্মা মারইয়াম (আ)-এর মাতৃত্বের ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন: 

০1১ St ০১১ এন! ৮১৩ 
“তখন আমি তার (মারইয়ামের) কাছে আমার রুহকে (পবিত্র আত্মা: জ্বাঈল) প্রেরণ করলাম, সে তীর নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে 
আত্মপ্রকাশ করল ।”২৮ 

হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে । এ সকল বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সময় জিবরাঈল (আ) মানুষের 
আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ $৪-এর নিকট উপস্থিত হতেন । কখনো মানুষের বেশে ওহী নিয়ে আসতেন । কখনো মানুষের বেশে এসে রাসূলুল্লাহ 
%-এর নিকট বসে সাহাবীদের সামনে ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যাতে উপস্থিত সাহাবীগণ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 
ইসলামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জানতে পারেন (১৯ 

৪. ২. ৮. মালাকগণের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস 

৪. ২. ৮. ১. আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ 

মালাইকা বা ফিরিশতাগণ মানবীয় দূর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা থেকে মুক্ত । তারা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে 
আল্লাহর গুণগান করেন এবং তার নিদের্শ পালন করেন । ইতোপূর্বে একটি আয়াতে আমরা দেখেছি যে, মালাকগনের বিষয়ে আল্লাহ 
বলেছেন: “তারা তো তার সম্মানিত বান্দা । তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে ।” 
অন্যত্র আল্লাহ তাদের বিষয়ে বলেন: 


05১9 0 098825৯১০৭5 এ] ০৩ ১ 
“আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করে না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা তাঁরা পালন 
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অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: 


করে । 
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আকাশমগ্লী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তারই (আল্লাহরই) ৷ আর তার সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশে তার ইবাদত 

করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না । তারা দিবা-রাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না ।”৮*১ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


Uses 9 4৩১৪9 4০৬ CF 09595 ২ LO ৬৬ Co ও 
“যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে তার ইবাদতে বিমুখ হয় না, তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং 
তারই নিকট সাজদাবনত হয় ।”*২ 
৪. ২. ৮. ২. কর্মনির্বাহ ও কর্মবন্টন 
সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবীহ ও তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও মালাকগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রদত্ত 
বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন । মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাদেরকে দায়িত্ব দেন । মহান আল্লাহ 
বলেন: 
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“শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে । এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয় । এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে । 
আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় । অতঃপর যারা কর্ম নির্বাহ করে /৮*১ 

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে মালাকগণকেই বুঝানো হয়েছে । তাদের কেউ কাফিরদের প্রাণ নির্মমভাবে 
উৎপাটন করেন, কেউ মুমিনের প্রাণ মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করেন, কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলি নিয়ে মহাবিশ্বে সন্তরণ, চলাচল বা 
যাতায়াত করেন এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশিত কর্মসমূহ নির্বাহ করেন । অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


14 4০৪৪ 
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“শপথ কর্মবন্টনকারীগণের (কর্মবন্টনকারী মালাকগণের) । 

এভাবে আমরা সাধারণভাবে ফিরিশতাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি | এছাড়া কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা 
তাদের বিভিন্ন বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি । তাদের এ সকল দায়িত্ব ও কর্মের মধ্যে রয়েছে: 

৪. ২. ৮. ৩. ওহী পৌছানো 

মালাকগণের একটি মৌলিক দয়িত্ব নবী রাসূলগণের নিকট আল্লাহর ওহী পৌছান ৷ জিবরাঈল (আ)-এর নাম ও পরিচয় 
বিষয়ক আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি আয়াত দেখেছি ৷** 

8. ২. ৮. 8. মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ 

মালাকগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হুকুমে তারই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা । মহান আল্লাহ বলেন: 


এ] ১৭ Cn LEEDS ASS Cg LS ৩৪ ৩০ আত এ 
“মানুষের জন্য তার সামনে ও তার পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ 


558৩৬ 
করে। 
৪. ২. ৮. ৫. মানুষকে কল্যাণ-কর্মে উৎসাহ প্রদান 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেছেন: 
এ লও এ চিএ বনি ও Gal আও এও ৪ ০১৪] La এও খন atl তন ০০ 24 ০৬৭ 
নি (৮৯০ ১5১5৩ 088] ১5৬ 090) BS. + ৪ 8:43 ০ 


“শয়তান মানুষের মনে প্রেরণা জাগায়, আবার মালাকও (ফিরিশাতও) মানুষের মনে প্রেরণা জাগায় । শয়তানের প্রেরণা অশুভ 

ও অকল্যানের ওয়াদা করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা । মালাকের প্রেরণা হলো কল্যাণের ও মঙ্গলের ওয়াদা করা এবং 
সত্যকে মেনে নেয়া । ... এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি; পাঠ করেন: “শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় 
বং অশ্রলতা-কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় । আর আল্লাহ তোমাদেরকে তীর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন । আল্লাহ প্রাচুর্যময়, 


১১৯ 
সর্বজ্ঞ 1৮৯৩৮ 
৪. ২.৮. ৬. মুমিনদের জন্য দু'আ করা 
মালাকগণের একটি বিশেষ কর্ম বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ ও দু'আ করা । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যারা আর্শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে প্রশংসার সাথে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, “হে আমাদের প্রতিপালক, 
তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের 
শাস্তি হতে রক্ষা কর । হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ, 
এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্তি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও । তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।”*৯ 

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দান, অনুপস্থিত মানুষদের জন্য দু'আ ও অন্যান্য সৎকর্মে লিপ্ত মুমিনদের জন্য ফিরিশতাগণ 
দু'আ করেন। 

৪. ২. ৮. ৭. মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা 

কুরআন কারীমের অনেক আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সাথে মালাক নিয়োগ 
করেছেন তার সৎ-অসৎ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য । কুরআন কারীমে তাদেরকে ”কিরামান কাতিবীন” বা সম্মানিত লেখকগণ বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । আল্লাহ বলেন: 
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“দুই গ্রহণকারী (ফিরিশতা) তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ । মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার 


জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে ।”৯০ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


0398 0০০০৪ 0৯805 ৭০ ০৯৪৪৭ ৯৪০ 05 
“অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ । তারা জানে তোমরা যা কর ৷”? 
৪. ২. ৮. ৮. মৃত্যুর সময় আত্মাগ্রহণ 
কুরআন- হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একদল 
মালাককে । আল্লাহ বলেন: 
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“অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ক্রুটি 
করে না ৮৪২ 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আপনি বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত “মালাকুল মাওত’ (মৃত্যুর মালাক) তোমাদের প্রাণ হরণ করবে । অবশেষে তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে ।”*8* 

কুরআনে বা নির্ভরযোগ্য হাদীসে “মালাকুল মাউতের' নাম উল্লেখ করা হয়নি । তবে কোনো কোনো মুফাস্সির তার নাম 
আযরাঈল বলে উল্লেখ করেছেন । পরবর্তী যামানার মুসলিমদের মধ্যে এই নামই প্রসিদ্ধ ।* 

৪. ২. ৮. ৯. আরশ বহন করা 

মালাইকা বা ফিরিশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম মহান আর্শ বহন করা । এ বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত আমরা 
ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি । মহান আল্লাহ বলেছেন: “যারা আর্শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুর্পাশ্ব ঘিরে আছে তারা তাদের 


১২০ 


প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করে... !” অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 
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এবং সেইদিন আটজন (মালাক) তাদের প্রতিপালকের আর্শকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে 1৮:5৫ 

৪. ২. ৮. ১০. অন্যান্য কর্ম 

এছাড়া কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানি যে, আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর 
মালাককে দায়িত্ব দিয়েছেন । চাঁদ-সূর্যের জন্য, পাহাড়-পর্বতের জন্য, আকাশের বিভিন্ন স্থানের জন্য, মেঘের জন্য, বৃষ্টির জন্য, 
মাতৃগর্ভের ভ্রুনের জন্য, জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাগীদের শাস্তিদানের জন্য, জান্নাতবাসী মুমিনদের খেদমত ও শান্তিদানের 
জন্য বিভিন্ন মালাককে দয়িত্ব প্রদান করেছেন আল্লাহ । 

মুসলিমদের জিকিরের মাজলিস, আলোচনার মজলিস, ইলমের মাজলিস, সালাতের জামাত ইত্যাদি সৎকর্মে উপস্থিত থাকেন কিছু 
মালাক, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ &-এর জন্য প্রেরিত সালাত ও সালাম তাঁর রওযা মুবারকে পৌঁছে দেন কিছু মালাক, মৃত্যুর 
পরে বা কবরে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুনকার নাকির নামক মালাক | ‘মালিক’ (আ)-কে দিয়েছেন 
জাহান্নামের তত্বাবধানের দায়িত্বে । ইসরাফিল (আ)-কে দিয়েছেন কিয়ামতের সিংগায় ফুৎকার দানের দায়িত্ব । মিকাঈল ফিরিশতা বৃষ্টিপাত 
ও ফল-ফসলের দায়িত্বে নিয়োজিত । এভাবে বিভিন্ন হাদীস থেকে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ফিরিশতাদের কথা 
আমরা জানতে পারি যারা বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন । তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, চাঁদ, 
সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আল্লাহর সকল সৃষ্টি যেমন তাঁরই সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তেমনি এসকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর নিয়ম ও 
নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মালাকগণ । সকল সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রনে, সকল প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁরই সৃষ্টি, ফিরিশতাগণ 
তাঁরই দাস । সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের অধীনে | একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চুড়ান্ত, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 1 

৪. ২. ৯. মালাকগণ বিষয়ক বিভ্রান্তি 

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ফিরিশতাগণ অদৃশ্য জগতের অংশ | তাদের উপর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও হাদীসের 
আক্ষরিক অনুসরণ ও বিশ্বাসই মুমিনের নাজাতের একমাত্র পথ । গাইবী বিষয়ে ওহীর সাথে কল্পনা, ধারণা, যুক্তি ইত্যাদি মিশ্রিত করে 
ওহীর অতিরিক্ত কিছু বলা বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করে । মালাকগণের বিষয়ে এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো 
কোনো জাতি । 

৪. ২. ৯. ১. দায়িত্ব বনাম ক্ষমতা 

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন, ক্ষমতা দেন নি । এই দায়িত্বকে অতীত 
কালের অনেক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় ক্ষমতা’ বলে বিশ্বাস করেছে । এরপর তারা এ সকল “মালাক' বা ফিরিশতাকে ভক্তির নামে ইবাদত 
করেছে এবং এদের কাছে প্রার্থনা করেছে৷ এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ মালাকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন । কোনো 
জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানান নি । কিন্তু অনেক বিভ্রান্ত জাতি তাদের মধ্যকার অনেক নবী, ওলী, 
বীর’ “সাধু' বা “সৎ মানুষকে মৃত্যুর পরে “মালাকগণের' মত '“দায়িত্প্রাপ্ত' বলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে দাবি করেছে । এরপর তারা 
দায়িত্বকে ক্ষমতা বলে কল্পনা করেছে । এরপর তারা তাদের ইবাদত করেছে বা তাদের কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চেয়েছে । 

মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা ও নির্দেশকে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো 
ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই বলে বিভিন্ন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মত সেই ফিরিশতাকে বৃষ্টির দেবতা মনে করে তার কাছে বৃষ্টি চেয়ে প্রার্থনা 
করেন না । অনুরূপভাবে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ প্রাণ সংহারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো কোনো ফিরিশতাকে, কিন্তু তাই 
বলে তারা সেই ফিরিশতাকে প্রাণ সংহারের ক্ষমতাশালী মনে করে দীর্ঘয়ু চেয়ে তার কাছে প্রার্থনা করেন না । 

এভাবে আমরা মালাকগণ সম্পর্কে মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বাসের পার্থক্য বুঝতে পারছি । একজন মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, 
সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আল্লাহর ৷ তাঁর ইচ্ছাই চুড়ান্ত । তিনি যেমন আলো ও তাপ দানের জন্য সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, জীবনের 
উৎস হিসেবে পানিকে সৃষ্টি করেছেন, বাতাস প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, আলোছায়ার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মালাকগণকে 
বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন । তিনি ইচ্ছা করলেই সূর্য ছাড়াই আলো ও তাপ দিতে পারেন বা পানি ছাড়াই ফসল দিতে পারেন । তবে তিনি 
এই মহাবিশ্বকে একটি সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন । বিশ্বের আর সব সৃষ্টির মত ফিরিশতারাও আল্লাহর আনুগত্য 
করেন এবং তাঁরই ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন । তাই আমরা ফিরিশতাকে সম্মান করি, তাঁদেরকে ভালবাসি, আল্লাহর কাছে তাঁদের কল্যাণ ও 
শান্তি চেয়ে দু'আ করি এবং বলি (আলাইহিমু সালাম: তাদের উপর শান্তি হোক), কিন্ত কখনই তাদের কাছে প্রার্থনা করি না, তাদেরকে 
উপাসনা করি না, তাঁদেরকে ডাকি না। 

৪. ২. ৯. ২. সম্পর্ক ও সুপারিশ 

কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা মালাক বা 
ফিরিশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত । তাদের এই বিশ্বাস ছিল বিভিন্ন অমূলক ধারণা এবং কুসংস্কার মিশ্রিত । তারা বিশ্বাস করত যে, 
মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি । তারা মানুষের থেকে উন্নত ও সম্মানিত । আল্লাহর সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের 
রয়েছে বিভিন্ন ক্ষমতা বা এশ্বরিক শক্তি । 


১২১ 


কুরআনের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, মুশরিকগণ মালাকগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত 1?” এতেই তারা ক্ষান্ত 
হতো না, বরং তাদের শাফায়াত ও সুপারিশ লাভের আশায় তারা তাদের ইবাদত উপাসনা করত বা তাদেরকে ডাকত | এছাড়া অন্য 
অনেক মানব গোষ্ঠী বিভিন্ন সৎ মানুষ বা নবী-রাসূলকে আল্লাহর সন্তান বলে বিশ্বাস করে তাদের শাফায়াত-সুপারিশ লাভের জন্য তাদের 
কাছে প্রার্থনা করত । কারণ, যেহেতু এরা বিশেষ সৃষ্টি ও বিশেষ সম্পর্কের অধিকারী, সেহেতু আল্লাহ এদের সুপারিশ ফেলবেন না । 
কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে অবিশ্বাসীদের বিভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে । এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত আমরা উপরে দেখেছি । এক স্থানে 
মহান আল্লাহ বলেছেন: 
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“তারা বলে, “দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন । তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা । তারা আগে বেড়ে কথা বলে 
না; তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে । তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত । তিনি যাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তার ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত । তাদের মধ্যে যে বলবে ‘আমি ইলাহ আল্লাহ 
ব্যতীত’, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি ৷” 

মহান আল্লাহ মালাকগণের বা আল্লাহর অন্যান্য সম্মানিত সৃষ্টির ‘শাফা‘আতের’ সুযোগ অস্বীকার করেন নি। তবে এক্ষেত্রে 
কাফিরদের বিকৃতি'র প্রতিবাদ করেছেন । কাফিরগণ আল্লাহর সাথে মালাকগণ বা আল্লাহর প্রিয় সম্মানিত বান্দাগণের সম্পর্ককে পৃথিবীর 
রাজাবাদশার সাথে আমলা-চামচাদের সম্পর্কের মত মনে করেছে । পৃথিবীর শাসক বা রাজার অজ্ঞাতে অন্যায়কারী তার কোনো 
প্রিয়পাত্রকে তোয়াজ করে সুপারিশ আদায় করে নিতে পারে । আর এরূপ সুপারিশে শাসক বা রাজা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন । আর 
এক্ষেত্রে সুপারিশ প্রার্থী উক্ত 'আমলা'-কে যেকোনো প্রকারে ভক্তি বা তোয়াজ করে সুপারিশ আদায়ের চেষ্টা করেন । উক্ত রাজাকে যেমন 
ভক্তি তোয়াজ করেন, আমলাকেও তদ্ধপ বা তার চেয়ে বেশি করলেও অসুবিধা নেই । 

আল্লাহ তাদের এ সকল বিভ্রান্তির স্বরূপ তুলে ধরেছেন । প্রথমত ফিরিশতাগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণ “আল্লাহর 
বান্দা’, আল্লাহর সন্তান নন, বা আল্লাহর সাথে তাদের সৃষ্টিগত কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই বা তাঁদের কোনো 
এশ্বরিক ক্ষমতা নেই । তাদের কেউ তার অবাধ্য হলে বা কোনো প্রকারের ইশ্বরত্ব বা উপাস্য হবার দাবী করলে তাদেরকে ও অন্য 
সকল অত্যাচারী পাপীর মত শাস্তি পেতে হবে । 

মালাকগণ বা আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দগণের সুপারিশ কখনোই জাগতিক রাজা-বাদশাহগণের কাছে আমলাদের সুপারিশের মত 
নয় । আল্লাহ সর্বজ্ঞ । ফিরিশতাগণ বা নেক বান্দাগণ সদা সর্বদা তারই ভয়ে ভীত । তারা শুধু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্যই আল্লাহর কাছে 
শাফাআত করেন । যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের জন্য তারা আল্লাহর কাছে শীফাআত করেন না । কাজেই পাপ, শিরক ও 
অবিশ্বাসে লিপ্ত থেকে ফিরিশতাদের শাফাআতের আশা করা কাফিরদের অবাস্তব কল্পনা । আর কোনো কাফির যদি ভক্তির নামে বা 
শাফা'আতের আশায় তাদের কাউকে ‘ইবাদত’ করে আর তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয় তবে আল্লাহ তার জন্যও ভয়ঙ্কর শাস্তির সংবাদ দিয়েছেন । 

এ বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
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“আকাশে কত ফিরিশতা রয়েছে তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুমতি না 
দেন ।” 

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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“তবে কি তারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন: তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকণে এবং তারা না 
বুঝলেও?’ বলুন: “সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতপর তারই নিকট 
তোমরা প্রত্যানীত হবে 1৮৯৫5 

এভাবে কুরআন মালাকগণের শাফা“আত অস্বীকার করছে না। তবে তাদের শাফা“আতের মালিকানা বা ক্ষমতার ধারণার 
ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করছে । শাফা“আতের মালিকানা ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । তিনি যাকে ইচ্ছা যখন অনুমতি প্রদান করবেন সে 
তখন কেবলমাত্র যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন তাদেরই সুপারিশ করবেন । 

৪. ২. ১০. মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ 

আমরা দেখেছি যে, অদৃশ্য জগতের বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র সে সকল বিষয়ই জানিয়েছেন এবং বিশ্বাস করতে 


১২২ 


নির্দেশ দিয়েছেন যার বিশ্বাস আমাদের জীবনে কল্যাণ ও পূর্ণতা বয়ে আনে । আমরা একটু চিন্তা করলেই মালাকগণে বিশ্বাসের কল্যাণ 
অনুভব করতে পারব । 

এই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কল্যাণ, আমরা আল্লাহর এই সম্মানিত বান্দাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করি এবং এ বিষয়ে 
বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত নানা ধরণের কুসংস্কার, অলীক বিশ্বাস, অতিভক্তি, শিরক ইত্যাদি থেকে আমরা রক্ষা পাই, যে সকল 
কুসংস্কার মানুষের ইহলৌকিক জীবনকে অস্থিরচিত্ত, ভীত সন্ত্স্থ করে তুলে, কল্যাণের কামনায় তারা এখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়, 
তাদের ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় বহুবিভক্ত । উপরন্তু এসকল কুসংস্কার তাদের জন্য বয়ে আনে পরলৌকিক ধ্বংস ও সর্বনাশ, কারণ আমরা 
জানি যে, শিরকের একমাত্র পরিণতি জাহান্নামের অনন্ত শাস্তি । 

এছাড়া ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস আনার ফলে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব জানতে পারি । এ বিশ্বাস আমাদের মনে শান্তি বয়ে 

আনে । একজন বিশ্বাসী কখনই নিজেকে অসহায় মনে করেনা । একাকিত্ের অনুভূতি কখনই তাকে গ্রাস করবে না । তিনি সর্বদা অনুভব 
করেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতা তাকে ঘিরে রেখেছেন, তাদের দু'আ তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে । সকল কষ্ট, সকল বেদনা 
উত্তরণে তিনি সাহস ও প্রেরণা পাবেন । ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে তিনি সকল হতাশাকে জয় করতে পারবেন । 

মালাকগণে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণ ও সততার পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে । তিনি জানেন যে, কল্যাণ-কর্মে রত মানুষের জন্য প্রার্থনা 
করেন মালাকগণ । একজন মুসলিম অন্যান্য মুসলিমের কল্যাণের জন্য তাদের অনুপস্থিতে অন্তরের আকুতি দিয়ে দু'আ করেন, কারণ তিনি 
জানেন যে, এ দু'আর ফলে তিনিও লাভবান হবেন । আল্লাহর মালাকগণ তার জন্য দু'আ করেন । এমনিভাবে সকল ন্যায় ও কল্যাণের 
কাজে তিনি প্রেরণা ও উত্সাহবোধ করেন । 

এ ছাড়া মালাকগণের ঈমান আমাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মহত্ব, বিশালত্ব ও বৈচিত্র সম্পর্কে জ্ঞানদান করে । আল্লাহর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয় । মহান আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ঈমান দান করুন । 


৪. ৩. আল্লাহর গ্রহ্ুসমূুহে বিশ্বাস 

ঈমানের অন্যতম রুকন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা । আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে 
‘আল্লাহর গ্রন্থসমূহে' বিশ্বাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাতে বিশ্বাস করে না তাদের ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে । 

আল্লাহর কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার সাধারণ প্রকাশ এই যে, মুমিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ যুগে যুগে নবী- 
রাসূুলদের নিকট ওহীর মাধ্যমে ‘কিতাব’ প্রেরণ করেছেন, যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হেদায়াত, 
মানবজাতির পথনির্দেশক নূর ৷ তবে সেগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । তাই আল্লাহ সর্বশেষ কিতাব ‘আল-কুরআন’ নাযিল করেছেন 
পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করতে, সেগুলির স্থান পুরণ করতে এবং পূর্ববতী সকল কিতাবকে রহিত করতে । এই সর্বশেষ কিতাব 
কুরআনের মধ্যেই সকল কিতাবের নির্যাস ও মানব জাতির মুক্তির পথ রয়েছে । 

আল্লাহর কিতাবসমূহের ঈমানের বিস্তারিত দিকগুলি নিম্নরূপ: 

৪. ৩. ১. আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন 

মানব জাতির ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে-যুগে তার নবী রাসূলদের কাছে ওহী বা 
প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন । আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে ছিল সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের জন্য সত্য ও সৎ পথের দিশা । 
আমরা তাই সাধারণভাবে বিশ্বাস করি যে, যুগে-যুগে নবী রাসূলগণের কাছে আল্লাহ তার বাণী গ্রন্থ আকারে প্রেরণ করেছেন, যার মধ্যে 
তিনি নিবি হর বারের জন্য সত্য, 274 ৪ দহ LU A বলেন: 
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“সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভূক্ত । অত:পর আল্লাহ সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে 
যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল বিষয়ে বিধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন 1” 

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ যুগে-যুগে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের 
সাথে সত্যসহ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, যে সকল গ্রন্থে মানব সমাজের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন । এ সকল গ্রন্থের নাম ও বিবরণ বিস্ত 
রিতভাবে আমরা জানতে পারি না। অন্যত্র আল্লাহ কতিপয় নবীর (আ) নাম উল্লেখ করে তাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করার 
নির্দেশ দিয়েছেন । এক আয়াতে আল্লাহ বলেন: 


তিনি 9 BEN ০৩৬০১ Gls ০৪০৭৪ ৯১৩ cl 05 ৩০] us Lg ৮ ৭ 1915 
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“তোমরা বল আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহতে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইবাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 
ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের উপররে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা 
দেওয়া হয়েছে, সবকিছুর উপরে আমরা বিশ্বাস আনয়ন করেছি । আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা এবং আমরা তার (আল্লাহ) 


নিকট আত্মসমর্পণকারী মুসলিম) 1৮১৫২ 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


১২৩ 
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“এ তো আছে পূর্ববর্তী ‘সাহীফা’গুলিতে; ইবরাহীম ও মূসার “সহীফাগুলিতে 15 

সাহীফা’ অর্থ “লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ’, ‘পুস্তিকা’ বা গ্রন্থ । এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবরাহীম ও মুসাকেও 
সাহীফা বা গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছিল । 

৪. ৩. ২. জানা ও অজানা কিতাব 

এভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীগণের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর সকল গ্রন্থই ছিল সত্য ও কল্যাণের পথের দিশারী । কিন্তু আমরা এ 
সকল গ্রন্থের অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না । আমরা কেবল আল্লাহর অপার করুণা, মানব জাতির হেদায়াতের জন্য গ্রন্থ 
নাযিলের ধারায় বিশ্বাস করি | এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি যে যুগে যা কিছু নাযিল করেছেন সব কিছুই সংশ্লিষ্ট মানুষদের জন্য সুনিশ্চিত 
সত্য ও কল্যাণের দিশারী ছিল । 

৪. ৩. ৩. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব 

কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে ‘তাওরাত’, “যাবুর' ও “ইনজীল'- এই তিনটি পুস্তকের কথা বারংবার 
উল্লেখ করা হয়েছে । এ তিনটি গ্রন্থ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা নিমের বিষয়গুলি জানতে পারি: 

প্রথমত: আল্লাহ তিনজন প্রসিদ্ধ নবীকে গ্রন্থত্রয় প্রদান করেছিলেন । 

(১) তাওরাত: কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তাঁর নবী মূসা (আ)-এর কাছে তাওরাত নামক 
রথ ওহীর মাধ্যমে থ্রেরণ করেন । কুরআনে এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। আল্লাহ বলেন: 
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বং মুসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং দয়া- 
স্বরূপ, রা তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে ।”8৫8 


অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, তাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও নূর (আলো) । নবীগণ যারা আল্লাহ অনুগত ছিল তারা 
ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ (আল্লাহওয়ালাগণ) এবং বিদ্যানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহর 
কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী । সতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত 
তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না । আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির 1”? 

(২) যাবুর : মহান আল্লাহ তার নবী দাউদ (আ)-কে যাবুর গ্রন্থ প্রদান করেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আমি নবীগণকে কারো উপরে কারো অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছি; এবং দাউদকে আমি যাবুর প্রদান করি ৷” 
(৩) ইনজীল : কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তার নবী ঈসা (আ)-কে যে গ্রন্থ প্রদান 
করেন তার নাম ছিল “ইনজীল” । আল্লাহ বলেন: 
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“মারয়াম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাকে ইনজীল 
দিয়েছিলাম তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে; তাতে ছিল পথের 
নির্দেশ ও নূর (আলো) ৮৭ 

দ্বিতীয়ত: তাদের অনুসারীগণ গ্রন্থগুলি বিকৃত করেছে । 

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করি যে, উপর্যুক্ত তিনটি গ্রন্থকেই তাদের 
অনুসারীগণ বিকৃত করেছে । “বনী ইসরাঈল’ বা 'আহলু কিতাব’ তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলি সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, 
ইচ্ছাকৃত গোপন করা, ভুলে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে বিকৃত করে বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা 
হয়েছে । এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের অবস্থা তো এই যে, তাদের একদল 


আল্লাহর বাণী শ্রবন করত এবং বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত 1” 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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“সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, “এ আল্লাহর নিকট 


হতে’ ৷ তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের 1৮৫৯ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


43 19155 0০ ৬৯14৩ dal ga CF ASH ০৩০ Ll 289৪ ও সি able 2৩ La 
“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে 
বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে ৮”? 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
১১০ Lay 29০0 রি হা GRUPO 2325 95 চে ৩53. 
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“যারা বলে ‘আমরা খৃস্টান’ তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তার 
ভুলে গিয়েছে ।”৯ 

ইহুদী-খৃস্টানগণ কোনো কোনো নবীর ক্ষেত্রে ঈশ্বরত্ব"' দাবি করে এবং তাদের ইবাদত করে । বিশেষত খুস্টানগণ দবি করে যে, 
ঈসা (আ) নিজেকে ‘আল্লাহ’ বলে দাবি করেছেন । মহান আল্লাহ এ বিষয়ে জানিয়েছেন যে, এ সকল বক্তব্য যা কিছু তাদের কিতাবে 
রয়েছে সবই বিকৃতি ও সংযোজন । কোনো নবী কখনোই আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করতে বলতে পারেন না । মহান আল্লাহ 
বলেন: 
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“তাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; 
কিন্ত তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে: “তা আল্লাহর পক্ষ হতে’, কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে 
আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে । কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব্‌, হিক্মত ও নুবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, ‘আল্লাহর 
পরিবর্তে তোমার আমার বান্দা হয়ে যাও’- তা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে, তোমরা রাব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হয়ে যাও, যেহেতু 
তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর ৮:৯২ 

তৃতীয়ত: বিকৃত অবস্থায় সেগুলির অস্তিত্ব আছে এবং সেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও শরীয়তের অনেক বিধান রয়েছে । 

কুরআন- -হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মূল তাওরাত, যাবুর ও ইনজীলের অনেক অংশ তারা ভুলে, অবহেলায় ও 
ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করেছে। আবার কিছু পুস্তক তারা নিজেরা লিখে ওহী বলে চালিয়েছে । তবে 
অন্যান্য গ্রন্থের মত তা একেবারে হারিয়ে যায় নি। বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন, বিলুপ্তি, ভূয়ে যাওয়া, গোপন করা ইত্যাদির পরেও 
'আহলু কিতাব’ বা ইহুদী-খুস্টানগণের নিকট তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল নামে কিছু কিতাব রয়েছে, যেগুলির মধ্যে আল্লাহর বাণী ও 
মানবীয় বিকৃতি সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের বিষয়ে, তাওহীদ ও রিসালাতের বিষয়ে, শরীয়ত বা ব্যবস্থার 
বিষয়ে এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (৪)-এর আগমন ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়ে অনেক সঠিক শিক্ষা এখনো বিদ্যমান । এ সব 
বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে আল্লাহ 'আহলু কিতাব'-দেরকে আহ্বান করেছেন । কখনো কখনো তাদের বিকৃত বিশ্বাস বা কর্মের 
ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে তাদের কিতাব থেকে প্রমাণ পেশ করতে আহ্বান করেছেন; কারণ অনেক বিকৃতি তারা তাওরাত, যাবুর বা 
ইনজীলের মূল পাঠে সংযোগ করেছিল এবং কিছু বিষয় তার অর্থ ও তাফসীরের নামে বিকৃতি করলে মূল পাঠের মধ্যে তা ছিল না। মহান 
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আল্লাহ বলেন: 
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“ইহুদীরা বলে, 'খুস্টানদের কোনো ভিত্তি নেই”, এবং খৃস্টানগণ বলে, ‘ইহুদীদের কোনো ভিত্তি নেই’; অথচ তারা কিতাব 
পাঠ করে! এভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে । সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তার মিমাংসা করবেন 1৮১৩ 

অর্থাৎ তাদের গ্রস্থাবলি বিকৃত করার পরেও যা তাদের কাছে অবশিষ্ট রয়েছে তাও সুস্পষ্ট বা আক্ষরিকভাবে তাদের এই দাবি 
প্রমাণ করে না । বরং তাদের নিকট বিদ্যমান কিতাব প্রমাণ করে যে, উভয় ধর্মেরই ভিত্তি আছে এবং উভয় সম্প্রদায়ই বিভিন্ন বিভ্রান্তি 
ও সীমালজ্ঘনে লিপ্ত । যাদের কোনোই কিতাব নেই তারা যেমন আন্দাষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কথা বলে এরাও তেমনি কথা বলে । 

ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ 3%-কে ব্বরিত করার জন্য তার কাছে বিচার প্রার্থনা করে । এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: 
৮১৭ ০৬ ০৩ এড এ & এগ তি A 2১ ৬৪ BT ১৪৩ ১৯ ig 

“তারা কিভাবে তোমার উপর বিচারভার ন্যস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, যার মধ্যে আল্লাহর আদেশ 
বিদ্যমান? তার পরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয় ।”৯৯ 

অর্থাৎ যে বিষয়ে তারা বিচার প্রার্থনা করছে সে বিষয়ক বিধান তাওরাতেই বিদ্যমান । অথচ তদানুসারে বিচার না করে রাসূলুল্লাহ &- 
এর নিকট বিচার চাওয়া প্রমাণ করে যে, তারা অবিশ্বাস ও প্রতারণার জন্যই এরূপ করেছে । 

ইহুদীরা দাবি করত যে, উটের গোশত হারাম । বিষয়টি তাদের বানোয়াট ব্যাখ্যা মাত্র, তাওরাতে তা ছিল না। এ বিষয়ে 
আল্লাহ বলেন: 


019071৬৭5০৪ 09 0 0 4৪ ১৭ 4০৪ পেত 0054 2১৯51 954 লএ ১৯ ৩৪ pla) Js 
১৪৭০০ লিও ৩] ৬৩৪৪ 
“তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার ইসরাঈল (ইয়াকুব) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন তা ব্যতীয় বনী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় 


খাদ্যই হালাল ছিল । বল: ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আন এবং পাঠ কর 1৮১৫ 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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“বলুন, হে কিতাবীগণ, তাওরাত, ইন্জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (আল- 


কুরআন) তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তিই নেই ।”৯১১ 

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে বিধান দেয় । আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন 
তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা ফাসিক (সত্যত্যাগী) |”? 

চতুর্থত: ওহী ও বিকৃতির মধ্যে পার্থক্যের মাপাকাঠি কুরআন | 

এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ তার তিন নবীকে তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল নামে তিনটি আসামানী গ্রন্থ প্রদান 
করেন, যেগুলিতে নূর ও হেদায়াত ছিল । রাসূলুল্লাহ &৪-এর আগমনের পূর্বেই তাদের অনুসারীগণ বিভিন্নভাবে পুস্তকগুলির কিছু অংশ 
ভুলে যায় ও বিলুপ্ত করে এবং বিদ্যমান অংশ বিকৃত ও পরিবর্তিত করে । রাসূলুল্লাহ %%-এর যুগে এবং বর্তমানে এ নামে যে পুস্ত 
কগুলি বিদ্যমান সেগুলির মধ্যে কিছু ওহী এবং কিছু ওহীর নামে মানবীয় সংযোজন, পরিবর্তন বা বিকৃতি বিদ্যমান । এগুলির মধ্যে 
ঠিক কোন্‌ কথাটি সঠিক ওহী এবং কোন্‌ কথাটি বিকৃতি তা বুঝার বা যাচাই করার কোনো নিরপেক্ষ উপায় নেই । এজন্য আল- 
কুরআনই সত্যাসত্য যাচাইয়ের একমাত্র মাপকাঠি । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (০0110091) ও পর্যবেক্ষক- 
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নিয়ন্ত্রক (Wate) রূপে 1৮১৯৮ 

এভাবে আমরা জানছি যে, আল-কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের নিয়ন্ত্রক, পর্যবেক্ষক ও পরীক্ষক | এ সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান 
কোনো তথ্য যদি কুরআনের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি । আর যে তথ্য কুরআনের সাক্ষ্যে মিথ্য 
বলে প্রমাণিত তাকে আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি । আর কুরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে, তবে আমরাও সে বিষয়ে নীরব থাকি; 
কারণ তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে । 

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ &$ তার উম্মাতকে সহজ মূলনীতি শিখিয়েছেন । ইহ্দী-খুস্টানদের কিতাবে যা কিছু রয়েছে তা কুরআনের 
আলোকে বিচার করা সাধারণভাবে সকলের জন্য হয়ত সহজ নয় । কাজেই এ সকল পুস্তকের কিছুই সঠিক বলে গ্রহণ করার বা মিথ্যা বলে 
ঘোষণা দেওয়া যাবে না । বরং বলতে হবে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা সঠিক । তোমাদের গ্রন্থে কোন্‌ কথাটি সঠিক এবং কোন্টি 
বিকৃতি তা তিনিই ভাল জানেন । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, 
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কিতাবীগণ হিকু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে তা আররীতে অনুবাদ করে মুসলিমদের শুনাতো । তখন রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন: 
“তোমরা কিতাবীদেরকে সত্য বলেও বিশ্বাস করবে না এবং মিথ্যা বলেও ঘোষণা দিবে না। বরং বলবে: “আমরা ঈমান এনেছি 
আল্লাহতে, এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের 
উপরে৯...... আয়াত 1৮৭ 

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন নাযিলের সময় এবং পরবর্তী প্রায় হাজার বৎসর যাবত ইহুদী-খৃস্টানগণ দাবি করত যে, তাদের নিকট 
বিদ্যমান তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ইত্যাদি গ্রন্থ সবই আক্ষরিকভাবে বিশুদ্ধ । এর মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি হয় নি। কিন্তু গত কয়েকশত 
বৎসরের গবেষণার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইহুদী খুস্টানগণই প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের অনেক পুস্তিকা হারিয়ে গিয়েছে, হাজার হাজার 
স্থানে পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে । তাদের এ আবিষ্কার কুরআন কারীমের অলৌকিক সত্যতার 
আরেকটি প্রমাণ । ইহুদী-খুস্টান পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোকে তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল নামক গ্রন্থগুলির বা বর্তমানে ‘বাইবেল’ নামে 
পরিচিত গ্রন্থটির মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন, অসঙ্গতি, পরস্পর বিরোধিতার অসংখ্য নমুনা, 
এতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রমাণাদি জানার জন্য আমি পাঠককে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৮৯১ খু) রচিত 'ইযহারুল হক্ক’ নামক 
কালজয়ী গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি । মহান আল্লাহর তাওফীকে আমি পুস্তকটি অনুবাদ করেছি এবং ইসলামিক 
ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ তা প্রকাশ করেছে । 

৪. ৩. 8. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 

আল-কুরআনুল কারীমের পরিচয় সম্পর্কে এ পুস্তকের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে । মানবজাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে 
আহবানের জন্য আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম, যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী মুহাম্মদ &-এর উপর 
অবতীর্ণ করেন । পবিত্র কুরআনই আল্লাহর প্রেরিত চূড়ান্ত ও সর্বশেষ গ্রন্থ । কুরআন কারীমে মানবজাতির সকল কল্যাণ, সকল মঙ্গল ও 
সকল সফলতার উৎস । আল্লাহর এই সর্বশেষ গ্রন্থকে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পূর্বের গ্রন্থগুলিকে দেননি । নিয়ে 
আমরা সংক্ষেপে কুরআন করীমের এ সকল বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করব: 

৪. ৩. ৪. ১. অলৌকিকত্ব 

কুরআন কারীমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অলৌকিকত্ব । পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে মহান আল্লাহ অনেক ‘আয়াত’ বা মুজিযা প্রদান 
করেছেন । সেগুলি ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন । তাদের সমসাময়িক মানুষেরা সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন । তবে পরবর্তী মানুষেরা আর তা 
প্রত্যক্ষ করেন নি। কেবল বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন । মহানবী মুহাম্মাদ ($৪)-কে মহান আল্লাহ অন্যান্য অগণিত আয়াত বা মুজিযার 
পাশাপাশি ‘চিরন্তন’ মুজিযা হিসেবে আল-কুরআন প্রদান করেন । যার অলৌকিকত্ব যেমন তার সমকালীন মানুষেরা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং 
স্বীকার করেছেন, তেমনি পরবর্তী সকল যুগের আগ্রহী মানুষই তা প্রত্যক্ষ করতে পারছেন ৷ আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ 
Eee 
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“নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত হয়েছেন যে মুজিযার পরিমাণে মানুষেরা তার উপর ঈমান 
এনেছে । আর আমাকে যে ‘আয়াত’ বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, এজন্য আমি আশা করি যে, 
নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি 18% 

বস্তুত, কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন । প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ 
করেছেন । বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন । তারা অবাক বিস্ময়ে 
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লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ । তারা 
স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ । এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন 
অলৌকিকত্তের সন্ধান লাভ করবে | কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবেন । কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা 
এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন । 

কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ । 

মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা । কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয় । 
কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য “নিয়ম পুস্তক’ নয়, বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই 
গ্রন্থ । এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে অর্থ, ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে । আর এই অপার্থিব ও 
অলৌকিক ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থের আবহের সর্বোচ মান রক্ষিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল স্থানে একইভাবে । এটিই 
কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ত নয়, তবে তার অলৌকিকত্ের অন্যতম দিক । 

আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি । তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সহিত্যের মূল্যায়নে ছিলেন 
অতি পারজম । মহান আল্লাহ তৎকালীন ভাষার যাদুকর কবি-সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন কুরআনের যে 
কোনো একটি ছোট সুরার সমপরিমাণ সূরা কুরআনের সাহিত্যমানে রচনা করার জন্য ৷” 

মহান ন লাহ দাগ 
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“আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা 
আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর ৷ যদি তোমরা তা 
করতে না পার- আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না- তবে সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, 
অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে ৮* 

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 
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“তারা কি বলে, সে তা রচনা করেছে? বল: “তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর 
যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও 1” 

তিনি আরো ঘোষণা করছেন: 
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“বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য 
করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না 1৮১ 

কাফিরগণ মুহাম্মাদ (%)-কে প্রতিহত করতে তাদের জান-মাল কুরবানী করেছে, কিন্তু এই সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে 
সক্ষম হয় নি । কুরআনের যাদুকরী আকর্ষণীতায় অবাক হয়ে কখনো তারা একে "যাদু" বলে অভিহিত করেছে । কখনো বলেছে, এগুলি 
পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিনী*৬ এবং বানোয়াট কথা মুহাম্মাদ (৪) তা বানিয়েছেন*৭ ৷ কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে 
বলেছে: “তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার 1” 

এগুলি সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ । কিন্তু কখনোই এর মুকাবিলায় একটি ছোট্ট সূরা তারা উপস্থাপন করে 
নি। আর একথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট 
জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভুতি সুপ্রসিদ্ধ, তারা জন্মভূমি 
পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তানসন্তি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত 
হলো । অথচ এই সহজ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করল না। 

নুবুওয়াতের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ  বারবংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুড়ে দিয়েছেন । আমরা বুঝতে পারি যে, 
অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সুরার অনুরূপ একটি সূরা 
তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত । কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল । 
তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব 


১২৮ 


ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল । তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য বা 
সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও 
রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্ৃই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যাণ করবে । এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার 
নিশ্চিত হবে । এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল । 

আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে । দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে 
উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে । বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে । কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি 
করতে পারে না । আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ 
করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত । কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস 
তাদের হয় নি । ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত । 

৪. ৩. ৪. ২. সংরক্ষণ 

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক দিক এর সংরক্ষণ ৷ মহান আল্লাহ কুরআনকে অবিকল ও আক্ষরিকভাবে 
সংরক্ষণ করেছেন । 

আমরা জেনেছি যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবগুলি বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে । যেহেতু মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনকে আল্লাহ পরবর্তী সকল যুগের মানুষদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন, তাই তিনি নিজে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । 
আল্লাহর অনুগ্রহে পবিত্র কুরআন সকল পবিবর্তন, পরিবর্ধন কোনো অংশের বিলুপ্তি বা বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত থেকেছে । আল্লাহ 
বলেন: 


05৮৪৭ 24 05 A এড ১৯৭ এ 
“নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চিতরূপেই আমি তীর সংরক্ষক 1” 
অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন: 
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“এটি অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ । কোনো অসত্য এতে অনুপ্রবেশ করে না বা করবে না, সামনে থেকেও নয়, পিছন থেকেও 
নয় । প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে তা অবতীর্ণ 1৮৯৮০ 

বর্তমানে বিদ্যমান বিকৃত তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ইত্যাদির ভাব, ভাষা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, 
এগুলি প্রথমত কতিপয় ধর্মগুরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এগুলির স্থান ছিল না। উপরন্তু সাধারণ 
মানুষদেরকে এগুলি পাঠ করতে নিষেধ করা হতো । বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে সামান্য কিছু অংশ পাঠ ছাড়া সাধারণ মানুষ এসকল 
পুস্তকের কোনো খোজ রাখতো না । এছাড়া এগুলির ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর বর্ণনা, যা কোনোভাবেই মুখস্থ রাখা যায় না। 
এ সকল কারণে এগুলির বিকৃতি ও বিলুপ্তি সহজ হয় । 

কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক যে, মহান আল্লাহ একে মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্য পাঠ্য করে দিয়েছেন । পাচ 
ওয়াক্ত সালাতে এবং রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন পাঠ ও কুরআন ‘খতম’ করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও 
দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তা নিয়মিত পাঠ করাকে মহান আল্লাহ মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন । 
তিনি বলেন: 
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“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছে তারা যথাযথভাবে তা আবৃত্তি করে তারাই এতে ঈমান আনে । আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে 
তারা ক্ষতিগ্রস্থ (৮৪৮১ 

কুরআন কারীমের অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী কুরআনের সংরক্ষণের অন্যতম দিক । এর অপূর্ব ভাষাশৈলী ও অপার্থিব 
অর্থ-আবহ যে কোনো মুমিনকে তা পাঠ করতে আগ্রহী করে তোলে । সর্বোপরি অলৌকিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ 
কুরআন মুখস্থ করা অলৌকিকভাবে সহজ করেছেন ৷ আমরা জানি যে, নিজের মাতৃভাষার রচিত ১০০ পৃষ্ঠার একটি সাহিত্যকর্ম হুবহু 
আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখা যে কোনো মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব বিষয় । অথচ ১০/১২ বৎসরের একজন অনারব কিশোরও কুরআন 
কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আক্ষরিকভাবে মুখস্থ রাখতে সক্ষম । এই অলৌকক বৈশিষ্ট্যের কারণে সাহাবীগণের যুগ থেকেই 
অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন কারীম পরিপূর্ণ মুখস্থ করেছেন । তারা রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন খতম করতেন । 
এছাড়া দিবাভাগে নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে তা খতম করতেন । 

একারণে কুরআন যেভাবে রাসূলুল্লাহ %%-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, অবিকল সেভাবেই মুখস্থ করেছেন, সালাতের মধ্যে পাঠ 
করেছেন ও নিয়মিত খতম করেছেন সাহাবীগণ এবং পরবর্তী সকল প্রজন্মের মানুষেরা সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতির কোনো 
সুযোগই ছিল না। 

এ পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, মুখস্থ করার পাশাপাশি কুরআন কারীম লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার যথাযথ 


১২৯ 


ব্যবস্থা গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ & এবং খুলাফায়ে রাশিদীন । 

বস্তুত: কুরআন কারীমে উল্লেখিত তিনটি গ্রন্থ তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল, বা বাইবেলের বিকৃতি সম্পর্কে যেমন আধুনিক খ্রিষ্টান ও 
ইহুদী গবেষকগণ একমত, তেমনিভাবে কুরআন কারীমের অবিকৃতিও অমুসলিম গবেষকরাও মেনে নিয়েছেন । যারা কুরআনকে আল্লাহর 
অবতারিত গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করেন না, বরং মুহাম্মদ (8৪)- এর রচনা বলে মনে করেন, তারাও স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ ($8)-এর 
সময়ের তীর প্রচারিত কুরআনই এখন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে । কারণ, সাহাবীদের সময় থেকে নিয়ে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের কুরআন 
কারীমের হাতে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন আন্তজাতিক পাঠাগারে বা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে, সে সকল পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, 


৪৮২ 


রাসূলুল্লাহ %-এর সময় থেকে এখন পর্যন্ত কুরআন সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রয়েছে । 


৪. ৩. ৪. ৩. সার্বজনীননতা 

আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ অবতরণ করেছেন তাতে একদিকে একমাত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাস, আল্লাহর ইবাদত, ভাল ও মন্দ কর্মের 
ফলাফল, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির কল্যাণ, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও সত্য জ্ঞান দান করা হয়েছে । অপর দিকে 
সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাগতিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক বিধান, সমাধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । প্রথম পর্যায়ের 
বিষয়গুলো মূলত সার্বজনীন । বিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক দায়িত্বাবলি সকল যুগের সকল মানুষের জন্য একই প্রকৃতির । দ্বিতীয় 
পর্যায়ের বিষয়গুলো যুগ ও সময়ের পরিবর্তনে কিছু পরিবর্তিত হতে পারে । বিভিন্নযুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নমুখি সামাজিক ও জাগতিক 
সমস্যা থাকতে পারে এবং এ সকলের সমাধানও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরকম হতে পারে । এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো সম্পর্কে 
সকল আসমানী কিতাবের বর্ণনা ও শিক্ষা একই ধরনের ৷ তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর 
প্রয়োজন অনুসারে করা হয়েছে । 

পবিত্র কুরআনের পূর্বে আল্লাহ যে সকল গ্রন্থ মানবজাতিকে প্রদান করেছেন তা ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি ও নির্দিষ্ট একটি 
সময়কালের জন্য । এ কারণে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় তৎকালীন জনগোষ্টীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বিকাশের 
দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে । আর দ্বিতীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমাজের সমস্যা ও তাদের উপযোগী সমাধানই দেওয়া হয়েছে । 

মুহাম্মাদ (3৪)-এর পূর্বে কোনো নবী-রাসূল তীর ধর্মের বা তার কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেন নি। উপরন্তু নির্দিষ্ট 
জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্য মানুষদের কাছে তীর ধর্ম বা কিতাব প্রচার করতে নিষেধ করেছেন । এজন্য অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী তাদের 
ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন না। 

খৃস্টানগণ তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করেন । অথচ তাদের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেলে "যীশু" বারংবার উল্লেখ করেছেন 
যে, তিনি কেবলমাত্র 'ইত্রায়েল-সন্তানগণের' জন্য প্রেরিত হয়েছেন । ইসরায়েল সন্তানগণ ছাড়া অন্যদের নিকট তার ধর্ম প্রচার করতে 
নিষেধ করেছেন । বিকৃত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু শ্রীস্ট যখন তার ১২ জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করে ধর্ম প্রচারে প্রেরণ 
করলেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, “তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহুদীদের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ 
করিও না...””* তিনি আরো বলেছেন: “ইত্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই ৮”? 

এভাবে তিনি অ-ইহুদী সকল জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করলেন । এবং তার ধর্মকে শুধুমাত্র 
ইস্রায়েল সন্তান বা ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন । প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম ও 
দীক্ষা প্রদান তো দূরের কথা, অ-ইস্রায়েলীয় বা অ-ইহুদীদেরকে যীশু সামন্য দু'আ করতে বা ঝাড়-ফুঁক দিতেও রাজি হন নি । বরং 
তাদেরক কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন 1” 

পক্ষান্তরে কুরআন কারীম সর্বদা মুহাম্মাদ ($৪)-এর শরীয়ত ও কুরআনের নির্দেশনা “মানব জাতি'র জন্য বলে উল্লেখ 
করেছে। রাসূলুল্লাহ %%-এর সর্বজনীনতা বিষয়ক আয়াতগুলি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি । অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন 
যে, কুরআনকে তিনি মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন । তিনি বলেছেন : 


ELAN Al ০৪ এ এ ১২ 08] 4 098 GH ০১০ ০৫৪ 
“রামাদান মাস, যাতে মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী কুরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে ।”*৮৬ 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: 
৯৯] ১৩৭ ০০ এ] 29 ০৮ ১৬০ এ] 504] ০০ Al EAD এ] এআ লও 
“এটি এমন একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের 


নির্দেশক্রমে বের করে নিয়ে আসেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তার পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত 1৮৮৭ 
এজন্য কুরআন কারীমে প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলো, অর্থাৎ সঠিক বিশ্বাস (সহীহ আকীদা), নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিক 


১৩০ 


দায়িত্বাবলি, সৎ ও অসৎ কর্মের বিবরণ ও পরিণতি বর্ণনায় এমন এক পরিপূর্ণ স্পষ্টতার অনুসরণ করা হয়েছে যেন, সকল যুগে সকল 
সমাজের মানুষই সাধারণ ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমেই এর শিক্ষা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন । অপর দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলো, 
অর্থাৎ সামাজিক, জাগতিক বা বৈষয়িক সমস্যাসমূহের সঠিক ও কল্যাণমুখী সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপভাবে মূলনীতিগুলো বর্ণনা 
করা হয়েছে যেন সকল যুগের সকল সমাজের মানুষেরা এর অনুসরণ করতে পারে, আবার বিস্তারিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজের 
চাহিদা, মূল্যবোধ, ও নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে । আর এসব কিছুই সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সহজ ও 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন সকলেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন ৷ মহান আল্লাহ বলেছেন: 
১৪৭০ On I 550 05] ০৮৪ আও 
“নিশ্চয় আমি কুরআনকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, শিক্ষা গ্রহণের জন্য কি কেউ আছে?” 
৪. ৩. ৪. ৪. পূর্ববর্তী গ্রস্থসমূহের রহিতকরণ 
কুরআন অবতারণের মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের মূল শিক্ষাকে সংরক্ষণ করেছেন এবং এই মহাগ্রন্থের পূর্বের 
সকল গ্রন্থকে রহিত করেছে । তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল বিষয়ক আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, কুরআন পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের 
মূল বিশুদ্ধ শিক্ষাগুলির সমর্থক ও নিশ্চিতকারী, সেগুলির পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক । কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির মধ্যে যা কিছু 
রয়েছে সবই কিতাবীদের মনগড়া বিষয়, কুরআনের শিক্ষার বাইরে সেগুলির অনুসরণ করা যাবে না। এজন্য মহান আল্লাহ কুরআন 
করীমকে পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (90101111161) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (৬/৪01)6]) বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
৪. ৩. ৪. ৫. মুক্তির একমাত্র দিশারী 
এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআনই আল্লাহর একমাত্র অবিকৃত ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত বাণী, যাকে আল্লাহ 
সকল যুগের সকল মানুষের মুক্তির জন্য সত্য, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথের দিশারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন । এর অনুসরণই মানুষের 
মুক্তির একমাত্র পথ ৷ কল্যাণ, বরকত, সফলতা ও মুক্তির সন্ধান দিয়ে মানুষকে তার কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছাতে পারবে একমাত্র এই 
গ্রন্থই । আল্লাহ এই মহা গ্রন্থকে প্রেরণ করেছেন তা অনুধাবন করার জন্য এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনার জন্য । 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 
০৯৬৫ 4৯৩ এ ১৪৬ ৪ ৭ 5৪ শি) ০০ ৮5৭ 2৩ ও ০৭৩ কী ও 
“হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা রয়েছে তার 
প্রতিকার এবং সঠিক পথের পথনির্দেশ ও রহমত মুমিনদের জন্য 1”৮৯ 


এই গ্রন্থের অনুসরণই মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ ও রহমত পথে পরিচালিত করবে । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন: 


৩৯৯৬ ১ ৩3 ১৪২৪ He SUH Gls 13 
“আমি এই কিতাব নাযিল করেছি যা কল্যাণময় | সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবাধান হও, তাহলে হয়ত তোমরা 


রহমত পেতে পারবে 1৭৯ 

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: | | | 

ls 1৯ ০৫1০) 4৮] 0৬ ৯] ১০১৭ ১৪5 asl A el 6৭৫৪ 058] 1৬ dl 

“নিশ্চয় এই কুরআন পথ নির্দেশ করে সর্বোত্তম বিষয়ের এবং সুসংবাদ প্রদান করে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে যে, তাদের 
জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে ।”*৯১ 

আমরা দেখেছি যে, কুরআনকে আল্লাহ নাযিল করেছেন সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায়, যেন সকল পাঠক সহজেই তা বুঝতে ও 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তার শিক্ষা অনুসরণ করতে পারে । কুরআনের অর্থ চিন্তা ও তা হৃদয়ঙ্গম করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ 
বলেন: 


কও ০৬৪ ০০ Hl OVA 05555 ১8 


28৯২ 


“তারা কি কুরআনকে অনুধাবণ করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবন্ধ? 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


আস ৬ এও এটা 150 4১৩০ এ] এও এ 


“এটি এক মহাকল্যাণময় গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন মানুষেরা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণা 


১৩১ 


5৪৯৩ 


করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । 
এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের প্রধান দায়িত্ব কুরআন পাঠ করা ও অনুধাবন করা । সম্ভব হলে একটু কষ্ট করে কুরআন বুঝার মত 
সহজ আরবী শিক্ষা করা । না হলে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা । প্রত্যেকেরই দায়িত্ব কুরআন দিয়ে হৃদয় আলোড়িত ও আলেকিত 
করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর শিক্ষার অনুসরণ করা । 
এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই নূর বা আলো যা মানব জাতিকে সত্য, কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে । যার 
অনুসরণের মাধ্যমেই সফলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব । মহান আল্লাহ বলেন: 


৯ 0৩০০ Uy এ] এটা ও ১৩] ys এএ৩ 19৪ 
“অতএব তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলের উপর এবং যে নূর (আলো বা জ্যোতি) আমি নাযিল করেছি তার 


(কুরআনের) উপর বিশ্বাস স্থাপন কর । এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত 1”? 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: 


০৩৯৬৭ oh gl ০০১৭ gH G9 103 55543 55505 কন Coll 
“যারা তার (রাসূল উম্মী নবী মুহাম্মাদ ১৪-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর 


তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ৷” 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


0০1০5 PSD 9 ১) ৩০ ০৩৬ শ৪উ ও এ ক 5 
“হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর 
(জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি।”৯৯+ 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 


FUE ০৭৪ ৩10 SUG CSG CU) YG সা 5 GIS এ 5 0৭ a By) ৩১৪, এএঃ 


ila 2০০ এ sl a, ৩১০ : CA 
“এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি আমার নির্দেশের রহ, তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী, পক্ষান্তরে 
আমি একে করেছি নুর, যদ্ধারা আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি । তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ 1৮৯? 
অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: 
৯৯] ১৩৭ ০০ এ] 79 OF ১৬০ এ] 0০4] ০০ All EAD এ] এআ লও 
“আমি এই কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে 
আলোতে বের করে নিয়ে আসেন, মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে 18৯ 
আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা ও তার নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করা বিশ্বাসীদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব । 
আল্লাহর গ্রন্থের কিছু অংশকে বিশ্বাস করা আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করার অর্থ একে পুরোপুরি অবিশ্বাস করা । তেমনিভাবে এর শিক্ষা 
ও বিধানমত জীবণ পরিচালনা না করা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, অত্যাচার ও কঠিন পাপ । মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন: 
OSHS ak anh 4A SH ০০৪ HL 
“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অবিশ্বাসী ।”১৯৯ 
তিনি আরো বলেন: 


05] oh adsl Aly 00 এ 2৫৯ AG 
“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো অত্যাচারী 1৮45 
তিনি আরো বলেন: 


05৮30 ১৯ ad এ] 008 ১০৪ A ৩৩ 
“এবং যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসারে বিধান ফয়সালা প্রদান না করে তারাই হলো পাপী 1”? 


১৩২ 


অন্যত্ৰ আল্লাহ বলেছেন: | 2 | কা 
এ নও 2৯9 ডা SUA ob GSN) ১ MS 028 Ca 23৯ Ud ০০৪৯ 0309 GUS ০০৬ 0১০৩ 
09০৬ ০৩ Jay এ] UG lil এজ ও 0৩5 

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরূপ করবে তাদের 
একমাত্র প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্চনা এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে । তোমরা যা করছ আল্লাহ 
সে সম্পর্কে অনবহিত নন 1৮০২ 

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম অংশ । প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম 
আল্লাহর প্রেরিত সকল গ্রন্থে বিশ্বাস করেন । কুরআন কারীমের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আমাদের বিশ্বাস মৌলিক সত্যতায় বিশ্বাস ও সম্মান 
দানে সীমাবদ্ধ, আর কুরআনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কর্মময় । আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মানবজাতির সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য 
যুগে-যুগে যত গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন সবই সত্য এবং সবই আল্লাহ বাণী । তবে যেহেতু পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়েছে, তাই 
সেসকল গ্রন্থের অনুসরণ বা তদুনুযায়ী জীবন পরিচালনা সম্ভব নয় । কুরআন কারীমকে আল্লাহ সর্বশেষ গ্রন্থ হিসেবে সর্বকালের সকল 
মানুষের জন্য অবতারিত করেছেন এবং তার বিশুদ্ধতাকে রক্ষা করেছেন । প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলিম পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর একমাত্র 
সংরক্ষিত বিশুদ্ধ বাণী বলে বিশ্বাস করেন এবং এর শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনা করেন । 

৪. ৩. ৫. আল্লাহর প্রেরিত গ্রস্থসমূহে বিশ্বাসের কল্যাণ 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস করা আমাদের জীবনের জন্য অফুন্ত 
কল্যাণের উৎস । প্রথমত: এই বিশ্বাস আমাদের প্রতিপালক স্রষ্টার সাথে আমাদের মনের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে এবং তার প্রতি 
গভীর কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে উঠে । আমরা মানুষের জন্য আল্লাহর অনন্ত ভালবাসা ও করুণা অনুভব করতে পারি । আমরা 
দেখতে পাই যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে এবং বিবেক ও বিচার জ্ঞান দান করেই ছেড়ে দেনননি । উপরন্তু আমাদেরকে কল্যাণ ও 
মঙ্গলের পথের দিশা দানের জন্য তার মনোনীত নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তার গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন । বিশেষত মানবীয় জ্ঞানের 
সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ যে সকল বিষয় বুঝতে পারে না বা শুধু মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বুঝতে গেলে বিভ্রান্তির মধ্যে 
নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যে সকল বিষয়ে মানুষ ভালমন্দ বুঝলেও পার্থিব স্বার্থ বা কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত 
বা ভুল মত দান করতে পারে সেসকল বিষয়ে সঠিক পথের ও সঠিক মতের জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহর তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, যেন 
মানুষ সর্বদা কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে থাকতে পারে । মানুষের প্রতি শ্রষ্টার এ এক অপরীসীম করুণা । এ করুণার উপলব্ধি তাঁর প্রতি 
আমাদের কৃতজ্ঞতার অনুভূতি গভীর করে । আমরা জানি যে, সৃষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার অনুভব আমাদের মনের সকল প্রশান্তি 
ও শক্তির উৎস | এই অনুভব যত গভীর হবে, আমাদের মনের প্রশান্তি এবং শক্তিও তত প্রগাঢ় হবে । 

উপরন্ত এই বিশ্বাস আমাদেরকে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের অনুসরণ এবং তীর শিক্ষা অনুযায়ী জীবণ পরিচালনায় উদ্ধুদ্ধ করে । 
আর আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বাণীর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবনের সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও সফলতা । 

এছাড়া আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিরাজিত ধর্মীয় আচার আচরণে 
বিভিন্নতার কারণ জানতে পারি । আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষদেরকে বিভিন্ন ধরণের বিধান 
দান করেছেন । এসকল ধর্মের বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান মূলত এক | তবে ব্যবহারিক বিধানবলী সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও 
প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ছিল । সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কুরআন প্রেরণ করে আল্লাহর সকল বিধানের সমন্বয় সাধন করেছেন । 
৪. ৪. রাসুলগণের প্রতি ঈমান 

তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইসলামী ঈমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের অন্যতম বিষয় আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস 
করা । মুহাম্মাদ (38)-এর নুবুওয়াত ও রিসালাতের বিষয়ে বিশ্বাস আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । এখানে আমরা আল্লাহর 
মনোনীত নবী রাসূলগণের প্রতি ইসলামী বিশ্বাসের অবশিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ করব । 

8. ৪. ১. আল্লাহর অপার করুণা 

মহান অষ্টা আল্লাহ মানবজাতিকে তার অপার করুণা সিক্ত করে সৃষ্টি করেছেন । তিনি তার এই প্রিয় ও সম্মানিত সৃষ্টিকে 
দায়িত্ব দিয়েছেন এ পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করার । এই দায়িত্বের সাথে সংগতি সম্পন্ন বিভিন্ন গুণাবলি তাদেরকে দান 
করেছেন । তাদেরকে তিনি তার সকল সৃষ্টির মধ্যে সম্মান দান করেছেন, দান করেছেন বিবেক ও উন্নত জ্ঞান । মানুষের অন্তরে 
দিয়েছেন শুভ, মঙ্গল ও কল্যাণময় কমের প্রতি আকর্ষণ ও অশুভ- অকল্যাণের প্রতি বিরক্তি । তাকে দিয়েছেন লোভ, ক্রোধ, হিংসা, 
ভালবাসা, আত্মপ্রেম ইত্যাদি মৌলিক মানবীয় শক্তি বা গুণাবলি, যে সকল গুণের সঠিক প্রয়োগ মানুষকে তার মানবীয় পূর্ণতার 
শিখরে উঠায় । আবার এ সকল গুণ বা স্বভাবজাত শক্তির ভুল প্রয়োগ মানুষকে মানবেতর জীবের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত 
করে । 

তাই সৃষ্টি জগতে মানুষের সম্মানের সাথে সাথে তার দায়িত্ব অপরীসিম । আর এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মধ্যেই রয়েছে 
মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং পরলৌকিক মুক্তি ও শান্তি । 

মানুষের প্রতি মহান সৃষ্টার করুণা অসীম । তিনি তাকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও গুণাবলী দান করা 


১৩৩ 


ছাড়াও তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁদের 
কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন । 

৪. ৪. ২. নবী ও রাসূল 

আল্লাহর মনোনীত এসকল মানুষকে ইসলামের পরিভাষায় নবী বা রাসূল বলা হয় । পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে 
এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয় নি । , 

‘নবী’ (৪৯০) শব্দটি ‘নুন, বা ও হামযা’ তিন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত আরবী (87) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত । 'নাবা” (1) অর্থ 
সংবাদ, খবর ইত্যাদি । ক্রিয়া হিসেবে আন্বাআ (|) ও নাব্বাআ (১) অর্থ সংবাদ প্রদান, বলা বা জানানো । শব্দটির শেষ অক্ষর 
হামযা । এজন্য “আন-নাবিইউ' (৬) শব্দটি মূলে ছিল “আন-নাবী-উ (+ ৯]) । অত্যধিক ব্যবহারের ফলে হামযাটি পরিবর্তিত 
হয়ে ইয়া-তে রূপান্তরিত হয়েছে । ‘আন-নাবিইউ’ শব্দটির অর্থ সংবাদদাতা । 

আরবীতে ‘নুন’, ‘বা’ ও ‘ওয়াও’ তিন বর্ণের সমন্বয়ে আরেকটি শব্দ রয়েছে, যার অর্থ উচ্চ হওয়া । কোনো কোনো ভাষাবিদ 
মত প্রকাশ করেছেন যে, “নবী” শব্দটি এই ধাতু থেকে গৃহীত । সেক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হয় “সুউচ্চ, ‘উচ্চীকৃত’ বা মর্যাদাময়” ৷ তবে 
কুরআন কারীমের বিভিন্ন ব্যবহার ও কুরআনের বিভিন্ন কিরাআতের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদেরকে 

বাদ" প্রদানের অর্থেই ‘নবী’ বলা হয়। 
আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূল (৬১1) শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, দূত ইত্যাদি । আরবী “আরসালা' 
(4১) অর্থ প্রেরণ করা । অন্যের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ, তথ্য বা বাণী নিয়ে যিনি আগমন করেন তাকে রাসূল বলা হয় । 

ধর্মীয় পরিভাষায় নবী অর্থ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত কল্যাণ অকল্যাণ, শুভ-অশুভ বিভিন্ন কর্মের 
পথ ও পরিণতি সম্পর্কে সকল সংবাদ মানুষকে জানান, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষদেরক সংবাদ দান করেন । আর 
(রাসূল) যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে, প্রাপ্ত বার্তা বা শিক্ষা আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসেবে মানুষদের কাছে পৌছে দেন। 

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থের দিক থেকে দুইটি শব্দই প্রায়ই সমার্থক । ব্যবহারের দিক থেকেও শব্দ দুটি প্রায়ই 
সমার্থক । সকল নবী রাসূলই আল্লাহর মনোনীত মানুষ যাদেরকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তার বাণী শিক্ষা দান করেছেন, যে শিক্ষা 
সাধারণ কোনো মানুষ মানবীয় জ্ঞান বা কোনো সাধনা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনা । 

শব্দদ্বয়ের মধ্যে শরীয়তের পরিভাষায় কোনো পার্থক্য আছে কি না সে বিষয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন । মতভেদের কারণ এ 
বিষয়ে কুরআন কারীমের বা হাদীস শরীফে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এজন্য আলিমগণ কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার 
আলোকে ইজতিহাদ করেছেন । কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, উভয় পরিভাষার মধ্যে ব্যবহারিক কোনো পার্থক্য নেই । কাজেই সকল 
নবীই রাসূল এবং সকল রাসূলই নবী । 

অধিকাংশ আলিম মতপ্রকাশ করেছেন যে, শব্দদুটির মধ্যে পারিভাষিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে । তারা আরো একমত 
প্রকাশ করেছেন যে, রিসালাত (৭4--|) বা রাসূলের দায়িত্বর চেয়ে নুবুওয়াত (১৬) বা নবীর দায়িত্ব সাধারণতর । এ জন্য সকল 
রাসূলই নবী, কিন্তু সকল নবীই রাসূল নন । যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে দীন বা শরীয়ত বিষয়ক কোনো 
নির্দেশনা লাভ করেন তিনিই নবী । আর রাসুল অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব লাভ করেন। 

রাসূলের অতিরিক্ত দায়িত্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে তারা খুটিনাটি মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ইবনু আবিল ইয্য 
হানাফী বলেন: ্ 5 2 s = 2 
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“নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে । এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর মত যে, যাকে আল্লাহ আসমানী 
সংবাদ প্রদান করেন যদি তাকে আল্লাহ সেই সংবাদ অন্যকে প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন তবে তিনি নবী ও রাসূল । আর যদি 
তাকে এরপ প্রচারের দায়িত্ব না দেওয়া হয় তবে তিনি নবী মাত্র, রাসূল নন 1৮? 

মোল্লা আলী কারী বলেন: ৃঁ ৃঁ 
4৪0৮ 6] (০৯০৩ :০০৬৮ ৮৩ 0৬ 3 of AAG ০৬৪ ০ ০৭ ০৮ পল AI) ০০ লও বগল Al ০৭ dl) 
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ভি (লও ১০৯০০ 

“যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি রাসূল । আর যাকে ওহী দেওয়া হয়েছে তিনিই নবী, তাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া 
হোক বা না হোক । কাধি ইয়া বলেন: অধিকাংশ আলিম একমত যে, সকল রাসূলই নবী, তবে সকল নবী রাসূল নন । কেউ কেউ উল্লেখ 
করেছেন যে, আলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা বা একমত্য পোষণ করেছেন । কাষি ইয়াষের বর্ণনাটিই সঠিক, অর্থাৎ এ বিষয়ে সকল আলিম 
একমত পোষণ করেন নি, বরং অধিকাংশ আলিম একমত পোষণ করেছেন । কারণ একাধিক আলিম এ বিষয়ে মতভেদ উল্লেখ করেছেন । 
কেউ বলেছেন, যাকে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয় নি তাকেই শুধু নবী বলা হয়। কেউ বলেছেন: নবী ও রাসূল দুটি একার্থবোধক শব্দ; 
উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । ইবনুল হুমাম এই মতটি গ্রহণ করেছেন । সঠিকতর মত যে, উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে । কারণ 


১৩৪ 

মহান আল্লাহ বলেছেন”: আমি আপনার পূর্বে যে কোনো রাসূল অথবা যে কোনো নবী পাঠিয়েছি... । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত প্রত্যেক মানুষকেই নবী বলা হয় | যদি কোনো ওহী প্রাপ্ত মানুষকে 
আল্লাহর নতুন বিধানাবলী দান করে তা প্রচারের নির্দেশ দান করেন তাহলে তাকে রাসূল বলা হয় । আর যদি তাকে শুধু ওহীর 
মাধ্যমে, আল্লাহর বাণী দান করা হয়, নতুন কোনো বিধান প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া না হয় তাহলে তিনি রাসূল নন, কেবলমাত্র নবী 
বলে আখ্যায়িত হন, যেমন ইহুদীদের মধ্যে আল্লাহ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁদেরকে নতুন কোনো বিধানাবলী দান করেন নি 
তাঁরা পূর্ববর্তী রাসূল মুসা (আ)-এর শরীয়ত অনুসারে তাদের জাতিকে পরিচালিত করতেন । আসমানী দায়িত্ব লাভের প্রথম পর্যায় 
নবীর দায়িত্ব লাভ এবং চূড়ান্ত পর্যায় রাসূলের দয়িত্ব লাভ । 

৪. ৪. ৩. নবী রাসূলগণের সংখ্যা 

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন । 
তিনি বলেন: 


55৫০৫ 
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“প্রত্যেক জাতিতেই সর্তককারী প্রেরণ করা হয়েছে ।” 
অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে: 


৩৩৭০৪ 2৩ এও পিঠ ৮৪ 21১০০ ৪৯ 9৪ ০০০ এন এও 
“প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল, আর যখন কোনো জাতির রাসূল তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন তখন তাদের 


মধ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে ফয়সালা দান করা হয়েছে, এবং তাদেরকে জুলুম করা হয়নি 1”? 
এসকল সতর্ককারী নবী-রাসূলের বিস্তারিত বিবরণ মহান আল্লাহ জানান নি । কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে: 


৩০০ ১৪০4 A Ls এ ০৭ ৫০০ 2৯৪ ৬১০০৩ 
অনেক রাসূল, প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি 


আপনাকে বলি নি ।' 

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: 

4০ Ladi; Ai al ১৭৪০৩ Lie 8 Y $ ১৭ ৮৪০০ ALS ১০ ১:০০ UL আও 
নন যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, আর কারো কারো কথা আপনার কাছে 
৮ 

নবী-রাসূলদের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবী ইয়ালা 
মাওসিলী, সহীহ ইবন হিব্বান ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে সংকলিত কয়েকটি হাদীসে এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায় । কোনো 
কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৷ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবীগণের সংখ্যা ছিল ৮ 
হাজার । অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা এক হাজার বা তার বেশি ছিল । একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন বা ৩১৫ জন । এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে । হাদীসের 
নামে জালিয়াতি গ্রন্থে এ সকল হাদীসের সনদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । সামগ্রিক বিচারে একাধিক সনদের কারণে 
কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন । আল্লাহই ভাল জানেন 1১ 

যেহেতু এ বিষয়ক সংখ্যাগুলি খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীস এবং বিশেষত এগুলির সনদে দুর্বলতা রয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে 
সুনিশ্চিত কিছু না বলাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন মুহাক্কিক আলিমগণ । মোল্লা আলী কারী বলেন: “বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
%-কে নবীগণের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় । তিনি বলেন: ১ লক্ষ ২৪ হাজার । কোনো কোনো বর্ণনায়: ২ লক্ষ ২৪ হাজার । তবে 
তীদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম ৮১, 

তিনি আরো বলেন: “উত্তম এই যে, নবীগণের সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখা; কারন “খাবারুল ওয়াহিত' 
পর্যায়ের হাদীসের উপরে আকীদার বিষয়ে নির্ভর করা যায় না । বরং জরুরী এই যে, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে 
নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ... ফিরিশতাগণেল সংখ্যা, কিতাবসমূহের সংখ্যা, নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি 
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বিষয়ে মনোনিবেশ না করা 1৮৯২ 

৪. ৪. ৪. নবী-রাসূলগণের নাম 

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম, ইদরিস, নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, 
ইউসূফ, আইয়ুব, শুয়াইব, মুসা, হারন, ইউনূস, দাউদ, সুলাইমান, ইল্ইয়াস, ইল্ইয়াসা" যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, মুহাম্মাদ 
(১ ১১০] ৯৫৪১০) 1১5 

কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উযাইরকে ইহুদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত । 
কিছুই বলা হয় নি । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (&8) বলেছেন: 


৫১৪ 


কিন্তু তার নবুয়ত সম্পর্কে 


৮০৮০০ 

“আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না ৮১ 

মুসার (আ) খাদিম হিসাবে ইউশা ইবনু নুন-এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ &৯৪) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ 
হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে আদম (আ) এর পুত্র “শীস”-এর নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে । কালুত, হাযকীল, হাযালা, শামুয়েল, জারজীস, শামউন, ইরমিয়, দানিয়েল প্রমুখ নবীর নাম, জীবণবৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু 
বলা হয় সবই মূলত ইসরাঈলীয় বর্ণনা ও সেগুলির ভিত্তিতে মুফাসসির ও এঁতিহাসিকগণের মতামত । 

কুরআন কারীমে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণকে আমরা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসেবে বিশ্বাস করি । এঁদের সবাইকে 
আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি । আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা সবাই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পবিত্র মানুষ ছিলেন । তাঁরা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন । তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী ছিলেন । এঁদের নবুয়ত 
বা রিসালত আমরা অস্বীকার করিনা । কেউ যদি এঁদের কারো নবুয়ত বা রিসালাত অস্বীকার করেন, অথবা এঁদের ঘৃনা বা অবমাননা 
করেন তিনি অবিশ্বাসী বা কাফির বলে গণ্য হবেন । 

কুরআন-হাদীসে যাদেরকে নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাদের কাউকে আমরা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহর মনোনীত নবী বলতে 
পারিনা । অন্য কোনো মানুষের সম্পর্কেই আমরা বলতে পারিনা যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন । তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, 
আল্লাহ যুগে যুগে আরো অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা আল্লাহর মনোনীত প্রিয় পুত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী 
বান্দা ছিলেন । তারা তাদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন । তাদের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা । 

৪. ৪. ৫. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত 

কুরআনে বর্ণিত ২৫জন নবীর মধ্যে কারো-কারো বিষয়ে আল্লাহ বিস্তারিত কিছু বর্ণনা দান করেছেন । যেমন, নূহ, ইব্রাহিম, 
মুসা, ইউসূফ, ঈসা, হুদ, সালেহ, ও লুত । আর কারো কারো সম্পর্কে শুধুমাত্র নবুয়তের উল্লেখ করেছেন, যেমন যুলকিফল, 
ইলইয়াস. ইলইয়াসা' আলাইহিমুস সালাম) । 

সকল নবীর ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা ও বিবরণ থেকে আমরা লক্ষ্য করি যে, কখনোই তাদের ব্যপারে এঁতিহাসিক বা 
ভৌগলিক তথ্য প্রদানের বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । তাদের বংশ বিবরণ, দেশ, যুগ, বয়স, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে 
কোনো কিছুই বলা হয়নি । 

কুরআন কারীমে নুহ (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন । এছাড়া অন্য কোনো নবীর 
আয়ুক্কাল কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয় নি । আদম (আ) এর আয়ুক্কাল ১ হাজার বৎসর বলে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে । 
এ বিষয়ক আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। 

মূলত কুরআন কারীমে নবী-রাসূলগণের বর্ণনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আলোচনা করা হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহর করুণা, সাহায্য, 
তাদের দাওয়াত বা তাদের জাতির প্রতি তাদের শিক্ষা ও আহবান কি ছিল, তাঁদের আহবানে তাদের জাতির প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিল, 
তাদের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছেন এবং যারা অবিশ্বাস করেছেন তাদের প্রতি তাদের কি বক্তব্য ছিল, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের মধ্যের 
বিরোধ ও ছন্ধ, তাদের কর্মের ফলাফল কি হয়েছিল ইত্যাদি সম্পর্কে | এ সকল বিষয়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো কোনো কোনো নবীর 
পিতা বা মাতার নাম বা জনুবৃত্তান্ত বা জীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় এসকল বিষয় সম্পূর্নরূপে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে । 
যেমন: ঈসা (আ)-এর জনুবৃত্তান্ত ও তার মাতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে । মুসা আ)-এর জনুবৃত্তান্ত ও দেশের উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু 
অধিকাংশ নবী, যেমন নুহ, লুত, হুদ, সালেহ, আইয়ুব, যূল-কিফ্ল ইলইয়াস প্রমুখ নবীর (আ) ক্ষেত্রে তাদের পিতা, মাতা, যুগ বা দেশের 
কোনো উল্লেখ করা হয়নি । 

৪. ৪. ৬. নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন 

কুরআন কারীম বারংবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূুলগণ সকলেই আল্লাহর বান্দা ও মানুষ ছিলেন । তারা সকলেই পুরুষ 
ছিলেন । আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পূর্ববর্তী নবীগণের নুবুওয়াত অস্বীকার করার ক্ষেত্রে কাফিরগণের বড় ‘দলিল’ ছিল যে, 
নবীগণ তাদের মতই মানুষ, কাজেই তারা নবী হতে পারেন না । অপরদিকে কোনো কোনো বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের নবীদের অলৌকিক 
কর্মকাণ্ড, আয়াত বা মুজিযাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং 
আল্লাহর বিশেষ বান্দা হওয়ার কারণে তাদেরকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বা ‘আল্লাহর সন্তান” বলে আখ্যায়িত করেছে । কুরআন কারীমে সকল 
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বিভ্রান্তির অপনোদন করে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণ মানুষ ছিলেন, তবে তার আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও ওহীপ্রাপ্ত মানুষ 
ছিলেন । তারা কোনো “এশ্বরিক ক্ষমতা’ বা কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার অধিকারী ছিলেন না । তাদের মর্যাদা আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা 
ও রাসূল হওয়ায়; আল্লাহর ক্ষমতা, গুণাবলি বা ইবাদত পাওয়ার বিষয়ে আল্লাহর শরীক হওয়ায় নয় । 

তাদের মানবত্ব প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে তাদের মানবীয় দিকগুলি উল্লেখ করেছেন, যেমন তাদের খাদ্যগ্রহণ, 
বাজার করা, বিবাহ-শাদি, সন্তান গ্রহণ, মৃত্যুবরণ, মানবীয় সীমাবদ্ধতা, কল্যাণ-অকল্যাণে অক্ষমতা, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের 
বাইরে কোনো অলৌকিক কর্ম করতে না পারা ইত্যাদি । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
dl ০০ ৮৪ ৩৯০ ০৬ এ এত Lx ০৩ ০০ ৩৪১ ১ ০১১ Us 49১] ০ dl 1918 
al PELE 0 3) ০০ HD ৩ 05 ০৩ ৯৯৮ ৩ ০৪ ৬০৪০ 9৪ এআ ০১ ১০০ ১০৯] ০৯ 

০৬৪৭] 05598 


“তারা (কাফিরগণ) বলত: “তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ । আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত 
তোমরা তাদের ইবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও । অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (অলৌকিক 
চিহ্ন বা মুজিযা) উপস্থিত কর । তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষই, কিন্তু আল্লাহ তার 
বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন । আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিযা) উপস্থিত করা আমাদের 
কাজ নয় । মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত ।”৭৯* 

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 


SOE 0 Cn FED ৪৯৬ 4৪০ ২ এও ৩৪ ০৭9 53 
“আপনার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষ মানুষগণকে ছাড়া কাউকে প্রেরণ করি নি (রিসালাত-নুবওয়াতের দায়িত্‌ 
প্রদান করি নি), যাদেরকে আমি ওহী প্রদান করেছিলাম 1”৫১? 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
2১০] 589৭] ৩৯৩ FUG ০৭ 9 FUG Cra এ ০ শর চল এ ০২ ০৬০ Cx UL) UG 
“আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য; অতঃপর 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় 1”? 
অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব তাদের সম্প্রদায়ের বোধগম্য ভাষায় দীনের কথা প্রচার ও ব্যাখ্যা করা । হেদায়াত করা বা না 
করা তাদের দায়িত্ব নয়, বরং তা আল্লাহর দায়িত্ব । আল্লাহ আরো বলেন: 
9০81 ৪৪ 0৩৪৩ pall) CSL 1 80১৭ ৩৪ এড ULL হও 
“তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তার সকলেই তো আহার করত এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করত 1৮১৯ 
মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন: 
৭৬৮ ০১4৪ Us 2৪ 48১ এও 059] এ ০০ AS ও 0559312020৭] la 
“মারইয়াম তনয় মসীহ তো একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে, এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল । তারা উভয়ে 
খাদ্যাহার করত 1৮১ 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
১০৪৮ ০৮ ELE) 0৪ 9 এ 0৬ ০০০] ALS ০০ ৬ ও ০৩০০১] ১৯০০৪ 
“মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে রাসূলগণ গত হয়েছে । সুতরাং যদি সে মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ 


প্রদর্শন করবে?” 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


এ এ এ ০৪১ 2৩ 25 0 05401 05 Ug 2) 15) 81 0৩৩ এ ০০১০০ UL এম 
এ ০৯ 
“তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম । আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত 
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কোনো নিদর্শন (মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয় । প্রক্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ 1” 

অন্যত্র বলা হয়েছে: 

£৮ Cx A ০৪ এ এ 3 এ 08৯: = ৯৯1০৪ 098 3 

“তবে ইবরাহীম তার পিতাকে বলেছিল: আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর 
নিকট কোনো অধিকার রাখি না” 

ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ :%-এর ইলম ও ক্ষমতা বিষয়ক আলোচনায় আমরা এ অর্থে কয়েকটি আয়াত দেখতে 
পেয়েছি । 

৪. ৪. ৭. সকল নবী-রাসূলের দাও“আত এক 

নবী রাসূলদের বিষয়ে কুরআন কারীমের বিবরণের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাদের সকলের দা'ওয়াত এর বিষয় মূলত: 
এক ছিল । তারা সবাই মানুষদেরকে তাওহীদ বা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আহবান করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 
ইবাদত করতে নিষেধ করছেন। মানুষদেরকে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর শিখানো পথে চলতে এবং সকল মানুষের জন্য কল্যাণময় 
সামাজিক জীবনে বাস করতে পথ নির্দেশ দিয়েছেন । যে কর্ম বা আচরণ মানুষের অকল্যাণ করে বা মানুষের কাছে তার মহান স্রষ্টার 
সম্পর্কে ক্ষতি করে তা থেকে তারা মানুষদের কে নিষেধ করেছেন । তাদের মূল দাওয়াত ও ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন ইসলাম, তবে তাদের 
বিস্তারিত শরীয়াত বা বিধানাবলী ছিল যুগ ও সমাজ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন । মানুষদেরকে কল্যাণের পথে আহবান করা, পথের নির্দেশ 
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দেওয়াই ছিল তাদের দায়িত্ব । তাদের আহবানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া ছিল মানুষের এখতিয়ার । 

৪. ৪. ৮. ইসমাতুল আম্বিয়া 

ইসমাত (4) শব্দটি ‘আসামা’ (৯:4০) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ নিষেধ করা, সংরক্ষন করা বা হেফাযত করা (9 
hold back, restrain, curb, check, prevent, guard, safeguard, protect) ৷ আল্লাহ বলেন: 

Al ০৪ এ৬০ ANG LU) জে 5 ৮৪ তি 03 LO on এর us EPG ও 

“হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন । যদি আপনি 
তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না । আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন 1৫ 

ইসমাতুল আম্বিয়া বলতে নবীগণের অন্রান্ততা বা নিম্পপত্ (51019557955, 10111311115) বুঝানো হয় । নবীগণকে আল্লাহ 
সংরক্ষণ করেন বা হেফাযত করেন, ফলে তারা বিভ্রান্তি বা পাপের মধ্যে নিপতিত হন না । কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে 
পারি যে, সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ নিষ্পাপ প্রিয় বান্দা ছিলেন । কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার ঘোষণা 
করেছেন যে, নবীগণ বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও মনোনয়ন প্রাপ্ত । মহান আল্লাহ বলেন: 


214০ ০৯ ৬৯৯ নল এ 
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“আল্লাহ উত্তম জানেন কোথায় তার রিসালাতের দায়িত্ব অর্পন করবেন | 
এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশেষ মনোনীত ও নিষ্কলুষ নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ দায়িত্ব প্রদান করেন না। অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন: 
০০৩ ০143 ৯1০ 208 ৩৭৩ (৬৭ ০৯ ৩৬৩ লী 2595 ta এ ০০১০ এ] ০ cl any 
1৯19 10 


“এরা নবীগণের অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তারা আদমের ও যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় 
আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ-নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত 
করেছিলম ৷” 

আল্লাহ বারংবার নবীগণকে পবিত্র, একনিষ্ঠ, সৎ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন 1” সর্বোপরি মহান আল্লাহ মানব জাতিকে নবী- 
রাসূলদের ‘ইত্তিবা’ বা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন । এ নির্দেশও প্রমাণ করে যে, তারা নিষ্পাপ" ছিলেন । কারণ যার থেকে পাপ 
সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাকে নিঃশর্ত ইন্তিবা করার নির্দেশ আল্লাহ দিবেন না । 

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নিদের্শনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস এই যে, নবীগণ সকলেই আল্লাহর বিশেষ 
করুণাপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন । তারা সবাই পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । তারা সবাই নিষ্পাপ ছিলেন সকল প্রকার 
পাপ বা অন্যায় থেকে মুক্ত ছিলেন । মানবীয় ভুলত্রুটি ছাড়া কোনো পাপে তারা কখনও লিপ্ত হননি । 

ইসমাতুল আম্বিয়া বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
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১৬৮৩ পিউ ৯৩ ০ 9৬৩ ১০ ea এএএ ও CALA ১০৩ এও Hal ০৪ ০৪১০০ ০৫৪ sll 
১ 55885 3৩ 58৮4 আগ ly ৪ ০৯৪ 295 dled Al ALE aly ১ আগ ly এও ৬৩ ৭4৬০৪ 

“নবীগণ সকলেই সগীরা গোনাহ, কবীরা গোনাহ, কুফ্র ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও বিযুক্ত ছিলেন । তবে কখনো কখনো সামান্য 
পদস্বলন ও ভুলক্রটি তাদের ঘটেছে । এবং মুহাম্মাদ (38) আল্লাহর নবী, তার বান্দা, তার রাসূল, তার মনোনিত নির্বাচিত, তার 
বাছাইকৃত । তিনি কখনো মুর্তির ইবাদত করেন নি এবং কখনোই এক পলকের জন্যও আল্লাহর সাথে শিরক করেন নি । তিনি কখনোই 
কোনো সগীরা বা কবীরা কোনো প্রকারের পাপে লিপ্ত হন নি ।”২৯ 

“আল-আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ'-এর লেখক আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.) নবীগণের (আ)-এর বিষয়ে 
বলেন: 


GAD ০১৯০ ০৯৪৭৮ গো Al ০০ ৯৮৪০ ০2০৯৯195785 
“তারা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং প্রচার করেছেন, সত্যবাদী ছিলেন, সৃষ্টির উপদেশদাতা ও 
কল্যাণকামী ছিলেন । 5৫৩০ 
এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন: 
Lal AY) Ld) ala) ly ll Al Gai Lad La pad 2X C6 Opa sll 0 গে] 8০০০ 1৬৯ ৪ 
৮৯৬] 058 5891 ০০ ০৬৬ শি ০৯৬ -০১ 5৯ ০৮০ ০৪ শি ভি তি ৪16 এও .€ ৮৬৪1৮ 
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০১৬৯৬ এ 5 ৪০] আবী এ Ca ৯৩ এ] Alas ৩৪৪ ৮৫৮৬ or এ] 5 উড সি উরি 
113 A ১৪ 4B) 19593 ES ০৬৪৩ ৪৯] ০5৪ ERY Ball ১৬ এআ ৬৩ Aull ৮৮ UY Hall 
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“এতে ইশারা করা হয়েছে যে, নবীগণ বিশেষভাবে শরীয়তের বিষয়ে, দীনের আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও উম্মাতকে নির্দেশনা 
প্রদানের বিষয়ে মা’সূম বা নির্ভুল ও সংরক্ষিত । এক্ষেত্রে তারা ইচ্ছাকৃত কোনো ভুল করেন না সে বিষয়ে সকলেই একমত এবং 
অধিকাংশের মতে এক্ষেত্রে তারা অনিচ্ছাকৃত বা বেখেয়ালেও কোনো ভুল করতে পারেন না। অন্যান্য সকল পাপ থেকে তাদের 
মা*সূম বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ: মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা এঁকমত্য 
এই যে, নবীগণ ওহী বা নুবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে কুফ্রী থেকে সংরক্ষিত বা মা*সূম । অনুরূপভাবে অধিকাংশের মতে তারা 
ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকেও মা*সূম । হাশাবিয়া সম্প্রদায় এ বিষয়ে মতভেদ করেছে (তারা নবীগণ কর্তৃক 
ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব বলেছে ৷) .... আর ইচ্ছাকৃত সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকাংশের মত 
এই যে, তা সম্ভব । তবে মুতযিলী নেতা আল-জুবাঈ৭১১ ও তার অনুসারীরা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে (তাদের মতে নবীগণের জন্য 
ইচ্ছাকৃতভাবে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়) । আর নবীগণের জন্য অনিচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সগীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া 
সকলের মতেই সম্ভব, তবে যে সকল সগীরা গোনাহ নীচতা প্রমান করে তা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন এক লোকমা খাদ্য চুরি 
করা, একটি দানা ওযনে কম দেওয়া, ইত্যাদি । এক্ষেত্রে (সগীরা গোনাহের ক্ষেত্রে) মুহাক্কিক আলিমগণ শর্ত করেছেন যে, নবীগণকে 
এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা তা বর্জন করেন । এ সবই ওহী বা নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরের বিষয় (তারা কবীরা বা সগীরা 
ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করতে পারেন বা পারেন না বিষয়ক উপরের মতভেদ সবই নবীগণের নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরের পর্যায়ের 
ক্ষেত্রে ৷) 
নুবুওয়াত প্রপ্তির পূর্বে নবীগণ থেকে কবীরা গোনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব বলে কোনো দলীল নেই । মু'তাযিলাগণ মতপ্রকাশ 
করেছেন যে, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে না; কারণ এর ফলে জনগণের মধ্যে তীর 
প্রতি অভক্তি সৃষ্টি হয়, যা তার অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায়, ফলে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সত্য কথা এই যে, 
যে কর্ম তাদের প্রতি অভক্তি সৃষ্টি করে তা তারা করতে পারেন না, যেমন, মাতৃগণের সাথে অনাচার, অশ্লীলতা ও নীচতা জ্ঞাপক 
সগীরা গোনাহ । শীয়াগণ মনে করেন যে, নবীগণ থেকে নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে কখনোই কোনো সগীরা বা কবীরা গোনাহ 
প্রকাশিত বা সংঘটিত হতে পারে না। তবে তারা তাকিয়্যাহ বা আত্মরক্ষামূলকভাবে কুফ্র প্রকাশ করা সম্ভব বলে মতপ্রকাশ 
করেছে। 
উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, নবীগণের (আ) বিষয়ে যদি এমন কিছু বর্ণিত হয় যা থেকে বুঝা যায় 
যে, তারা কেউ মিথ্যা বলেছেন বা পাপ করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে নিম়ের মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে: যদি এরূপ বিষয় খাবারুল 


১৩৯ 


ওয়াহিদ পর্যায়ে বর্ণিত হয় তবে তা প্রত্যাখ্যাত । আর এ জাতীয় যা কিছু মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত তা সম্ভব হলে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ 
গ্রহণ করতে হবে, অথবা মনে করতে হবে যে, তারা সেক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম বিষয় পরিত্যাগ করে বৈধ বিষয় গ্রহণ করেছেন অথবা 
তা নুবুওয়াতের পূর্বে ঘটেছিল 1”) 

মোল্লা আলী কারী বলেন, ইবনুল হুমাম বলেছেন: আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ আলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য মত 
এই যে, নবীগণ কবীরা গোনাহ থেকে সংরক্ষিত, ভুলক্রমে বা অনিচ্ছকৃতভাবে একক সগীরা গোনাহ করে ফেলা থেকে সংরক্ষিত নন। 
আহলুস সুন্নাতের কেউ কেউ নবীদের ক্ষেত্রে ভুল করাও অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন । সঠিকতর বা সহীহ কথা এই যে, কর্মের মধ্যে ভূল 
হওয়া সম্ভব । সার কথা এই যে, আহলুস সুন্নাতের সকলেই একমত যে, নবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করতে পারেন না । তবে 
অসতর্কতা বা ভুলের কারণে যা ঘটে তা পদস্থলন বলে অভিহিত 15 

৪. ৪. ৯. মুজিযা, কারামাত ও ইসতিদরাজ 

৪. ৪. ৯. ১. আয়াত ও মুজিযা 

আমরা ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরকানুল ঈমান আলোচনাকালে দেখেছি যে, সকল নবী-রাসূল আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত 
ছিলেন । মুজিযা (৯)-৯৯২|) শব্দটি আরবী ‘ইজায’ (3২৯৮1) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ “অক্ষম করা’ । মুজিযা অর্থ “অক্ষমকারী 
অলৌকিক নিদর্শন” । নবীগণ তাদের নুবুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করেন সেগুলিকে 
মুজিযা বলা হয় নি 

মুজিযা শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি । কুরআন ও হাদীসে মুজিযা বুঝাতে ‘আয়াত’ (43!) অর্থাৎ ‘চিহ্ন’ বলা হয়েছে । 
পরবর্তী যুগে আলিমগণ 'মুজিযা” পরিভাষাটি ব্যবহার করেন । যতটুকু বুঝা যায় এ পরিভাষাটির ব্যবহার ২য় হিজরী শতকেও পরিচিতি লাভ 
করে নি । কারণ “মুজিযা’ বুঝাতে ইমাম আবু হানীফা ‘আয়াত’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন । তিনি বলেন: 
০৬০৩৩ ০৪৪] da 421393 OS লেখা এও ০৯ ৪8৩94 এ এও এ] ০2৮ ৪৬৯] খু ও 
481 ON এএ১ cad এ ৮৮৪ aad 0৩ ০০০5৪ YY আরা এ Y ০0555 05 Al ১৬৯ ও ৩০ ৮৬ এও 

০০০০৩ ৩৪৯ As এডি 1983 Uh 0343083 4 03998 2৫1 55553 a BLL 40391 এ ৪৩৬ এ 

“নবীগণের জন্য ‘আয়াত’ প্রমাণিত । এবং ওলীগণের কারামত সত্য । আর ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর 
দুশমনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা 
তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলিকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না, বরং এগুলিকে আমরা তাদের “কাযায়ে হাজাত' বা প্রয়োজন 
মেটানো বলি । কারণ আল্লাহ তার দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
এবং তাদের শাস্তি হিসেবে । এতে তারা ধোকগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয় । এগুলি সবই সম্ভব 1” 

মুমিনগন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ওহী ও মুজিজা লাভ করেছেন । আল্লাহর ইচ্ছায় ও নির্দেশে 
তারা অনেক মুজিজা বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন ও অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের পথে আহবান করার জন্য । এ বিষয়ে কিছু 
আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি । আমরা দেখেছি যে, অবিশ্বাসিগণ সর্বদা নবী-রাসূলদেরকে ‘আমাদের মতই মানুষ, কাজেই 
তোমরা নবী হতে পার না’, আর যদি নবী হয়েই থাক তবে ‘আয়াত’ বা “সুলতান” অর্থাৎ ক্ষমতার প্রমাণ পেশ কর । নবীগণ তাদের 
এ কথার উত্তরে তাদের মানবত্ব এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আয়াত প্রদর্শনের কথা জানিয়েছেন । আমরা দেখেছি এ বিষয়ে মহান আল্লাহ 
বলেছেন: 
0] ৮4০৯ এও ০৯৭ ০০০০ Ul আও ১ os Le ৩৩ ৩ 05১ ০ ০৭ ২) না 0] 1918 


£ 


এ 1] এ 4] ০৪১ ০১০ ও Of 05 ০৩ ৯৯৮ ৩ ৪০৪ ৬০৪০ 9৪ এআ ০১ ১০০ ১৯ ০৯ 

০৬৪] 05598 

“তারা (কাফিরগণ) বলত: ‘তোমরা (নবীগণ) তো আমাদেরই মত মানুষ । আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা 

তাদের ইবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও । অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোনো অকাট্য প্রমাণ (অলৌকিক চিহ্ন বা 

মুজিযা) উপস্থিত কর । তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলতেন: সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ বৈ কিছুই নই, কিন্তু আল্লাহ তার 

বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন । আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ (মুজিযা) উপস্থিত করা আমাদের কাজ 
নয় । মুমিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত 1৮৩ 

আমরা দেখেছি অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: 
J Al) ০৬৩3] এও 5 0 05401 05 UG 03 15) 81 0৩৩ এ ০০১০০ UL এম 
As এ 


১৪০ 


“তোমার পূর্বে রাসূলগণ প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম । আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন 
(মুজিযা) উপস্থিত করা কোনো রাসূলের কাজ নয় । প্রত্যেক বিষয়ে নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ 1”? 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: 


Lb লও 00৬59 05 এও ৩০০ ০০৬ শি ০৭ ৮৩ ০০ ০ ০৭ ১5 LB ০১০০০ UL 3 
১৪৮১৭ এ] ০৩ ৩৯০০ ৮০৪ এম রগ ৪৯ 13% ad) 0 3) 
“আপনার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি, আর কারো কারো কথা 
আপনার কাছে বিবৃত করিনি । আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো রাসূলই কোনো নিদর্শন (মু’জিযা) আনতে পারেন না । আর যখন 
আল্লাহর নির্দেশ এসে যায় তখন ন্যায় সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হয় এবং তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় ৮৫৮ 
এ বিষয়ে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন: 
এ] ১০ UN) ০] & 2 ০০ চা 4G 0] শন এই এও 


“তারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শপথ করে বলে যে, যদি তাদেরকে অলৌকিক নিদর্শন দেখান হয় তাহলে তারা ইমান গ্রহণ করবে । 
আপনি বলুন: অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো একান্তই আল্লাহর কাছে ৮৩৯ 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


৩5৪৯ 2০৪ 8 Hi 30 ০৮ এব ও Bow kG ১৪14৪, 
“তারা বলে, “তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, “নিদর্শন নাযিল করতে 


আল্লাহ সক্ষম’, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না 1৮৫১? 
অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন 


১৯০ 85 এ 3 এআ ie এট] 5৭ BA ১৪ আজ এ এ সস এও) 
“এবং তারা বলে: তার কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করা হোক । আপনি বলুন: অলৌকিক 
নিদর্শনাবলী তো একমাত্র আল্লাহরই কাছে এবং আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী 1”, 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
CAEL Ca ১০০ ৪] OBE এ | US 058 420 ০৭ বন 4৪০ us 9 39589 
“তারা বলে, ‘তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?' বল, ‘গাইব জেদৃশ্যের 
জ্ঞান) তো কেবল আল্লাহরই আছে । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি ৷” 
তিনি আরো বলেন: 
১১88 82 ০০৪4১ “~~ ৩] 4809৯ 0২০ দে HCG ৪০ ৩৭ Li ০০ পা] fr 
Gb ৮০ ANG 25953 ol 91 ৩ 44 0৬৪ 5৪৯০ 09 05 ১১৮৪ 
“বল, ‘আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্তর চাচ্ছ 
(মুজিযা, শাস্তি) তা আমার নিকট নেই । কর্তৃত্ব-হুকম তো কেবলমাত্র আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের 
মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ । বল, “তোমরা যা সত্র চাচ্ছ (মুজিযা-শাস্তি) তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যেকার 


ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেত, এবং আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত 1৮৯ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


০1০৭] এড ও ৪ 9 95495 00189019195 0 এ০০এ ক ০০০৩ LY ০ দে ০০৪ ০৩ এ 
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তবে কি তুমি তোমর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু বর্জন করবে এবং এতে, তোমার মন সংকুচিত হবে, এজন্য যে, তারা 
বলে, “তার নিকট ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না কেন? অথবা তার সাথে ফিরিশতা আসে না কেন?’ তুমি তো কেবল সতর্ককারী মাত্র এবং 


১৪১ 


আল্লাহ সর্ব বিষয়ের কর্মবিধায়ক ৮? 

এ সকল আয়াত ও অন্যান্য আয়াত বারংবার উল্লেখ করেছে যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ইচ্ছা মুজিযা প্রদর্শন করেছেন। 
কুরআন কারীমে নবীগণের অনেক মুজিযার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । নূহ (আ)-এর নৌকার মুজিযা, ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ড 
নিরাপদ থাকার মুজিযা, মূসা (আ)-এর লাঠি ও অন্যান্য মুজিযা, ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবিত করা ও অন্যান্য মুজিযা, মুহাম্মাদ 
(%)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, ইসরা, মিরাজ ও অন্যান্য মুজিযা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে । এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে 
অনেক কিছু বলা হয়েছে । এগুলি বিশ্বাস করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব । 

৪. ৪. ৯. ২. কারামাতুল আওলিয়া 

নবীগণের মুজিযা বা আয়াত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে ইমামগণ আরো দু প্রকারের ‘অলৌকিক’ কর্মের আলোচনা করেছেন: (১) 
ওলীগণের কারামত ও (২) কাফির বা পাপীদের ইসতিদরাজ | কারণ এগুলির বাহ্যিক প্রকাশ অনেকটা এক রকম হলেও ইসলামের 
দৃষ্টিতে এগুলির মধ্যে পার্থক্য অনেক । যেন কোনো মুমিন অজ্ঞতার কারণে যে কোনো অলৌকিক কর্মকেই মুজিযা বা কারামত বলে 
মনে না করে এজন্য তারা মুজিযার ব্যাখ্যার সাথে কারামাত ও ইসতিদরাজের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । 

‘ওলী’ শব্দটি আরবী (৫৯, ৬] ১৪ 42) 513 এ ৪১৫) বিলায়াত বা ওয়ালায়াত শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ নৈকট্য, 
বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship) | “বেলায়াত* অর্জনকারীকে ‘ওলী’ বা “ওয়ালী” (5) বলা হয় । 
ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি । বেলায়াত ধাতু থেকে নির্গত ‘ওলী’ অর্থেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ “মাওলা? 
(51) । ‘মাওলা’ অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (naster, protector, friend, companion) | 

ইসলামী পরিভাষায় “বেলায়াত' ‘ওলী’ ও ‘মাওলা’ শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও 
রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত । তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদবয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (41 4333) ‘আল্লাহর বন্ধুত্ব’ 
ও (41 ৬৪) ‘আল্লাহর বন্ধু’ অর্থে । আল্লাহর বন্ধুদের পরিচয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 

058210531৭1 Col ০৬২১৯ ০৯ ১৩ ০০ ৪৯ Y Al UL ONY 

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং যারা 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে বা তাকওয়া অবলম্বন করে 1৮৫ 

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস । “তাকওয়া” শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা । যে 
কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া । মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে 
তাকওয়া বলা হয় | এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ ৷ ঈমান ও তাকওয়া । এই দু'টি গুণ যার 
মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত 
হবেন । এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী । ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে 
তিনি তত বেশি ওলী । 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, ঈমান ও মা'রিফাতের দিক থেকে সকল 
মুমিনই সমান । এজন্য বেলায়াতের কমবেশি হয় মূলত নেক আমলে । যার নেক আমল ও সুন্নাতের ইত্তিবা যত বেশি তিনি তত বেশি 
ওলী । ইমাম তাহাবী বলেন: 


01১8৫ 4 eer hl এ ২০ ৯৪০০৩ ০০০৯০] ৪৩ ৯5 ০৩৬ 
“সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী | তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে 
ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী) নি 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
09583 এ) ৪৪ ০৪1৩ ৯ ৪৯ Lally ৯ 951৩ ০৯৪13 28১৮৭] ই ৭85 0৬০৭] ৪৬০৪৪ 
445 এও লও ০৮৯] ০৩৭ Las 
“মারিফাত (পরিচয় লাভ), ইয়াকীন (বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), মাহাব্বাত (ভালবাসা), রিযা (সন্তুষ্টি, খাওফ (ভয়), রাজা 
(আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান । তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত 
যা কিছু আছে তার সবকিছুতে 1৮51 
931 4093 ভর ৭4৩ কিগরএও AAG ain 0৩ slg Ll ও 43 ২৩ cll 
“ঈমান একই, এবং ঈমানদারগণ এর মুলে সবাই সমান । তবে, আল্লাহর ভয়, তাকৃওয়া, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ এবং সর্বদা উত্তম 
কর্ম সম্পাদনের অনুপাতে তাদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত প্রভেদ হয়ে থাকে 1” 
রাসূলুল্লাহ পু) বেলায়াতের পথের কর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল । সকল ফরয পালনের সাথেসাথে অনবরত 


১৪২ 


নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা বেলায়াত অর্জন করেন । তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন: 
৪৮০ 0 5১৪ ০০৪ জেল! = ৪৮০ ৪৬০ লো ০08 3 ০০৯৭৩ A এ 0 ৪ ২৬ ৩৭ 
৬০৯১৪ ০০ ১59 42 ০ GH ১০৩ এ 8০৪ gl ০০ এ উন 138 ৮৭ ০৯ ০৪৩৩ 2 (86 
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“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি । আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী 
হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তনুধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি । (ফরয পালন করাই আমার 
নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ) । এবং বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর 
হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি । আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে 
শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দার সে ধরে বা আঘাত করে 
এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দারা সে হাটে । সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান 
করি । সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি” 

কারামত (4--41১) শব্দটির অর্থ ‘ভদ্রতা’, ‘সম্মান’, ‘সম্মাননা’, “সম্মান-চিহত (nobility, dignity, respect, mark of 
honour, token of esteem) | ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো 
অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘কারামাত’ বলা হয় । 

কুরআন কারীমে এরূপ অলৌকিক কর্মকেও আয়াত বলা হয়েছে । পূর্ববর্তী যুগের একজন “ওলী'-র পদস্থলন সম্পর্কে মহান 
আল্লাহ বলেন: 
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“তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি ‘আয়াত’ বা অলৌকিক নির্দশন দিয়েছিলাম, অতঃপর সে তা থেকে 
বিচ্যুত হয় এবং শয়তান তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয় 1৮4০ 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ওলীর কথা উল্লেখ করেছেন যাদের বেলায়াতের কারণে মহান আল্লাহ 
তাদেরকে ‘কারামাত’ বা অলৌকিক কর্ম প্রদান করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করায় পরে তিনি বিপথগামী হয়ে যান । 

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বেলায়াত কোনো পদমর্যাদা নয় এবং কারামত স্থায়ী পদমর্যাদার দলিল নয় । 
একজন নেককার মানুষ বেলায়াত ও কারামাত লাভের পরেও বিভ্রান্ত হতে পারেন । ‘কারামত’ প্রকাশিত হওয়া ওলী হওয়ার প্রমাণ 
নয়, বরং ঈমান ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই ওলী হওয়ার প্রমান । আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য, অনুসরণ ও তাকওয়ার 
উপর টিকে থাকা ও অনবরত ফরয ও নফল ইবাদত পালন করতে থাকই বেলায়াতের একমাত্র চিহ্ন । 

দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ নবীগণেরর অলৌকিক কর্মকে “মুজিযা' বলে আখ্যায়িত 
করেছেন, কারণ নুবুওয়াতের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তাদের মাধ্যমে তা প্রকাশ করবেন । 
অনুরূপভাবে তারা ওলীদের অলৌকিক কর্মকে ‘কারামত’ নামে আখ্যায়িত করেছেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, এরূপ অলৌকিক 
কর্ম ওলীর কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নয়, বরং একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘ইকরাম’ বা সম্মাননা মাত্র 1৫৫১ 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেছেন: “ওলীগণের কারামত সত্য ৷” এ কথা অর্থ ওলীগণ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া 
সম্ভব । যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রদত্ত সম্মাননা বা কারামত বলে বুঝতে হবে । অনুরূপভাবে যদি কোনো নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত 
হয়েছে বলে বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে । তা অস্বীকার করা বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া মু'তাযিলী ও 
অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের আকীদা । কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে নবী ছাড়াও অন্যান্য মুমিন মুত্তাকী মানুষের অলৌকিক কর্মের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে । বিভিন্ন হাদীসে এরূপ অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 

০ fA ০০১৩ FUN শী ০০ ০এএ BG লে 2098৩ ৭১০ ৯৮ sSNA এ ৮৮ ১] ০০1৭ ০৬১ 
4051) ০৭ | ০০ ০৮০৩ lS 

“আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর উপর প্রাধান্য দেই না। বরং আমরা বলি: একজন নবী সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ । 
তাদের যে সকল কারামত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের মাধ্যমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিশ্বাস করি 1৮১ 

৪. ৪. ৯. ৩. ইসতিদরাজ 

ইসতিদরাজ' শব্দটি আরবী ‘দারাজ’ (৫১১ ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত, যার অর্থ চলা, হাটা, অগ্রসর হওয়া, ক্রমান্বয়ে এগোনো 
ইত্যাদি । ‘দারাজাহ’ (4৯০২) অর্থ ধাপ বা পর্যায় । ইসতিদরাজ (৫1১-এ--০)1) অর্থ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেওয়া, ক্রমান্বয়ে উপরে 
তোলা বা নিচে নামান, ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি (10 make advance gradually, promote 
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gradually, to entice, tempt, lure into destruction) | 

কোনো পাপী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হলে তাকে ইসলামের পরিভাষায় ‘ইসতিদরাজ’ বলা 
হয়। আমরা দেখেছি যে, ইসতিদরাজের ব্যখ্যায় ইমাম আবু হানীফা বলেছেন: “বরং এগুলিকে আমরা তাদের কাযায়ে হাজাত বা প্রয়োজন 
মেটানো বলি ৷ কারণ আল্লাহ তার দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তাদেরকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি 
হিসেবে ৷” 

মোল্লা আলী কারী বলেন: “ফিরাসাত তিন প্রকার । (১) ঈমানী ফিরাসাত । এর কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত নূর যা আল্লাহ 
তার বান্দার অন্তরে নিক্ষেপ করেন । হঠাৎ অনুভূতি হিসেবে তা মানুষের অন্তরে হামলা করে, যেমন সিংহ তার শিকারের উপরে হামলা 

.. (২) রিয়াযত বা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত ফিরাসাত । এ প্রকারের ফিরাসাত অর্জিত হয় ক্ষুধা, রত্রিজাগরণ, নির্জনবাস 
ইত্যাদির মাধ্যমে । কারণ মানুষের নফস যখন জাগতিক সম্পর্ক ও সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ থেকে বিমুক্ত হয় তখন তার বিমুক্তির মাত্রা 
অনুসারে তার মধ্যে অন্তর্দিষ্টি ও কাশফ সৃষ্টি হয়৷ এ প্রকার ফিরাসাত কাফির ও মুমিন উভয়েরই হতে পারে । এ প্রকার কাশফ বা 
ফিরাসাত ঈমান বা বেলায়াত প্রমাণ করে না। এর দ্বারা কোনো কল্যাণ বা সঠিক পথও জানা যায় না... (৩) সৃস্টিগত ফিরাসাত । এ 
হলো চিকিৎসক ও অন্যান্য পেশার মানুষের ফিরাসাত যারা সৃষ্টিগত আকৃতি থেকে প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীন অবস্থা অনুমান করতে 
পারেন |” 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল অলৌকিক কর্মই কারামত নয় এবং কোনো অলৌকিক কর্ম কারো 
বেলায়াতের প্রমাণ নয়, কারণ একই প্রকার অলৌকিক কর্ম মুত্তাকী মুমিন থেকেও প্রকাশিত হতে পারে এবং ফাসিক বা কাফির 
থেকেও প্রকাশিত হতে পারে । ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো অলৌকিক কর্ম কোনো মানুষের বেলায়াত তো দূরের কথা, ঈমানেরও প্রমাণ 
নয়। বরং মানুষের ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহর ও তার রাসূলের (38) আনুগত্য ও সদা সর্বদা ফরয ও নফল ইবাদত পালন করাই 
বেলায়াতের প্রমাণ । যদি এরূপ ব্যক্তি থেকে কোনো অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয় তবে তাকে কারামত বলা হবে । আর যদি কোনো 
ব্যক্তির ঈমান, তাকওয়া বা ইন্তিবায়ে সুন্নাত না থাকে কিন্তু তিনি বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করেন তবে তাকে ইসতিদরাজ বলা 
হবে। 

৪. ৪. ১০. বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সমতা বনাম মর্যাদার পার্থক্য 

বিশ্বাস ও ভক্তির দিক থেকে সকল নবীর অধিকার সমান । আমাদের দায়িত্ব তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা এবং সবাইকে 
সম্মান ও মর্যাদা দান করা, কারো প্রতি সামান্যতম অমর্যাদা মূলক কোনো কথা, কর্ম বা বিশ্বাস থেকে দূরে থাকা । কুরআন কারীমে 
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444 
“রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও | তাদের সকলে 
আল্লাহে, তার মালাকগণে, তার কিতাবসমূহে এবং তার রাসূলগণে ঈমান এনেছে । (তারা বলে): “আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে 
কোনো তারতম্য করি না 1555 
১78 দার নি ওয়া তা’ লা বলেন: 
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“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহে ঈমান এবং তার রাসূলগণে ঈমানের মধ্যে তারতম্য করতে 

চায়, এবং বলে: ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করি’ এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, 

ul প্রকৃত কাফির, এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি । আর যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণে ঈমান আনে 

বং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু 1৮%% 

এভাবে বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সাম্যের পাশাপাশি নবী-রাসূলগণের মধ্যে কারো মর্যাদা কারো চেয়ে বেশি বলে 

আল্লাহ জানিয়েছেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি । তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে 
আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন 1৮১ 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


১৪৪ 
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“আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি”? 

এভাবে আমরা সকল নবীকে সমান সম্মানের সাথে বিশ্বাস করি । আরো বিশ্বাস করি যে, তাদের মধ্যে কারো মর্যাদা আল্লাহর 
কাছে অন্যদের চেয়ে বেশি । আর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (38) । 

৪. ৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান 

৪. ৫. ১. আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব 

মহান আল্লাহ বলেন: x ৩ ০ 5 
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“যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট । তাদের 
কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না 1৮৮ 

কুরআনে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । আমরা দেখেছি যে, অষ্টায় বিশ্বাস সকল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে 
সার্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের জন্মগত তি অংশ । পরকালের জীবনে বিশ্বাস ছাড়া স্রষ্টার প্রতি এই বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে যায় । এই 
অর্থহীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে । মক্কার কাফিরেরা ঈমানের অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে 
অনেকেই পরকালে বা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করত । কুরআন কারীমে কাফিরদের 
এ বিভ্রান্তি এবং আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে । অনুরূপভাবে আখেরাতের বিভিন্ন 
বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে । বিভিন্ন স্থানে তাদের অবিশ্বাস বিষয়ক যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করা হয়েছে এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণ করা 
হয়েছে । 

কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা । 
বা কারীমে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা ‘আখিরাত’ বা ‘শেষ দিবসে’ ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া 

(৯ ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ক কয়েকটি নির্দেশ দেখেছি । 

92 পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান 
করা হয়েছে: (১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত এবং (২) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব । কুরআন কারীমের এমন 
একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই। 

আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহয় বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্থলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ: (১) শির্কে 
নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা । অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অস্থিরতা, 
অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন । এই 
ভয়ঙ্করতম পদস্থলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অত্যান্ত প্রয়োজনীয় । বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও 
আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের এ হলো একটি কারণ । 

৪. ৫. ২. আখিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস 

পরকাল বা আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু 
বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা । যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, 
কিয়ামত বা পূনরূথান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওযন করা, রাসূলুল্লাহ &৪-এর হাউয, 
জাহান্নামের উপর সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি । এ সকল 
বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন । 

৪. ৫. ৩. কবরের আযাব 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা আখিরাত বা পরকালীন জীবনের বিভিন্ন দিক জানতে পারি, যেগুলি আমাদের বিশ্বাসের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ । এগুলির মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পরে কিয়ামত বা পুনরুখানের আগে মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থা । মহান রাহ বলেন: 
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“যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে এবং যারা সরি 
আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন । আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন 1৮৭৯ 

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহজীবনের ন্যায় পরজীবনেও শাশ্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে । বিভিন্ন হাদীস 
থেকে জানা যায় যে পরকালীন জীবনের শুরুতেই কবরে 'মুনকার-নাকীর” নামক মালাকছয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে । 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


১৪৫ 
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“যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং মালাকগণ হাত বাড়িয়ে বলবে: “তোমাদের প্রাণ বের কর, 
তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তার নিদর্শন সম্বন্ধে ওদ্তত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি 
প্রদান করা হবে ।”?৯ 
এ আয়াত থেকে মৃত্যুকালীন শাস্তি এবং মৃত্যুর পরেই- সেদিনেই যে শাস্তি প্রদান করা হবে তার বিষয়ে জানা যায় । অন্য 
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all 

“কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে । সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন 
কিয়ামত ঘটবে সেদিন (বলা হবে:) ফিরাউনের সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে 1৮৯ 

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আগুনের সামনে তাদের 
উপস্থিত করা হবে । 

অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুর সময়ের, মৃত্যুর পরের এ সকল শাস্তি, পুরস্কার ইত্যাদির বিষয়ে জানানো হয়েছে । সামগ্রিকভাবে কবরের 
প্রশ্ন, আযাব ও নিয়ামত বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতির বলে গণ্য । এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে কবরের রাখার 
পরে তার ‘রহ’ তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে মুনকার ও নাকীর' নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দীন ও 
তারা নবী সম্পর্কে । মুমিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন । মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবে | 
পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে । পক্ষান্তরে নেককার মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শান্তি ও 
নিয়ামত ভোগ করবেন । এগুলি সবই মুমিন বিশ্বাস করেন। 

সাধারণভাবে এ অবস্থাকে ‘কবরের’ অবস্থা বলা হয় । তবে ‘কবর’ বলতে মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বুঝানো 
হয় । কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কবরস্থ না হলেও সে এ সকল শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে । কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: 
উঠি ৬২ নল Ld EEE LFA 
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“যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে নয় প্রেরণ কর ৷ যাতে আমি 
সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করি নি । না, এ হওয়ার নয় । এ তো তার একটি উক্তি মাত্র । তাদের সম্মুখে ‘বারযাখ’ (প্রতিবন্ধক 
বা পৃথকীকরণ সময়কাল) থাকবে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত 1৮৫৬০ 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 

HLS ৯ 421১৩ এ] 22৮০৩ ০৬৯ ১৪ লই এ] আলী CIA 54915 চর] od AS ৩৯ ০৩ Kia 03০৬ 
8০৪৭] ৮০০ ০০৩ ০659৬] 

“মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে হবে, কবরের মধ্যে বান্দার রহকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া সত্য । কবরের 
চাপ এবং কবরের আযাব সত্য, কাফিররা সকলেই এ শাস্তি ভোগ করবে এবং কোনোকোনো পাপী মুমিনও তা ভোগ করবে 1৮৭৯ 

৪. ৫. ৪. ধ্বংস, পুনরুথান ও হাশর 

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে পৃথিবীর ধ্বংস, পুনরুথান ও হাশর বা সমাবেশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এক স্থানে মহান 
আল্লাহ বলেন: 

ALAN ভ 0৯9৬৭ ১০৯ ০৮৯] EEL) ১৬ sh এ 15388 ily ০০০৪ ৮ ০5১৬ 0৪৮ 2৩১, 
a ১১৭ 01 ০০৫ ০ ০ 4৪ এ] ৪১৯ 9৩ ৬১৬৯১ ০৪৫৩ 005৪ i ৮০৭ 
“যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌ও সম্মুখে- যিনি এক, 
পরাক্রমশালী । সে দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায় । তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের 
মুখমণ্ডল । এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন । আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর 1”* 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 


258৯0 GOAL AB CE পু] GUS ০৭১] ০2১৪ ৪৪ ১৩ ৭০ ওঠ ০৭ 4৪ ০৩৭ ওই ও 


বং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূৰ্ছিত 
হয়ে রা ৷ অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে 1১? 
_ মহান আল্লাহ আরো বলেন: OO 
০৬443 420] ০29 ১০৯৪ 53319 453 USS এও ০৪১ ০৬৯৩ FANG 4৯৬ pal od উ এও 
43819 9 ot 2০০ 
“যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে 
যাবে । সে দিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়, এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে 1”*** 
অন্যত্র তিনি বলেন: 


15১৩ ০৫৯ ০] ০৯৭ 3৩৩ ও ০৯০] তো ১৪0৭ ১৯৭ 2৪ 
“যে দিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব । এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্থাতুর অবস্থায় 
জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাব 1৮৮ 
৪. ৫. ৫. হিসাব ও প্রতিফল 
উপরের আয়াতগুলিতে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ পুনরুথানের পরে হিসাব এবং প্রতিফল দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । 
কুরআন কারীমে অসংখ্য স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন, 
এ | sh 2 ul ০9045 ৬1 ১৪০ এ ই 
“সে দিন আল্লাহ তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক ।”৯ 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 
RE এ ০85 405 108 Vodice SUL 05 Ali 2৬416১৪4৩০৮ dA SUN aL i 
19595 


“প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে 
উম্মুক্ত । ‘তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট 1৮7 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
1 ০৯ ৮০০৯ ৬ 4৯ এ শেড চে এ 48১০ ১৬ A 2 এ ul 7 
এ ৮৪০5৮] 1৮৭ class 98 ৬৬ ০৪ ৯4৪ ৪53 আও ish ০৭ 51539 এম 2] নর 
1৯ 4 04 42) 0 ০৪ ০৩৯৪ ৬0 054] |) 9০০০ 
“হে মানুষ তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক, পরে তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে । 
যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে । এবং সে তাহার স্বজনদিগের নিকট 
প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে । এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হতে দেওয়া হবে সে অবশ্য তার ধ্বংস আহবান করিবে; 
এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে; সে তার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল । সে ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না; নিশ্চয় 
ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন 1”** 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
ঠে$ ৫০ ০5 ৩০৩৬ ৬: আস WL LLY J a Nl ৯৯৩ 100) ০০৩ ০9014 
১১105 503 080৭ ay 0৩ 28195 205 085 0০০ ০ ৮1 15১৫ এ০এ দানে ১০৪ এ তা 
“পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে, মানুষ বলবে, “এর কি 
হল?’ সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করিবেন, সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের 


হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান হবে; কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে ৷ কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম 
করলে তাও দেখবে 1১ 


১৪৭ 


৪. ৫. ৬. মীযান 

হিসাবের একটি বিশেষ দিক যে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম ওজন করবেন এবং ওজনের জন্য মীযান বা 
তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
৯ এ 55962 Ul ০১১৯ ০৪ 2২৯ JE 05 015 এ ০ 795 ১৩ Ali) নি ১০] ০৯০৬৭ tf 

০৯৮০ 

“এবং কিয়ামত -দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের পাল্লা বা তুলাদন্ড । সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না 
এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট 1৮5 

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা বলেন: 


2:-4115-5 08 Bl 4055 ৬৬ 03 ০১৯৪ oh A 2509 এও 0 Ea ১৭৯ 00913, 
০5১০৪ 5০1৩ ৪ 
“সে দিন ওজন ঠিক করা হবে, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে; আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই 
নিজদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত 1৮৫75 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
2৭১ 35 ৮১ ০ 8 9423৬ Ll 25355 AS ১৭ 3 2০ 2৪ ob 98 290৩০ এ ta এ 


“তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া' (গভীর 
গর্ত); তুমি কি জান তা কী? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি 1৮4 
৪. ৫. ৭. সিরাত 
সিরাত (১১) অর্থ রাস্তা বা পথ । আখিরাতের বিশ্বাসে সিরাত বলতে জাহান্নামের উপরে স্থাপিত রাস্তা বা সেতুকে 
বুঝানো হয় । মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি রাস্তা বা পথ স্থাপন করা হবে এবং সকল 
মানুষকেই সে রাস্তা দিয়ে জাহান্নাম অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে যেতে হবে । নবীগণ, সিদ্দীকগণ, মুমিনগণ, কাফিরগণ, 
হিসাবকৃতগণ, হিসাব-মুক্তগণ সকলেই এ সেতু অতিক্রম করবেন । পৃথিবীতে আল্লাহর রাস্তায় যে যেভাবে চলেছেন আখিরাতের রাস্তা 
বা সেতুও তিনি সেভাবেই অতিক্রম করবেন । 
এ বিষয়ে কুরআন কারীমে ইঙ্গিত রয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে । আবু হুরাইরা (রো) বর্ণিত এক হাদীসে 
রাসুলুল্লাহ বানা 
১ ০০০] ১ ১ আব AEG ২৩ এন 0০ ০০ ০৯৯ ৩০1 0৩৫৪ ১৫৯ 50045 5৯০ ( ১৬ 
০২৮5০ এ] Lee 35 আল উ এ LE... 0১ pd dia ০89৩ ig obs Pl pl Bll) আন ০০ 
৬৯৪ লি ০১১৯ ০৭ ৮৩ Als 99 ১৭ ০৪ ৯1০৪ Al 
“অতঃপর জাহান্নামের মধ্য দিয়ে রাস্তা বসানো হবে । তখন রাসুলগেণর মধ্য থেকে আমিই প্রথম আমার উম্মাত নিয়ে তা অতিক্রম 
করব । সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবেন না । আর রাসলুগণের কথা হবে: নিরাপত্তা দিন, নিরাপত্তা দিন । জাহান্নামের মধ্যে 
মরুভূমির ‘সা'দান’ বৃক্ষের কাটার মত দেখতে অতিকায় বিশাল বিশাল আংটা বা হুক থাকবে ... যেগুলির আকৃতির বিশালত্ব আল্লাহ ছাড়া 
কেউ জানেন না । সেগুলি মানুষদেরকে তাদের কর্মের অনুপাতে টেনে নিবে । তাদের মধ্যে কেউ তার কর্মের কারণে ধ্বংসগ্রস্ত হবে এবং 
কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হবে এবং এরপর মুক্তিলাভ করবে | ....৮৫৯ 
অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $ বলেন: 
dbs aie ৯20 ০৯৩০ 05 90 Ug এ] 05০05 UB GR 545 ৩৯ 0০৯৪ ও লে রি | 
ডে এও ১৮ 59 2১ ৬2০ 0৭৬৭ 0৬ ৬1 0৬৯3 0৬০ ৯০ 255 ৬] 4১০৪০ 45০৯৩ ৮৪৯৪ 
৩৯ ০৯০৪ ৯১৯ 98 ০৯ তক ০৪ ৪৪ 05855 4৯ EU All 2 নাও JA 83459 
“অতঃপর সেতু আনয়ন করা হবে এবং জাহান্নামের উপরে তা স্থাপন করা হবে ৷ আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, সেতুটি কী? তিনি 
বললেন: অতিপিচ্ছিল ও পতনের স্থান, যার উপরে রয়েছে টেনে নেওয়ার জন্য আংটা এবং বিশালাকৃতির বক্র কাটা রয়েছে সেগুলি দেখতে 
নাজদের সা'দান বৃক্ষের কীটার ন্যায় । মুমিন সে সেতুর উপর দিয়ে দৃষ্টির দ্রুততায়, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ 
শক্তিশালী ঘোড়ার ন্যায়, কেউ উন্ট্রের গতিতে পার হবে, কেউ নিরাপদে অতিক্রম করবে, কেউ আগুনের মধ্যে আহত ও কেউ আগুনের মধ্যে 
জমাকৃত, এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে হিচড়ে পার করা হবে 1৮ 


১৪৮ 


মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেন: 
৩৯ ক ১৯] ১8519 Coll লই লি 9৩৬০ এ ০০০ 95 9০৩ NY 95 
“তোমাদের প্রত্যেকেই তথায় আগমন করবে (তা অতিক্রম করবে), এ তোমার প্রতিপালকের অনির্বার্য সিদ্ধান্ত । পরে আমি 
মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিব 1৮৮ 
সাহাবী-তাবিয়ী মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সিরাত অতিক্রম করার বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে । 
৪. ৫. ৮. হাউয 
হাউয (০৯) অর্থ চৌবাচ্চা, পুকুর বা জলাশয় । মহান আল্লাহ তার প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ %৪-কে একটি পবিত্র 'হাউয' দান 
করেছেন যেখান থেকে তার উম্মাত কিয়ামতের দিন পানি পান করবে । ত্রিশেরও অধিক সাহাবী থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে এ বিষয়ে 
7 আবিল ইয্য হানাফী শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন: 
৮৫১১০ ০৪০ ১৬৪ ০৪৯৭ 0905 ৫০৪ 4৯] ০৭ ৩৩ A ১৯ US ০০৬৭৭ ৪৪ ভে 53) ৪4১ 
জা | 4৯৪১৩ AT ওঠ 4০৯ Sl ১৬৭৪ ৯৫ ০51 Call ac 2১৬] US 
“হাউযের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি মুতাওয়াতির পর্যায়ের । প্রায় ৩৫ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ক হাদীসগুলি বর্ণিত । 
আমাদের উস্তাদ আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রাহ) “আল-বিদয়া ওয়ান নিহায়া” নামক তার বৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থের শেষে এ বিষয়ক 
হাদীসগুলি একত্রিত করেছেন 1৮৫ 
এক হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেন: 
SUL 2৬৯ ২5 8৪ ৩০ 43 05 ওল ৩৭ ৪৬০৩ Al ওই US ৮০৪৯ 5৪ 4 
“ফিলিস্তিন থেকে ইয়ামানের সান“আ পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার হাউযের পরিমান তদ্রপ । তথায় পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের 
তারকারাজির ন্যায় 1” 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেন: 
se 2933 cay ০০ ০৭০১ জা ০৮ চা se oF i ০ ৮৬৯ 0) 
» 4 05 ১০৮ ৪০ alll 0৬০9 91918 4552 ৩০ ০এএ J ০৯০ La Us এ ০ Lo ক] rs 
৪৬০৪] এ ৩০ CAS VE CP OG EA) ৩২০৪ এ 99৭ 
“আদান (ইয়ামান) থেকে আইলা (ফিলিস্তিন)-এর যে দূরত্ব তার চেয়ে বেশি প্রশস্ততা আমার হাউযের । তার পানি বরফের চেয়েও 
বেশি শুভ্র এবং মধু মিশ্রিত দুঞ্ধের চেয়েও বেশি মিষ্ট । তার পানপাত্রগুলি সংখ্যা আকাশের তারকারাজির চেয়েও বেশি । একজন মানুষ 
যেমন তার হাউয থেকে অন্য মানুষদের উট ঠেকিয়ে রাখে আমি তেমন ভাবে আমার উম্মাত ছাড়া অন্য মানুষদের ঠেকিয়ে রাখব । 
সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন? তিনি বলেন, হ্যা, তোমদের এমন একটি চিহ্ন রয়েছে যা অন্য 
কোনো উম্মাতের নেই, তোমরা আমার নিকট যখন আগমন করবে তখন ওযুর কারণে তোমাদের ওযুর অঙ্গগুলি শুভ্রতায় উদ্ভাসিত 
থাকবে ৷” 
সাহল ইবনু সা'দ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (৯) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ %% বলেছেন : 
০১১ BS ০:১৮৪ ৪০ এও পে 0১৪ আত ০০ ০৪৩ CUA ৮6 ০০ ০০০০৯ ০৪ 4০৯ প. 
0৬ ৪, (x he 0 ৪১০ এ] 819 ৬৪) ০০15 চা এ] 0৬৪ ০১] :098$ « এটিও ভোট 
০৪৬৪ ৮ ০এ 13১, ০, 


“আমি আগে হাউযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব । যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয) থেকে পান করবে, আর যে পান 
করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না । অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব 
এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে । আমি বলব: এরা তো 
আমারই উম্মত । তখন উত্তরে বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী-সব নব উদ্ভাবন করেছিল । (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আপনার 
পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না |) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হয়ে যাক! তারা দূর 
হয়ে যাক!1”৮২ 

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, 


0 all 050 ও ৯০ 038 0০525 ০ 58) 28৪1 ০২১ এ এ 05 os ১৬ এ] 09০0 Es 
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“একদিন রাসূলুল্লাহ $8 আমাদের মাঝে ছিলেন । তিনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হন । এরপর তিনি হাসিমখে মাথা উঠান । আমরা বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বলেন, এখন আমার উপরে একটি সুরা নাযিল করা হলো । অতঃপর তিনি সূরা কাউসার পাঠ 
করেন । অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাউসার কী? আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তার রাসূলই অধিক অবগত । তিনি বলেন: 
কাউসার হলো একটি নদী যা মহান আল্লাহ আমাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (অন্য বর্ণনায়: যা তিনি আমাকে প্রদান করেছেন) । তাতে 
রয়েছে অনেক কল্যাণ । এ হলো হাউয, যেখানে আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন আমার নিকট আগমন করবে । তার পানপাত্রগুলি 
তারকারাজির ন্যায় । কোনো কোনো বান্দাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে । আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক, এ তো আমার 
উম্মাতের একজন । তখন তিনি বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি নব-উদ্ভাবন করেছিল 1৮৮5 

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন: 


ASG এ এ ১৮ চে ৯০৩ (খত ৩৭ 9 Cn ০০ ১3০৩ ৮৬০ ১3303 Ht ১৮০০ ৮০৯৯ ll 
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“আমার হাউযের প্রশস্ততা একমাসের পথ । এর সকল কোণ সমান । এর পানি দুধের চেয়েও (অন্য বর্ণনায় রৌপ্যের চেয়েও) 
শুভ্র এবং মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধ । তার পানপাব্রের সংখ্যা আকাশের তারকারাজির ন্যায় । যে ব্যক্তি এ থেকে পান করবে সে 
আর কখনো পিপাসার্ত হবে না ৮৮? 

৪. ৫. ৯. শীফা “আত 

শাফা'আত (4০৬ 4) অর্থ সুপারিশ করা বা কারো দাবি বা আব্দারকে সমর্থন করা । শব্দটি 'আশ-শাফউ (৬ এ) থেকে গৃহীত, যার 
অর্থ জোড়া বা জোড়া বানানো । শাফা‘আতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল আসীর (৬০৬ হি) বলেন: “হাদীসে বিভিন্ন স্থানে শাফা'আত শব্দটি 
এসেছে জাগতিক বা আখিরাতের বিষয়ে । এর অর্থ পাপ বা অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা 1৮৮৫ 

আমরা দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ, খৃস্টানগণ ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের শাফা'আতকে 
তাদের অধিকার ও ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হয়েছে । তারা মনে করত যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে শাফা“আত করার জন্য 
নিঃশর্ত ও উন্ুক্ত অনুমতি, অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন । কাজেই তারা তাদের ইচ্ছামত যে কাউকে সুপারিশ করে জান্নাতে 
নিতে পারবেন । এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা তাদের শাফা“আত লাভের আশায় অতিভক্তি বা শিরকে লিপ্ত হতো । 

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর খারিজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য কতিপয় ফিরকা পাপীদের জন্য নবীগণের বা অন্যদের শাফা'আত 
অস্বীকার করে । এক্ষেত্রে তাদের দলিলগুলি মূলত দু প্রকারের: (১) কুরআন কারীমের শাফা“আত অস্বীকার বিষয়ক আয়াতগুলি এবং (২) 
তাদের মতবাদ ভিত্তিক যুক্তি । তাদের মতে পাপী মুসলিমের শাস্তি না দেওয়া আল্লাহর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী, কাজেই আল্লাহ নিজের 
রহমতে বা অন্য কারো শাফা'আতে কোনো পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে শাফা'আত বিষয়ে 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ ব্যাখ্যা করব । 

৪. ৫. ৯. ১. কুরআন কারীমে শাফা'আত 

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোনো শাফা“আত কবুল করা হবে না, আল্লাহ ছাড়া 
কেউ শাফা‘আতের অধিকার রাখবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো শাফা“আতকারীও থাকবে না । মহান আল্লাহ বলেন: 


৩৬১৩ ৯১ ২3 0 Gin By 3৩ বড Gin এ ২৩ এ ০ ০ GIS দে ওস্ও 


“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কাজে আসবেনা এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবেনা এবং কারো নিকট 
হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না 1৮” 
তিনি আরো বলেন: 


০৩০০৪ A ১ 4০৬৪ isi ১৩ ০৩ ia এ ২৩ ৩ ০৬ ০৪ ০৪ ৪১৯০১ এও 
“তোমরা সে দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না 


এবং কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্য ও পাবে না 1৮৮৭ 
অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে: 


১0508 এ 2০05 93 215 ২৩ AB ৬৪২ 29 25 008 ০৭ ৫০০ 1 ওলা ও Wl CG 


১৫০ 


0540 
“হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং 
সুপারিশ থাকবে না ৮৮” 
অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন: 


05582 3 ০ 9৬৩ লতি ০৯ 3:০৭ ০৯০ ০১৯৩ ধা 4393 ১ AM 
“আমি কি তার পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন 


কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না ।””৯ 
তিনি আরো বলেন: 
0৬৮০ Hed 8 93 3 4৩১ Cn AE ০৮ ০ এ] 19১4১ ১ ০৩৪5৪ 08 42 93 
“তুমি এ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন 
অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না; হয়ত তারা সাবধান 
হবে সি 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 


ELE ১৩ লও এ ০৩৩ ০৪ ভা ০৯ এ চে ০০ এন 0 55 
“এ দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃত কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক 
থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না 1৮৯১ 
অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে: 


পে ৩৪৩১ ১০ এ 5 RA ০০ এও তন মিল ও ডে এ ০০০৪৩ AGL GE তা 4 
03১5০ এ ৪৬5১ 
“আল্লাহ তিনি আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্বতী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে । অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন 
হন । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবু ও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না 1৮৯১ 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 
১9১ জে এআ এ Bb al ২৪ 0১০০০ ৪১৬১ 09 189 ২৩ ২০ উ 5 all ৩৩১ bn 0১৯৪৩ 
০৬5১৬ ০০ এও ২0১৭ 95১81 ৪ ২3 3০ ৪ 


“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না । তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে 
আমাদের সুপারিশকারী । বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি 


এ 5৫৯৩ 


মহান পবিত্র এবং তাদের শির্ক করা থেকে তিনি উর্দ্ধে । 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 


০৬৯ এ 8 ০০ 035 এ এ আট 2৬ এএ & 

“বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন 

৫ 
করবে । 

উপরের আয়াতগুলিতে বাহ্যত শাফা“আত অস্বীকার করা হয়েছে । এ সকল আয়াত থেকে মু'তাযিলা ও অন্যান্য ফিরকা দাবি করে 
যে, কিয়ামতের দিন কারো শাফা“আতে কোনো পাপীর ক্ষমালাভের ধারণা বাতিল ও ভিত্তিহীন । 

বস্তুত এ সকল আয়াতে মূলত শাফা' আত বিষয়ে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে । আমার ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 
ওহীর জ্ঞানের সাথে কিছু কল্পনা যোগ করে আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর 
ফিরিশতাগণ, নবীগণ বা প্রিয়পাত্রগণ শাফা“আতের ক্ষমতা ও অধিকার সংরক্ষণ করেন । তারা তাদের ইচ্ছামত যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করে 
মুক্তি দিতে পারবেন । মহান আল্লাহ তাদেরকে এ ধরনের ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে দিয়েছেন । মহান আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন 
করে জানিয়েছেন যে, শাফা‘আতের মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । অন্যান্য আয়াতে শাফা‘আতের স্বীকৃতি উল্লেখ করা 


১৫১ 


হয়েছে । যিনি শাফা'আত করবেন তিনি যদি শাফা'আত করার জন্য মহান আল্লার অনুমতি গ্রহণ করেন এবং যার জন্য শাফা' আত করবেন 
তার প্রতি যদি মহান আল্লহ সক্তুষ্ট থাকেন তবে সেক্ষেত্রে শাফা'আত করার সুযোগ আল্লাহ প্রদান করবেন । যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন 
তার জন্য কেউই শাফা'আত করবে না । সর্বাবস্থায় শাফা'আত গ্রহণ করা বা না করা মহান আল্লাহর ইচ্ছা । মহান আল্লাহ বলেন: 


45405 31 5১৩৮ ৬4৪ ৪] 13 ০৭ 


৫৯৫ 


“কে সে যে তার অনুমতি ব্যতীত তীর নিকট সুপারিশ করবে? 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


0505৩ ১৬ 3৬৮৪ 2৫ All STS এ এক ১৭ ২] ৬৫ ৩5 ওলা 29 
“তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন । তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই । তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক; 
সুতরাং তাঁর ইবাদত কর । তবু ও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?”৯১ 
তিনি আরো বলেন: 


18০ ০৯ ১০ | ০০২] 2 0353 
“যে দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে সে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না ।”৯ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


১৪ 51৮09 ০০৯০৪ 4৫ 0 0৭২1 LEY ই এজ 
“দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সে দিন কোন কাজে 


আসবে না 1৮৯৮ 
আল্লাহ তাবারাকা ও তাআলা আরো বলেন: 


A OH 0481 ১৬৪ ole eds ১৩ 


“যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না ।”৯* 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
03885 ALES Ca RY এ ০৭ ই! CLG ৩ 
“তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তীর ভয়ে ভীত-সন্তরস্ত 1”১ 
৮৪১9 FL ০৭ এ 0২5 0 ৩ ১৭১] ৩ ১৪৩ SY এআ. ও এত ০০5 
“আকাশে কত ফিরিশ্তা রয়েছে! তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট 
তাকে অনুমতি না দেন ।”১০১ 
উপরের আয়াতগুলি থেকে আমরা নিমের বিষয়গুলি বুঝতে পারি: 
(১) শাফা‘আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর । আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শাফা'আতের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই । 
(২) আল্লাহ অনুমতি দিলে কেউ শাফ‘আত করতে পারবেন । 
(৩) যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট শুধু তাকেই অনুমতি প্রদান করবেন । 
(8) আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফিরিশতাগণ সুপারিশ করবেন বলে কুরআনে স্পষ্টত বলা হয়েছে । এছাড়া অন্য কারা তার 
অনুমতিক্ৰমে সুপারিশ করতে পারবেন তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয় নি । হাদীস শরীফে এ বিষয়ক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । 
(৫) যে ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হবে তার জন্যও আল্লাহর অনুমোদন পূর্বশর্ত । 
(৬) যে ব্যক্তির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ সন্তুষ্ট রয়েছেন সে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। 
৪. ৫. ৯. ২. হাদীস শরীফে শাফা“আত 
অগণিত হাদীসে কিয়ামতের দিন নবীগণ ও অন্যান্য মানুষ এবং মানুষের বিভিন্ন আমল শাফা“আত করবে এবং তাদের 
শাফা'আত কবুল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এ সকল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন । 
হাদীসে বর্ণিত শাফা আতের পর্যায়গুলি নিম্নরূপে ভাগ করা যায়: 
(১) শাফা“আতে উমা (4৮০ 4৮144) বা মহোত্তম শাফা 'আত । এদ্বারা বিচার শুরুর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা 


১৫২ 


বুঝানো হয় । বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন নবী-রাসূলের নিকট গমন করে ব্যর্থ 
হয়ে সর্বশেষ মুহাম্মাদ (38)-এর নিকট গমন করবেন । তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শীফা“আত করবেন, 
মানুষদের বিচার শেষ করে দেওয়ার জন্য । 

(২) রাসূলুল্লাহ (%)-এর শাফা‘আতে মহান আল্লাহ তার উম্মাতের অনেক গোনাহগারকে ক্ষমা করবেন । 

(৩) রাসূলুল্লাহ ()-এর শাফা'আতে অনেক পাপী মুসলিম জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জানাতে প্রবেশ করবেন । 

(৪) উম্মাতে মুহাম্মাদীর অনেক নেককার মানুষ শীফা“আত করবেন । 

(৫) সন্তানগণ তাদের পিতামাতাদের জন্য শাফা“আত করবে । 

(৬) কুরআন তার তিলাওয়াতকারী ও অনুসারীদের জন্য শাফা'আত করবে । 

(৭) সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত শাফা“আত করবে এবং তা কবুল করা হবে । 

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি থেকে আমরা বুঝতে পরি যে, শাফা'আতের অর্থ এই নয় যে, ফিরিশতাগণ বা অন্য কোনো বান্দা 
ইচ্ছামত কোনো মানুষকে সুপারিশ করবেন । কেউ যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দার নামে মানত করে, তাকে 
সাজদা করে, তাকে ডাকে বা তাকে চূড়ান্ত ভক্তি’ করে এবং আশা করে যে, এরূপ করাতে উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তার জন্য 
সুপারিশ করবেন তবে তার এরূপ আশা কুরআনের আলোতে মরিচিকার পিছে ছোটা ছাড়া কিছুই নয় । এ ব্যক্তির শাফা'আত লাভ তো 
দূরের কথা তার মানত, সাজদা, ডাক বা চুড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তিতে' যদি কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা সন্তুষ্টি বোধ 
করেন তবে তাকেও আল্লাহ জাহান্নামে শাস্তি দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন । 

অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকে বা ঈমান বিশুদ্ধ না করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা না করে কিন্তু 
কোনো ফিরিশতা বা আল্লাহর কোনো সম্মানিত বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবাসে, তাকে ভক্তি-সম্মান করে বা সর্বদা তার জন্য দু'আ করে 
এবং আশা করে যে, উক্ত ফিরিশতা বা সম্মানিত বান্দা তাকে সুপারিশ করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করবেন তবে বাতুল আশা ছাড়া 
কিছুই নয়। 

পক্ষান্তরে কেউ যদি ঈমান ও তাওহীদ বিশুদ্ধ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতায় বা 
শয়তানের প্ররোচনায় কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন তবে মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলে তার কোনো সম্মানিত বান্দাকে তার 
জন্য শাফাঁআত করার অনুমতি প্রদান করবেন । মূল বিষয় আল্লাহর সন্তুষ্টি । মহান আল্লাহ কোনো পাপী বান্দার তাওহীদ ও ঈমানে 
সন্তুষ্ট হলে তিনি নিজেই তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন । অথবা তার কোনো সম্মানিত বান্দাকে সম্মান করে তার জন্য শাফা“আতের 
অনুমতি দিতে পারেন । 

মু'তাযিলাগণ শাফা“আতে উযমা স্বীকার করে; কারণ তা তাদের মূলনীতির পরিপন্থী নয়। পাপী মুমিনের জন্য শাফা“আত 
বিষয়ক অন্যান্য আয়াত ও হাদীসকে তারা শাফা'আতে উযমা বলে ব্যাখ্যা করে বা বাতিল করে দেয় । আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামাআতের অনুসারীগণ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সকল প্রকারের শাফা‘আতেই বিশ্বাস করেন । তারা বিশ্বাস করেন যে, শাফ‘আতের 
মালিকানা একমাত্র মহান আল্লাহরই । তিনি যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তার জন্য তিনি দয়া করে শাফা“আতের ব্যবস্থা করে দিবেন । 
তিনি যার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন তার জন্য তার অনুমতিপ্রাপ্ত কেউ শাফা'আত করলে তিনি ইচ্ছা করলে তা কবুল করে গোনাহগার 
মুমিনকে ক্ষমা করতে পারেন । ইমাম আবু হানীফা (রাহ) এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যা করে বলেন: 


০৪৯ all (৯৯০০০ সত HLS JAY 0৯৯১। ০৯০৪৭ পু ৪৭ 4৬৩ ০৬৯ ০১০] 2৪৯০ উই) 2৪ 


চা 
০৪৩ 


“নবীগণের শাফা‘আত সত্য । পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারিগণের জন্য, পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা 
হয়েছিল তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আমাদের নবী (38)-র শাফা'আতও সত্য 1৮১০২ 

৪. ৫. ১০. জান্নাত ও জাহান্নম 

জান্নাত ও জাহান্নম মানুষের চূড়ান্ত ঠিকানা ও গন্তব্যস্থল । কুরআন ও হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ রয়েছে । আমরা 
ইতোপূর্বে বলেছি যে, কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই আখিরাত ও জান্নাত-জাহাননাম বিষয়ক কিছু কথা রয়েছে । এখানে দু- 
একটি আয়াত উল্লেখ করছি । 
all 0 উ 0 ১5 4৫৯৬ ile ০০৯৯ Ali ১৬৪৪ UU ৪৩ 1৬৪ না এ lL 

১৪১৭৪ La 09585 ০১০১৭ 

“হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, 
যাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশৃতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, আর তারা যা 
করতে আদিষ্ট হয় তাই করে ।”৬০৩ 

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


২13) 04 ০১২০৬ 01৯ as ১৪ এই LDN এও ৯০৭ ০০ ০১ এও SDE ০৯ শী এ 2৯ 
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| 1 ১০৭ 

“সে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব, “তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ?' জাহান্নাম বলবে: ‘আরও আছে কি?’ আর জান্নাতকে 

নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীগণের, কোনো দূরত্ব থাকবে না। এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী 

হিফাযতকারীর জন্য । যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীতচিন্তে উপস্থিত হয় । তাদেরকে বলা হবে, “শান্তির সাথে 

তোমরা এতে প্রবেশ কর; তা অনন্ত জীবনের দিন ।' সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরো 

অধিক ৷” 

তিনি আরো বলেন: 


ils ple লি তন BEDS Ed দু ১৫৬] 558 ২৩০৯৭ কস চলতি ম ১ ৯৯ এ 
১৯ ০৭541 ৮ ৮0] 8 এ 0৩৯] Gia UALS কল CASS Al ০8০০ ০৬০ 
ভিজ রি রি 
জাহান্নামের তলদেশ হতে, এর মোচা যেন শয়তানের মাথা তারা তা হতে ভক্ষণ করিবে, এবং উদর পূর্ণ করবে এর দ্বারা । তদুপরি 


তাদের জন্য ফুটন্ত পানির মিশ্রণ ।”*৫ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
০১০ ০৩৯৪ AUD SSS এ ০৪৩০ ১০5 ০৯১০ ০৪ Ls ০৬৮৩৭ ০.৯ ই ol ৬৭ ও a dl 
A এ এ) ১৭১০ লা as ১১৬৩৩ Al al 3) তিন 185 05983 এ sl 05 ৬5 ০১৯৬ 
কাচা] 
“মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হয়ে 
বসবে । এইরূপ ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়াতলোচনা হুর, সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে । প্রথম 
মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না । তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করিবেন, তোমার প্রতিপালক নিজ 
অনুগ্রহে । এ-ই তো মহা সাফল্য 1”*** 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
1০ 93 ll এ) ৬০ ৪৪ ৩ এ এ] ১৬৯ এনএ YG এ OLY asl LBS এও ও 
“জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ৷) জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে 
না । আয়তলোচনা হুরগণ কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না । মহান আল্লাহর অনন্ত-চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না ।”*** 
৪. ৫. ১১. আখিরাতে আল্লাহর দর্শন 
জান্নাতে মহান আল্লাহর দর্শনই হবে মুমিনগণের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত ৷ কুরআন কারীমের এবং অগণিত হাদীসে বারংবার 
এ নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন: 


SOE 2) ০] Fal ১০৯ 2৩৯৩ 
“সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ৮৮৮ 
আখিরাতে মহান আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বহু-সংখ্যক বা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের । এক হাদীসে আবু হুরাইরা 
(রা) বলেন: 
তে 0৩) ০, 2 কে 0৪ এ 2৯053 ৩০৪ ০৯ এ 05) 01588 লেখ ০০০৪০ [5 
6৪ ০০] ৬৩ ১] AE ad) 3) ৫৪ 0৩১০০ 083 05 3193 ০৯৭ ড ০৪ Fd চ0কাএত ০ 229) 
1915 GE 
“নবী (৯৪)-এর যুগে কিছু মানুষ বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তখন নবী 
(৪) বলেন: হ্যা । দিপ্রহরের সময় আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তবে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা 
হয়? তারা বলেন: না । তিনি বলেন: পুর্ণিমার রাতে আলোকোজ্জ্বল আকাশে যদি কোনো মেঘ না থাকে তাহলে কি চাদ দেখতে তোমরা 
বাধাগ্রস্ত হও? তারা বলেন: না ৮১০৯ 


১৫৪ 


অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, 
১051১৯০3510 ১] ০০ 289) od 33১০০ 0৯ এ LEN বি ED ৬ ০১ এএ। ০৬০০ ৪ 
৮9) ৪৪ 0535 0 ১ ১৭৬ 2 235) d ০৬১০০ ১ fo Jb 
“আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখব? তিনি বলেন, আকাশ পরিষ্কার 
থাকলে সূর্য বা চন্দ্র দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? আমরা বললাম: না । তিনি বলেন: সেদিন তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে 
তোমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হবে না, ঠিক যেমন চন্দ্র ও সূর্য দেখতে অসুবিধা হয় না ৮১০ 
অন্য হাদীসে জরীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন: 
1৬৯ ০১১৩ এ SD 0500৭ PE ০৩ GN লেক মর এ ০] 388 0০3 496 4 cha শা এ Lis 
495) ৪৪ Calas ৭৪ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ ৪৪-এর নিকট ছিলাম । রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত । তিনি চাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন: তোমরা 
যেভাবে এ চাঁদকে দেখছ, কোনোরূপ অসুবিধা হচ্ছে না, সেভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে 1৮১৯১ 
এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাতের অনুসারীগণ প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করেন 
যে, জান্নাতে মুমিনগণ মহান আল্লাহকে দর্শন করবেন । খারিজী, মু'তাযিলী ও সমমনা কোনো কোনো ফিরকা আখিরাতে মহান আল্লাহর 
দর্শনের কথা অস্বীকার করে । কুরআনের কিছু আয়াত ও কিছু যুক্তি তাদের দলিল । মহান আল্লাহ বলেন: 


১৪৯ ০৪৮] 9১3 921 ১৬ 9৯৩ Lal 25১4১ 
“তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্ত দৃষ্টিশক্তি তার অধিগত; এবং তিনিই সুক্মমদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত”*** 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
১5৯ ৮০ 5] FUG 5 এ লক ১৬০০ 94৯ আসি 905 ৩ ও GAG ই এ এত এ oN LS 
“কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল 


ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়”*** 
মুসা আ) যখন আল্লাহকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তিনি বলেন: 


AD 


9৬১৪ 


“তুমি আমাকে দেখবে না !' 

এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে তারা দবি করেন যে, মহান আল্লাহকে আখিরাতে দর্শন করা সম্ভব নয়; কারণ তিনি দৃষ্টির 
অধিগম্য নন । তারা আরো যুক্তি পেশ করেন যে, মহান আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে । তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই 
হলো তাকে স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিশ্বাস করা । এছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি কোনো কিছুর সাথে তুলনীয় নন। 
তাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা । এ সকল যুক্তির ভিত্তিতে তারা এ বিষয়ক আয়াত ও 
হাদীস বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও আপত্তির মাধ্যমে বাতিল করে দেন । 

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, বিশ্বাসের বিষয়টি গাইব বা অদৃশ্য জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট । এক্ষেত্রে ওহীর কাছে 
আত্মসমর্পনই মুক্তির একমাত্র পথ । ওহীর মাধ্যমে আমরা জানি যে, পৃথিবীতে আল্লাহ কোনো নবীর সাথেও দেখা দেন না এবং তিনি 
দৃষ্টির অধিগম্য নন। আবার ওহীর মাধ্যমেই আমরা জানি যে, কিয়ামতে কিছু মানুষ তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবেন 
এবং মুমিনগণ তাদের প্রতিপালককে দেখবেন । আর এতদুভয়ের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্য নেই । যা কিছু বৈপরীত্য কল্পনা করা 
হয় তা সবই আখিরাত বা গাইবী জগতকে পার্থিব জগতের মত কল্পনা করার ফল এবং ওহীর নিকট আত্মসমর্পন না করার পরিণতি । 
মহান আল্লাহর বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের উপর ‘কিয়াস’ করে বা মানবীয় বিশেষণের মত মনে করে দর্শন ও যুক্তি দিয়ে বিচার 
করতে যেয়ে এরা বিভ্রান্তির মধ্য নিপতিত হয়েছে । আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ এ বিষয়ে তাদের মূলনীতির 
অনুসরণে সকল আয়াত ও হাদীস সমানভাবে বিশ্বাস করেন । কারণ উভয় বিষয়ই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন । আর উভয়ের 
মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা সুস্পষ্ট বৈপরীত্য নেই ৷ মানবীয় জ্ঞান আখিরাতে আল্লাহর দর্শন অসম্ভব বলে গণ্য করে না। কাজেই 
আখিরাতের দর্শনের খুটিনাটি বিষয় মানবীয় কল্পনা দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করা বা তা অস্বীকার করা বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয় । 

আখিরাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 


15855 3৩ 45৯০ ১৩ ০৫9০ ৮৯৮ LD ও৪ ২৩ ০৬৮৭] ১৯৩ 5০৯৯৪) ও GA লো 1৩ 
“আখিরাতে মহান আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন । জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে মুমিনগণ তাকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের চর্মচক্ষু 


১৫৫ 


দ্বারা । এই দর্শন সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে ।”* 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী বলেন: “জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহর দর্শন লাভ সত্য । তা হবে বিনা পরিবেষ্টনে এবং আমাদের 
বোধগম্য কোনো ধরন বা প্রকৃতি ব্যতীত । আমাদের প্রতিপালকের গ্রন্থে এই সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে: “সে দিন অনেকের মুখ মন্ডল 
উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের পানে দৃষ্টিমান থাকবে ।”*১ এ বাণীর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার 
ভিত্তিতে হবে । এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (৪)-এর সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত আছে তা যেভাবে তিনি বলেছেন সে ভাবেই গ্রহণ করতে হবে 
এবং এর দ্বারা তিনি যে উদ্দেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিতে হবে । এতে আমরা নিজেদের মতামত অনুসারে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বা 
নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাব না । কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই ভ্রান্তি ও পদস্বলন থেকে 
নিরাপদ থাকতে পারে যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (3৪)-এর নিকট নিজেকে সমর্পন করে এবং তাঁর নিকট সংশয়যুক্ত বিষয়ের সঠিক 
জ্ঞান এর জ্ঞাতার উপর ছেড়ে দেয় । পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার ব্যতিরেকে কারো ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । সুতরাং যে 
ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে যা জানা তার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যার বুদ্ধি আত্মসমর্পনের মাধ্যমে তুষ্ট হয় না সে 
খালেস তাওহীদ, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে দূরে থাকবে । এমতাবস্থায়, সে কুফরী ও ঈমান, সমর্পন ও অস্বীকৃতি এবং গ্রহণ ও 
প্রত্যাখ্যানের মাঝামাঝি প্রবঞ্চিত, ওয়াওয়াসাগ্রস্ত, দিশাহারা ও সংশয়ী হয়ে দোটানায় দোদুল্যমান থেকে যায় । সে না হয় পূর্ণ সমর্পক 
মু'মিন এবং না হয় দু অবিশ্বাসী কাফির । জান্নাত বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ সম্পর্কে এমন লোকের ঈমান বিশুদ্ধ হবে 
না, যে এটাকে তাদের পক্ষে বিশেষ কল্পনার বিষয় মনে করবে বা স্বীয় জ্ঞানানুসারে এর অপব্যাখ্যা করবে । কারণ, আল্লাহর দর্শন এবং 
তাঁর রুবুবিয়্যাত সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা হলো এর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা এবং তা অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা । এই 
নীতির উপরই মুসলিমদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত । আর, যে ব্যক্তি (আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে) অস্বীকৃতি ও তুলনা করা হতে আত্মরক্ষা না করবে 
তার অবশ্যই পদস্থলন ঘটবে এবং সঠিকভাবে আল্লাহর পবিভ্রতায় বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হবে । কেননা, আমাদের মহামহিম প্রভু অনন্য 
অতুলনীয় গুণাবলির দ্বারা বিশেষিত এবং একত্র বিশেষণে বিভূষিত । বিশ্বলোকের কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয় ।”*** 

৪. ৫. ১২. কিয়ামাতের পূর্বাভাসসমূহ 
৪. ৫. ১২. ১. কিয়ামতের সময় একমাত্র আল্লাহই জানেন 
কিয়ামত বা মহা প্রলয় ও পুনরুথান অবশ্যই আসবে । তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না । পৃথিবীর 
বয়স কত হবে, কখন কিয়ামত হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন । কুরআন কারীমে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে । একস্থানে 
আল্লাহ বলেন: 
০3০ তে ০ hy 420১০০০৩৮৪০ এ BH ৩০০০ Mf 2০ ৬০ ৫9 
১৩৭৪ 3 এআ ও Cy al de Wale UY ie জেল এডি এগ ই ও আট ১:০৩ 
“তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে ৷ বল, “এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে । শুধু তিনিই যথাকালে 


তা প্রকাশ করবেন । তা আকাশমগ্লী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা । আকস্মিক ভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে" ৷ তুমি এ বিষয়ে 
সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে । বল, “এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত 


গ৬১৮ 


নয়। 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


০৬৯ OU 05 55 এআ ২] লি 983 এও ob ৩৭ PY 
“বল, “আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন 
পুনরুথিত হবে 1১১৯ 
অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
১৮০০৪ ০৭ ১৪৭ এএ এ] Wig শু) এ 15 ০০ এ শি WU OU ০৬ ০৪ এ 
“তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে?’ কিয়ামতের আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর 
চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট । যে তা ভয় করে তুমি কেবল তার সতর্ককারী 1৮৯ 
৪. ৫. ১২. ২. কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাস 
কিয়ামতের সময় আল্লাহ মানুষকে জানান নি, তবে কিয়ামতের বিষয়ে কিছু পূর্বাভাস তিনি জানিয়েছেন । কুরআন কারীমে বলা 
হয়েছে: 


১০55 821 Ae ib Wl ৪ ও 295 55 9 2০০ ২] 05055 ০ 
“তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো 


১৫৬ 
এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?”১২, 
কিয়ামতের বিষয়ে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে বিভিন্ন পূর্বভাস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুমিন সরল অন্তকরণে 
সহজভাবে বিশ্বাস করেন । কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ এগুলি মধ্যে কিছু বিষয়কে ‘আলামাত সুগরা' (৪১৯ ০১৪) 
অর্থাৎ “ক্ষুদ্রতর আলামত’ বা “সাধারণ আলামত’ এবং কিছু বিষয়কে ‘আলামাত কুবরা’ (৪ ১৩৫) অর্থাৎ বৃহত্তর আলামত’ বা 
বিশেষ আলামত বলে উল্লেখ করেছেন । 
৪. ৫. ১২. ৩. আলামাত সুগরা 
উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছে । এ সকল পূর্বাভাসের অন্যতম সর্বশেষ নবী 
মুহাম্মাদ (38)-এর আগমন | সাহল ইবনু সায়িদ আস সায়িদী বলেন: 
৮৮৮93 বি C2 0585 045 ৩ ১৬৬ ০ 25 LAG এ এ 
“রাসূলুল্লাহ $& তার হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্রিত করে বলেন: “আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে 
পাশাপাশি ।”*১ 
এভাবে আমরা দেখছি যে, খাতমুন নুবৃওয়াত বা নুবুওয়াতের ধারার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের অন্যতম পূর্বাভাস । বিভিন্ন হাদীসে 
কিয়ামতের আরো অনেক পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে আরব 
উপস্বীপে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে । ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বা সম্পদ প্রকাশিত হবে, যে 
জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে ৷ সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, জীবনযাত্রা উন্নত হবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক 
সময়ের কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে যাবে । তবে মানুষের বিশ্বাস 
ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভণ্ড 
নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে । এ সকল আলামাত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ 
আলামতগুলি প্রকাশিত হবে । 
৪. ৫. ১২. ৪. আলামাত কুবরা 
সাহাবী হুযাইফা ইবনু আসীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 আরাফাতের মাঠে (বিদায় হজ্জের সময়ে) অবস্থান করছিলেন । 
আমরা তার থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম । তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা কি বিষয়ের আলোচনা করছ? 
আমরা বললাম: আমরা কিয়ামতের আলোচনা করছি ৷ তিনি বলেন 
১ ০ ১০৯ ০৪ Lady Chall ০৪০৩ ১০ Ld এ ০ ৩৩৪ ৪৯ 05২ 220 d 
05) 75 cal ০৯ ০১৮ 59 ১২ ০১৯৩ 333 2৯০; cx ০০০ tsk ০৬৯০৩ 2৩৯29 ০০১ 2055 035 
০৮ 
“দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পৰ্যন্ত কিয়ামত হবে না: (১) পূর্ব দিকে ভূমিধবস বা ডি (ভূপৃষ্ঠ যমীনের 
মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধবস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধবস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৪) ধুম, 
(৫) দাজ্জাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজূজ-মাজৃজ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে 
মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) ঈসা ইবনু মরিয়াম আ)-এর অবতরণ 1৮৯ 
এ সকল আলামত সম্পকে বিস্তারিত বিবরণ সহ অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে । কুরআন কারীমে 
কোনো আলামতের বিষয়ে ইঙ্গিত বা উল্লেখ রয়েছে ৷ আল্লাহ বলেন: 
0৬593 5105 0 0 ৭845 ১০০ ০5903 ৮4 EA ১৫০ চি ss 
“যখন ঘোষিত শান্তি উহাদিগের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা- গর্ভ হতে বাহির করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এই 
জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী ৮৪ 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
1৭ cl পা ০৬০১ A 2 ৭০ ০০ 5 এ “ss 
০৭ 013 WS 1535 2] 0542] 2 2) 01389 59 Ly Oly Els ১17১ 0543 pl Ce dia এজ তথ এও 
1১৫ ৯৫০ 9 2; 259 445 4৪ 4 ০৮৬৪5 এ ০১ 
“আর ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারয়াম-তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি’ তাদের (ইহুদীদের) এ উক্তির জন্য । অথচ তারা তাকে 
হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল । যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে 
সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই ছিলনা । নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ্‌ 
তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে বিশ্বাস করবেই 


১৫৭ 


এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে 1৮৯৫ 
এ আয়াতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । তার পুনরাগমনের পরে তার মৃত্যুর আগে সকল কিতাবীই 
তার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে এবং ঈমান আনয়ন করবে । 
ইয়াজুজ মাজুজের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
০৯৮ 0 Lal Lali A HE ৬৯] gh Sy ০১৮৪ ৮৭৯০৪ ১০১৩ 5৬৯০৩ ৩৯৪ AY ০৬ 
এ ও ০1৬ 04235 ৫৪ 05 SUL, 9158 
“এমন কি যখন য়া'জুজ ও মা'জুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে । অমোঘ প্রতিশ্রুতকাল 
আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে 
উদাসীন; না, আমরা সীমালংঘনকারীই ছিলাম” 1৮৯২ 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
als ০৫০৩ পা ০৭ ০১০ dle ৮৭৯৮ 0399 ০৪০ ০৭ andl) £ 53 EARLY EARLS এ৯এ| ৫৩১৯৩ 
A ০৯৯ 2৯] ০৬৯৪ 4 ৭০৩ ৮৮ Al ও 
“দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজজ ও মাজুজের বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যের উদয় হওয়া, আকাশ থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ 
এবং কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য এবং ঘটবেই । মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে 
পরিচালিত করেন 1” 
এখানে ইমাম আবু হানীফ (রাহ) কিছু আলামতের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি উল্লেখ করেছেন । তা 
হলো “সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্বাস করা মেনে নেওয়া ।' ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: “আমরা কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ 
বিশ্বাস করি, যেমন, দাজ্জালের আবিভবি, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, পশ্চিম আকাশ দিয়ে সূর্যেদিয় এবং দাব্বাতুল আরয (যমীনের জীব) 
নামে পরিচিত এক বিশেষ জন্তুর স্বীয় স্থান থেকে বহির্গত হওয়া । আমরা কোনো গণক, জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তার কথা বিশ্বাস করি না। 
অনুরূপভাবে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাত ও উম্মতে ইসলামীর এক্যমত্যের বিপরীত কিছু 
দাবী করে ৮৯৮ 
৪. ৬. তাকদীরের বিশ্বাস 
৪. ৬. ১. তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ 
'কাদ্র” ও ‘কাদার’ (১১ ৩১১ ও]) শব্দ মূলত পরিমাপ, পরিমান, মর্ষদা, শক্তি ইত্যাদি বুঝায় । তাকদীর অর্থ পরিমাপ করা, 
নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি ।*৯ ইসলামের পরিভাষায় ঈমান বিল কাদার’ (১১ এ] ০531) অর্থ আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও 
সর্বব্যপী জ্ঞান, তার ইচ্ছা এবং তাঁর নির্ধারণ বা তাবুদীরে বিশ্বাস করা । এ বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির জন্য 
যে সুশৃঙ্খল নিয়ম, কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারণ বলা হয় ৷ আমরা বিশ্বাস করি যে, 
এই বিশ্বের ভাল মন্দ, আনন্দ, কষ্টের যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে । তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত 
হয়না । সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারিত ‘পরিমাপ’ বা 'ব্বাদার'-এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন: রা 
১৬ ১ ru 05 


“আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে 1” 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 
4৬৯ ১১৪ pid 055 HTH Ug 991 1 Uy ০ ০৫ ০০১৩ ০ ০৪৪ এ] 
“প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জনেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তরই এক নির্দিষ্ট 
পরিমাণ আছে ।”*১ 
অন্যত্র তিনি বলেন: 


asa 5 ২] ALS এও AMIS এ ২] pid Cn CS 
“আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি ।”**২ 
তাকদীরে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভ্রান্তি জন্ম নেয় । এখানে তাকদীরে বিশ্বাসের মূল 
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বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি । 
৪. ৬. ২. তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়াবলি 
তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ নিমের ৫টি বিষয়ে বিশ্বাস করা: 
৪. ৬. ২. ১. আল্লাহর অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী জ্ঞানে বিশ্বীস 
মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ । কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর জ্ঞানের তুলনা হয়না । সৃষ্টির 
আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন । তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন নেই । 
৪. ৬. ২. ২. আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস 
ইসলামী বিশ্বাসের অংশ হলো যে, আল্লাহ তার অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান “কিতাবে মুবীন’ (সুস্পষ্ট কিতাব) বা 
'লাওহে মাহফুজে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন । লিখনের প্রকৃতি আমরা জানিনা । কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বারংবার 
উল্লেখ করা হয়েছে । আল্লাহ বলেছেন: 
এই এসি উও eas 3) 2855 0৪ ৬৪ UG ANG ওল ও Ce 9 AN) 933 জা Ele ৯৯৪৪ 
৩৯০ এ ৫৪ 1 ০৪৪ ১৩5০১ ০2৪ ০০ 
“অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত; তাঁর 
অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও নেই অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা 
ষ্ট কিত নেই 1৮৬৩৩ 
মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
73478০৬৩105 296 Us 3) ০০০ ০০ 0১০ ২3 0 oa Ae এ এও 9৪০৪ C98 UG 
০৯০ LS ৪৪১] এস ও এড 0৫ ১ ও 2 ANY ANI ক 5০১ 03৮০ ৩৭ ০ ০০ ০১ 
“তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃতি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি 
তোমাদের পরিদর্শক যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও | আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ ও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় 
এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই ।”১ 
অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে: , 
৩৯০ 43৪ ০৪ 05 ৬০২০০০৩০০৪০ 2993 Wij) এ] ০৪ 3) ০৪ ৪৪ 29 ১০৩ 
“ভূপৃষ্টে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব 
কিছুই আছে ।”** 
আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলা আরো বলেন: 
৯০৪ এ] ৮ এও 0] লও এ এড 0] ০০১83 La) ও৪ দে শি এ] 9 নিত শা 
“তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা অবগত আছেন? এ সকলই আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহর 


নিকট সহজ 1৮৬৩৬ 
তিনি আরো বলেন: 


০৯৭ এ তই] ০০০৪ ৮ জে LE ৮৬৪ 
“আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই ।”+* 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
৩৯০ এড ০৪3] চিএ ১৩ এড কে 9৮ V9 ০০০। ও ১৩ এন ও৪ 598 এ এ < ৮১১ 
“আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীতে তার অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা অদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, বরং এসবের 
প্রত্যেকটিই (লিপিবদ্ধ) আছে সুস্পষ্ট কিতাবে ।”৮৮ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 
৮০ 0৪ 0 ও ক ২ ৬০ উও এ ০ ০০৯ Uy 930 SBS তি এ উতর এও ৩০ HES আও 
এ এ] ৪৪ এড 01 এ ওই ১] ১০০৮ ০০ LAL VY 
“আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ 
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করে না এবং প্রসবও করে না । কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হাস করা হয় না, কিন্ত তা তো রয়েছে ‘কিতাবে’ । 
তা আল্লাহর জন্য সহজ ।”**৯ 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
৯০৪ এ] ০০ এ১০ ১1 0) 05 ০০ ols | Ad YG O48) ক 0৯০০ in আআ এ 
“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে (লিপিবদ্ধ) 


থাকে; আল্লাহর পক্ষে এ খুবই সহজ 1৮১ 
তিনি আরো বলেন: 


এ 4 ১১০৩ 599 ৮০ 5 এআ 1৪৯৪ 2435 ০৯ এএ 
“প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ ৷ তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন আর যা ইচ্ছা রেখে দেন, আর তার কাছেই আছে উম্মুল 
কিত বা মূল গ্রন্থ 283 
8. ৬. ২. ৩. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস 
কুরআন ও হাদীসের নির্দেশে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহাবিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও তার 
জ্ঞানে । তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাহিরে এই মহাবিশ্বের কোথাও সামান্যতম কোনো ঘটনাও ঘটেনা । কুরআন কারীমে বারংবার তা বলা 
টা | মহান, < hy - 2 - ি ি প < Ed 
০৬০ el ally ALS) ৬৪ *ল৪ ০৭ ০৯৯ ৯৪৯ ৪ 05 Al 0 A UE OY) Corl ০ 
1 
“তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত 
করেন, কিন্তু জালিমরা তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তদ শাস্তি CL 
cai 4 25 0 ০৬০ ০৩ LG 0 ৮ SUS ০৭ Caled 9931 Sh ৪ 
“এ তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ । তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য । তোমরা ইচ্ছা করবে না, 
যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন ।”১5 
৪. ৬. ২. ৪. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস 
মুমিন বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টা আল্লাহ । তিনি ছাড়া সবই সৃষ্ট । মানুষের কর্মও আল্লাহ সৃষ্টি করেন । কুরআন 
কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 
0১59 rich 05৮০ 95 ১5৮০৪ pid 45 GE ও 5. এ] ২2 এ] ১9 
“এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর 
ইবাদাত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ৷ রি 
6৪] 4] 9৩ ৪৮ 05 GE এ] & ৯9০ GY ALES 4805515805 555. এএ ০ Hl 
“তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি 
ঘটিয়েছে! বল, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী 1৮৫ 


03] Uy AHS 03 


৪৬৪৬ 


এবং আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা । 
৪. ৬. ২. ৫. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস 
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছাধীন কর্মফলের বিশ্বাসের উপরেই ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধানের ভিত্তি । মানুষ তার 
স্বাধীন ইচ্ছায় যে কর্ম করে সে শুধু তারই পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করে | কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রত্যেক মুমিন বিশ্বাস করেন 
যে, মানুষকে আল্লাহ বিবেক, বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছেন । মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে ৷ তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও 
ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয় । কুরআন কারীমের মহান আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা, বিবেক ও 
বিচারবৃদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । কাজেই সে তার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম করবে তার ফল ভোগ করবে । মহান আল্লাহ বলেন: 


১৬০ 


15385 Us SLE CY ০৯ ১৯৯ এ] Vas ০৭ UGG কল হন 28১০ ০০০ এ এ 
“আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্ুবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আমি তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে” 
fee ১33 0859 0০৪ ৮৯৪০ এ এ শা 
“আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নি দু'চক্ষুঃ আর জিহ্বা ও দু'ওষ্ঠ? এবং আমি তাকে কি দু'টি পথই দেখাই নি?”*৮ 
১৩ ০৭ GE 5 ৩৩ ১০ ০৬ ও ANH 9 ২০৬৯৪ পাতি ডন এও এও 
“শপথ মানুষের এবং তীর, যিনি তকে সুঠাম করেছেন । অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন । 
সেই সফলকাম হবে, যে নিজকে পবিত্র করবে ৷ এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজকে কলুষিত করবে ৮৯ 
তাকদীরে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর জ্ঞান ও আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা উভয় বিশেষণে সমানভাবে বিশ্বাস করা । আল্লাহর তাকদীর 
বা নির্ধারণে অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা হয় ৷ আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাস করলে আল্লাহর 
ন্যায়পরায়ণতা ও করুণায় অবিশ্বাস করা হয় । এ অবিশ্বাসের শুরু মহান আল্লাহর বিশেষণ ও কর্মকে মানুষের বিশেষণ বা কর্মের মত 
বলে বিশ্বাস করা থেকে । আল্লাহর সকল বিশেষণ সমানভাবে প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করলে এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না । 
সম্ভবত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যাবে । আল্লাহর নির্ধারণ হলো যে, বিষ মৃত্যু আনে । মানুষকে আল্লাহ 
বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন যে, বিষ মৃত্যু আনে । এরপরও কেউ বিষ পান করলে সে মৃত্যু বরণ করবে । তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও 
জ্ঞান অনুসারে ঘটবে । আল্লাহ তার অনন্ত জ্ঞানে জানেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বা না জেনে বিষ পান 
করবে । তিনি তার এ জ্ঞান “কিতাব মুবীন’ বা “লাওহে মাহফুযে’ লিপিবদ্ধ করেছেন । তিনি ইচ্ছা করলে এ ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি হরণ 
করে তাকে বিষপান থেকে বিরত রাখতে পারেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে বিষপানকারীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা 
করতে পারেন । আল্লাহর জ্ঞান, লিখনি বা তাকদীর ও নিধরিণ অনুসারে বিষপানকারীর মৃত্যু আসবে অথবা আসবে না। এবং 
বিষপানকারী বিষপানে তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও কর্ম অনুসারে কর্মফল লাভ করবে । 
৪. ৬. ৩. তাকদীরের বিশ্বাসের বিকৃতি 
আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, গাইবী বিষয়ে বা বিশ্বাসের বিষয়ে ওহীর শিক্ষাকে আক্ষরিক ও সরল অর্থে বিশ্বাস না করে 
যুক্তি, তর্ক, ব্যক্তিগত অভিমত, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির আলোকে বিচার, গ্রহণ, সংযোজন ইত্যাদি করা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল 
কারণ । মক্কার কাফিরগণ তাকনীর বিষয়ে এরূপ কিছু বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিল । মহান আল্লাহ বলেন: 
pid ১৯4৩১ ০৫ ৩০১৯৩ UU ১৩ OS pid ১৭ 4৩১০5 US ও ক 195১ a) BL 
১৯৭ ESE 3] ০০ ole 4৫5 Pe ৩০ ১ 95 এ 
“মুশরিকরা বলে, ‘আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ও আমরা; তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতাম 
না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষেধ করতাম না ।' তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপ করত । রাসুলদের কর্তব্য তো কেবল 


সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা 1৮৯৫ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


০৯৪ ৩৭ ৯০ ৩২৪ Mis pid ba ৮০০৯ ও ওলা Ys GS Lal ARATE a) ০ 
5245 2৯॥ 405 ৪ ০০১৩ ২) ft) 33 OES) ৩৬৮০ এ] ১৪৯০৯৪৮৩৭৩৮ ০৯ BULL ৪ 
১৯৯ ১৪:৫1 zs 

“যারা শিরক করেছে তারা বলবে, ‘আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করতাম না ।' এ- 
ভাবে তাদের পূর্ববতীগণও কুফ্রী করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি ভোগ করেছিল । বল, “তোমাদের নিকট কোন ‘ইলম’ 
আছে? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর; তোমরা শুধু ধারণারই অনুসরণ কর এবং শুধু মিথ্যাই বল । বল, চুড়ান্ত প্রমাণ তো 
আল্লাহরই; তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন 1” 

কাফিরদের এ বিকৃতির ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি । কাফিরগণ বলেছে: “আল্লাহ চাইলে আমরা এরূপ করতাম 
না” । এ কথা দ্বারা তারা বুঝাচ্ছে যে, আমরা যে শিরক করছি তা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে এবং আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন । 
কাজেই এ কাজের প্রতিবাদ করা বা একে অন্যায় বলা যায় না। 

মহান আল্লাহ বলেন: “তোমাদের নিকট ‘ইলম’ থাকলে তা দেখাও !” অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বিষয়ে যা বলছ তা ওহীর 
মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো ইলম বা কিতাবে থাকলে তা দেখাও । তোমরা যা বলছ তা ওহীর জ্ঞান নয়, বরং তা যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক “ধারণা? 


১৬১ 


মাত্র । আর প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর নামে মিথ্যা । এরপর আল্লাহ ওহীর জ্ঞানটি জানিয়ে দিলেন, তা হলো: “তিনি যদি ইচ্ছা করতেন 
তবে তোমাদের সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন ।” 

এখানে ওহীর জ্ঞান: “আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকে হিদায়েত করতেন ৷” ওহীর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে আল্লাহর 
এ বাণীর অর্থ: আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন এবং ঈমানকে পছন্দ করেন তা তোমাদেরকে ওহীর জ্ঞান ও বিবেকের নির্দেশনার 
মাধ্যমে জানিয়েছেন । তবে তোমরা তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অপব্যবহার করে কুফরী করেছ । আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন । তবে তোমাদের অবাধ্যতার কারণে তোমরা সে দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছ। 

আর কাফিরদের দাবি: “আল্লাহ চাইলে আমরা পাপ করতাম না ৷” কাফিরদের দাবি ওহীর বিকৃতি ও ওহীকে নিজেদের মর্ষি মত 
ব্যাখ্যার ফল । তারা ওহীর অন্য সকল নির্দেশনা বাদ দিয়ে দু একটি নির্দেশনাকে নিজেদের মর্ধি মত ব্যাখ্যা করেছে । তাদের যুক্তি আমরা 
নিয়ভাবে সাজাতে পারি: আল্লাহ বলেছেন: “তিনি চাইলে আমাদেরকে হেদায়াত করতেন ।' এতে বুঝা যায় যে তিনি চাইলে আমরা শিরক 
করতাম না । এতে বুঝা যায় যে, তিনি চান বলেই আমরা শিরক করি । এতে বুঝা যায় যে, আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট ।” কাফিররা যে দাবি 
করছে হুবহু সে কথা কোনোভাবে কোনো ওহীর শিক্ষায় নেই । তা ওহীর মনগড়া ব্যাখ্যা, যুক্তি-তর্ক নির্ভর ‘ধারণা’ এবং আল্লাহর নামে 
মিথ্যা বলা মাত্র । 

এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, এ সকল মনগড়া তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করা রাসূলের দায়িত্ব নয় । বরং ওহীর হুবহু 
শিক্ষা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়াই তার দায়িত্ব । 

৪. ৬. ৪. ইসলামী তাকৃদীরে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও উপকারিতা 

ইসলামী তাকৃদীরে বিশ্বাস ও অনৈসলামিক ভাগ্যে বিশ্বাসকে অনেক সময় এক করে ফেলা হয় । অনেকে মনে করেন 
ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন কর্মের কি দরকার । আমরা দেখলাম যে, এ সকল চিন্তা ওহীর বিকৃতি ও যুক্তি-তর্ক ভিত্তিক 
‘ধারণা’ মাত্র, মক্কার কাফিরদের ধারণার মতই একটি বিকৃত ধারণা মাত্র । 

যে অবিশ্বাসী তাকদীর নিয়ে বিবাদ করে, তাক্ব্দীরের দোহাই দিয়ে কর্ম ছেড়ে দেয় সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের 
পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে । সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়, আমার কাজ হলো আল্লাহর কাজের বিচার 
করা । 

আর মুমিনের বিশ্বাস, আল্লাহর কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয় । তিনি কি জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছেন আর কি রেখে 
দেন কিছুই মানুষকে জানাননি । কারণ, এসব জানা মানুষের কোনো কল্যাণে আসবেনা । এসব কিছুই তার মহান রুবুবিয়্যাতের 
অংশ । মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর রহমত ও করুণার উপরে আস্থা রেখে আল্লাহর নির্দেশ মত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উদ্বেগ বা 
উৎকণ্ঠা মনে স্থান না দেওয়া । ইসলামের তাকৃদীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমুখী করে তোলে, কখনই কর্মবিমুখ করেনা । তাব্বৃদীরে 
বিশ্বাসের ফলে মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায় । মুসলিম জানে যে, তার দায়িত্ব কর্ম করা, ফলাফলের জন্য 
দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা তার জীবনে অর্থহীন, কারণ ফলাফলে দায়িত্ব এমন এক সত্তার হাতে যিনি তাকে তার নিজের চেয়েও ভাল 
জানেন, ভালবাসেন, যিনি দয়াময়, যিনি কাউকে জুলুম করেন না । যিনি তার বান্দাকে কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে চান । তাই 
মুমিন উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে কর্ম করেন। 

তাকৃদীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে । তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামত আসলে সে 
অহংকারী হয়ে উঠেনা । সে জানে আল্লাহর ইচ্ছায় ও রহমতেই সে সফলতা লাভ করেছে। তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে 
কৃতজ্ঞতায় । কৃতজ্ঞ হৃদয় আর অহংকারী হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে মানবিক ও পাশবিক হৃদয়ের পার্থক্য । 

অপরদিকে মুমিন ব্যর্থতায় বা পরাজয়ে হতাশ হয় না। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল 
পেয়েছে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে । সে জানে যে, তার প্রচেষ্টা ও কর্মের জন্য সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে 
পুরস্কার লাভ করবে | কাজেই সে হতাশ না হয়ে নিজের কর্মের ভুল দূর করে আল্লাহর নির্দেশ মত চেষ্টা করতে থাকে, ফলাফলের 
দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয় । 

তাব্দৃদীরে বিশ্বাসের ফল আমরা দেখতে পাই এ বিশ্বাস সর্বপ্রথম যাদের জীবনে এসেছিল তাদের জীবনে, রাসূলুল্লাহ 3% ও তার 
সাহাবীগণের জীবনে । আমরা দেখেছি তাকৃদীরের উপর সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মহানবী ($৪)-এর, আর তাই তিনি সবচেয়ে ছিলেন বেশি 
দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর | তিনি তার সাধ্যমত কর্ম করেছেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তার করুণার জন্য, আর ফলাফলের ভার ছেড়ে 
দিয়েছেন তার প্রতিপালকের কাছে। ঠিক তেমনি অকুতোভয় দুঢপ্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ, তাকৃদীরে বিশ্বাস তাদের সকল 
সংশয়, ভয়, দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। 

এ বিশ্বাসের জন্যই অতি নগন্য সংখ্যক বিশ্বাসী মুসলিম বিপুল সংখ্যক অবিশ্বাসীর বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাড়াতে পেরেছেন । 
এইরূপ অকুতোভয় শক্তিশালী তাব্বৃদীরে বিশ্বাসী কর্মবীর মুমিনকে আল্লাহ ভালবাসেন, যার তাকৃদীরে বিশ্বাস তাকে পরাজয়ের হতাশা, হা 
হুতাশ ও গ্লানি থেকে রক্ষা করে । অতীতের পরাজয় বা ব্যর্থতা নিয়ে যিনি আফসোস বা হা-হুতাশ করেন না, আবার ভবিষ্যতের পরাজয়ের 
দুশ্চিন্তাও তাকে দ্রিধান্িত করতে পারে না। বরং সকল পরাজয় পায়ে দলে তাকদীরের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তিনি সামনে এগিয়ে যান। 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেন: 
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“শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দূর্বল মুমিন থেকে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে । 
তোমার যাতে কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে সে বিষয়ে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর । অক্ষম, দূর্বল বা হতাশ 


১৬২ 


হয়ে যেওনা । যদি তোমার কিছু হয় (যদি তুমি আশানুরূপ ফল না পাও বা ব্যর্থ হও) তবে কখনো বলবেনা: হায়, যদি আমি এ কাজ 
করতাম বা সেই কাজ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো.. (অতীতের ব্যার্থতা নিয়ে হা হুতাশ করবে না) বরং (তাকৃদীরের বিশ্বাসের 
বলীয়ান হয়ে) বলবে: আল্লাহর তাকৃদীরে যা ছিল হয়েছে, আল্লাহর যা মর্জি হয়েছে তাই করেছেন । কারণ, অতীতকে নিয়ে 
আফসোস করে “যদি এ কাজ করতাম তবে হয়ত এরূপ হতো”-এ ধরনের কথা শয়তানের দরজা খুলে দেয় ।”১৫২ 

তাকৃদীরে বিশ্বাস হৃদয়ের দরজা শয়তানের জন্য বন্ধ করে দেয় । সেখানে শয়তান হতাশা বা অবসাদের বীজ বপন করতে 
পারে না । আল্লাহর আমাদের সবাইকে ঈমান দান করুন । আমাদেরকে ঈমানের শক্তিতে, কর্মের শক্তিতে, দেহের শক্তিতে, জ্ঞানের 
শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন । আমিন । 

তাকদীরে বিশ্বাসের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: “আল্লাহ তা'আলা দয়া ও মেহেরবানী পূর্বক যাকে ইচ্ছা সুপথ 
প্রদর্শন করেন । আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা পূর্বক যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন । বিভ্রান্ত করার অর্থ সাহায্য পরিত্যাগ করা । সাহায্য 
পরিত্যাগের ব্যাখ্যা এই যে, মহান আল্লাহ সে বান্দাকে তীর সন্তুষ্টির প্রতি তাওফীক প্রদান করেন না । বিষয়টি তার ন্যায়পরায়ণতার 
প্রকাশ । অনুরূপভাবে যে পাপীকে তিনি পাপা ও অবাধ্যতার কারণে পরিত্যাগ করেছেন তার পাপের কারণে শাস্তি প্রদানও তার 
ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ । আমাদের জন্য এ কথা বলা বৈধ নয় যে, শয়তান জবরদস্তি করে বা জোর করে মুমিন বান্দার ঈমান কেড়ে 
নেয় । বরং আমার বলি: বান্দা তার ঈমান পরিত্যাগ করে, তখন শয়তান তা তার থেকে ছিনিয়ে নেয় 1৮৬৫৩ 

“মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায় । অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন 
এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন । যে ব্যক্তি কুফ্রী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে এবং 
আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফ্রী করেছে । আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি 
দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে । তিনি আদমের পিঠ থেকে তীর 

বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে সম্বোধন করেন । তিনি তাদেরকে ঈমানের নির্দেশ দেন এবং কুফ্র থেকে 
নিষেধ করেন । তারা তার রুবৃবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে । এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে ঈমান । আদম সন্তানগণ এই ফিতরাতের 
উপরেই জন্মলাভ করে । এরপর যে কুফ্রী করে সে নিজেকে পরিবর্তন করে ও বিকৃত করে । আর যে ঈমান আনে এবং সত্যতার 
ঘোষণা দেয় সে তার প্রকৃতিগণ ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে | তিনি তার সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেন নি এবং ঈমান 
আনতেও বাধ্য করেন নি । তিনি কাউকে মুমিন-রূপে বা কাফির-রূপে সৃষ্টি করেন নি । তিনি তাদেরকে ব্যক্তি-রূপে সৃষ্টি করেছেন । 
ঈমান ও কুফ্র বান্দাদের কর্ম । কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন । যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন 
করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন । আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে 
কোনো পরিবর্তন হয় না । বান্দাদের সকল কর্ম ও নিক্বর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃতভাবে তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা 
তার স্রষ্টা । এ সবই তার ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে । আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী 
এবং তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে । সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও 
ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহব্বত, সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয় ।”১৫৪ 

উপরের আলোচনা থেকে তাকদীরের বিষয়ে কুরআন-সুনাহর নির্দেশনা এবং এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস 
জানতে পেরেছি । এখানে মূল বিষয়, বান্দার নিজের দায়িত্ব অনুভব করা । মহান আল্লাহ বলেছেন, বান্দা তুমি কর্ম কর, আমি 
কখনোই কারো কর্মফল নষ্ট করব না, কারো উপর জুলুম করব না, প্রত্যেককে তার প্রত্যেক কাজের ফল দান করব । আবার তিনি 
বলেছেন, বান্দা আমি জানি তুমি কি করবে, আমি ইচ্ছা করলে তোমার কর্ম পরিবর্তন করতে পারি এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি 
যেতে পার না। এখন বান্দার সামনে দুটি বিকল্প: একজন বান্দা জানে যে আল্লাহ সবই জানেন এবং তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় 
না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন । এখন তার মনে নানন প্রশ্ন । আল্লাহ যখন সবই জানেন তাহলে 
আর কষ্ট করে কি লাভ । আল্লাহ কাজ করতে বলেছেন বটে, তবে তাতে কী লাভ হবে? আল্লাহর ইলমে কী আছে আমার বিষয়ে? 
এভাবে বান্দা আল্লাহ জ্ঞান ও কর্মের হিসাব গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দায়িত্বে অবহেলা করে । এ বান্দা মূলত আল্লাহর 
নিদের্শেও বিশ্বাস করে নি এবং আল্লাহর ওয়াদাতেও বিশ্বাস করেনি । সে নিজেকে আল্লাহর কাজের হিসাব গ্রহণকারী বলে মনে 
করেছে । নিঃসন্দেহে সে ধ্বংসগ্রস্ত । 

অন্য একজন বান্দা জানে যে, আল্লাহ সবই জানেন এবং তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না, সে এও জানে যে আল্লাহ তাকে 
কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন । সে জানে আল্লাহর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রকৃতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার 
দায়িত্বও নয় । আমি আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহর ওয়াদা ও দয়ায় বিশ্বাস করি । আমি আমার দায়িত্ব পালনের 
চেষ্টা করি এবং আল্লাহর সাহায্য ও দয়া চাইতে থাকি । নিঃসন্দেহে এ বান্দা সফলতার পথ পেয়েছে । 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: “মূল তাকদীর হলো সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এক রহস্য । এ সম্পর্কে আল্লাহর 
সানিধ্যপ্রাপ্ত কোনো ফিরিশতাও যেমন অবগত নন, তেমনি কোনো নবী রাসূলও অবগত নন । এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার 
চেষ্টা করা বা চিন্তা ভাবনা করার পরিনতি ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও সীমা লংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয় । কাজেই, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও 
কুমন্ত্রনা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে । কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং তাব্ব্দীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং 
তাদেরকে এর তত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে বারণ করেছেন । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেন: “তিনি যা করেন 


১৬৩ 


৪৬৫৫ 


সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না বরং তারাই আপন কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে ।””. সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, তিনি 
কেন এ কাজ করলেন? সে আসলে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলো । আর যে ব্যক্তি কিতাবের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে 
সে কাফিরদের অর্তভূক্ত হয়ে যায় । এ হচ্ছে ইসলামী আকীদার মোটামোটি বিষয় যার প্রতি আলোজ্জল হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহর 
প্রিয় বান্দাগণ মুখাপেক্ষী । আর এটাই হচ্ছে সুগভীর প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যায় । কারণ, জ্ঞান দু প্রকার, এক প্রকার জ্ঞান: যা 
সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিদ্যমান (যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছে) । অতএব বিদ্যমান জ্ঞানের অস্বীকৃতি কুফরী কাজ এবং অবিদ্যমান 
জ্ঞানের (ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ যা জানান নি সেরূপ গাইবী জ্ঞান) দাবীও কুফরী কাজ ৷ প্রকৃত ঈমান কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় 
যখন বিদ্যমান জ্ঞানকে বরণ করা হয় এবং অবিদ্যমান জ্ঞানের অন্বেষণ বর্জন করা হয় । (মহান আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকু 
গ্রহণ ও বিশ্বাস এবং যা বলেন নি তা নিয়ে গবেষণা বা আলোচনা বর্জন করা 1)” 


পশম অধ্যায়: 
অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তি 


পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা ইসলামী বিশ্বাস বা ঈমানের পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছি ঈমান বা 
বিশ্বাসের বিপরীত ‘অবিশ্বাস’ । ‘অবিশ্বাস’ সামগ্রিক বা ব্যাপক হতে পারে এবং আংশিকও হতে পারে । আমরা দেখেছি যে, ঈমান বা 
বিশ্বাসের বিভিন্ন রুকন ও বিষয় রয়েছে । কোনো অবিশ্বাসী এ সকল রুকন বা বিশ্বাসের সকল বিষয় ‘অবিশ্বাস’ করতে পারে । আবার 
অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের বিভ্রান্তি আংশিকও হতে পারে । এমন অনেক দেখা যায় যে, কোনো কোনো অবিশ্বাসী ঈমানের কিছু বিষয় 
বিশ্বাস করেন এবং কিছু বিষয় অবিশ্বাস করেন । সামগ্রিক বা আংশিক উভয় প্রকার অবিশ্বাসেরই বিভিন্ন কারণ ও প্রকার রয়েছে । 

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়সমূহের বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের কারণ উল্লেখ করেছেন । কুরআন ও 
হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানের বিশুদ্ধ বিশ্বাস থেকেই 
অবিশ্বাস বা কুফর ও শিরক জন্ম নিয়েছে । ঈমান থেকেই কুফরী জন্মেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈমানের নামেই কুফরী প্রচারিত হয়েছে । 
ইহুদী, খৃস্টান ও আরবের অবিশ্বাসীগণ মূলত আসমানী কিতাব বা ওহী এবং আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলদের অনুসারী ছিলেন । কিন্তু 
বিভিন্ন কারণে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন। কুরআন কারীমে এদের বিভ্রান্তির কারণ উল্লেখ করা হয়েছে । এছাড়া বিভিন্ন জাতির 
অবিশ্বাসের কারণ কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে । হাদীস শরীফে এ বিষয়ক অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে । এ অধ্যায়ে আমরা অবিশ্বাসের ধরন, 
কারণ, প্রকরণ ও প্রকাশগুলি আলোচনা করব । মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি । 


৫. >. কুক্র 

৫. ১. ১. অর্থ ও পরিচিতি 

আরবী ‘কুফ্র’ (১8০1) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় । শব্দটির মূল অর্থ “আবৃত করা’ । 
৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: “কোফ, রা ও ফা) 
তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তা হলো: ‘আবৃত করা বা গোপন করা’ । কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিহিত 
বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফ্র"' করেছেন । চাষীকে ‘কাফির’ (আবৃতকারী) বলা হয়, 
কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন । ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে ‘কুফ্র’ বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ 
সত্যকে অবৃত করা । অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফ্র বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা 
হয়|” 

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফ্র বা অবিশ্বাস । আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপর এবং ঈমানের 
রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় ‘কুফ্র’ বলে গণ্য । অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, ইত্যাদি যে 
কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে ‘ঈমান’ বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘কুফ্র’ বলে গণ্য 
করা হয় । অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তার সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তার সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস 
করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর ৷ তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শির্ক বলা 
হয়। 

৫. ১. ২. কুফ্র আক্বার ও কুফর আস্গার 
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কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফ্রকে দু ভাগে ভাগ করা হয়: (১) কুফ্র আকবার বা বৃহত্তর কুফর এবং (২) কুফ্র 
আসগার বা ক্ষুদ্রতর কুফ্র | কুফর আকবার বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বঝানো হয় যা সংশিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় 
এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে । এর পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিভোগ । আর কুফ্র আসগার বলতে বুঝানো 
হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই নামান্তর, তবে এরূপ পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির বলে গণ্য 
করা হয় না । তাদেরকে অনন্ত জাহান্নামবাসী বলেও বিশ্বাস করা হয় না । বরং তাদেরকে পাপী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা 
হয় । কুফর আসগারকে কুফর মাজাযী বা রূপক কুফরও বলা হয়। 

৫. ১. ৩. কুফর আক্বার-এর প্রকারভেদ 

কুফর আকবার বা “বৃহত্তর কুফর'-ই প্রকৃত কুফর বা অবিশ্বাস । তাওহীদ ও আরকানুল ঈমানের আলোকে আমরা কুফ্র বা 
অবিশ্বাসকে আমরা নিম্নের পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি: 

৫. ১. ৩. ১. প্রতিপালনের একত্তে* অবিশ্বাস 

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের প্রথম পর্যায় তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত । এ বিষয়ে কোনো প্রকার অবিশ্বাস, অস্বীকার, দ্বিধা, সন্দেহ বা 
আংশিক বিশ্বাস 'কুফ্র' বলে গণ্য । আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস, তার সষ্টাত্বে অবিশ্বাস, অন্য কোনো ত্রষ্টা আছে বলে বিশ্বাস, তার 
প্রতিপানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কারো বিশ্ব পরিচালনা, প্রতিপালন বা মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস, তার রিযৃক দানের 
ক্ষমতায় অবিশ্বাস, অন্য কোনো রিষিকদাতা আছে বলে বিশ্বাস, ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফ্র ৷ অনুরূপভাবে কিছু বিষয়ে আল্লাহর 
একত্বে বিশ্বাস ও কিছু বিষয়ে তা অবিশ্বাস করাও একইরূপ কুফ্র । 

৫. ১. ৩. ২. নাম ও গুণাবলির একত্বে অবিশ্বাস 

“তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত’ বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির একত্ব আমরা তাওহীদ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । আল্লাহ 
তা'আলার নাম ও গুণাবলির কিছু বা সব অস্বীকার করা এ পর্যায়ের কুফর | এ কুফ্র দু প্রকারের: 

প্রথমত: কুফরুন নাফই (| ১৪০) বা অস্বীকারের কুফ্র 

এর অর্থ আল্লাহ যে সকল নাম ও গুণ তার আছে বলে জানিয়েছেন তার সব বা যে কোনো একটি অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা । 
যেমন আল্লাহর ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (কথা), রাহমাত... ইত্যাদি যে কোনো এক বা একাধিক নাম বা গুণ অস্বীকার 
করা, বা তার পূর্ণতা অস্বীকার করা । আল্লাহর কোনো কর্ম বা গুণ তার সৃষ্টির মত বা তুলনীয় বলে বিশ্বাস করাও একই পর্যায়ের কুফ্র বা 
অবিশ্বাস । 

দ্বিতীয়ত: কুফরুল ইসবাত (45231 ১১5) বা দাবির কুফর 

এর অর্থ আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্বীকার করেছেন তার তা আছে বলে দাবি করা । যেমন আল্লাহর জন্য ঘুম, তন্দ্রা, সন্তান, স্ত্রী... 
ইত্যাদি দাবি করা । 

আল্লাহ তার নিজের জন্য যে সকল বিশেষণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি নিজের জন্য বা অন্য কোনো সৃষ্টির 
জন্য সে সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক গুণ বা বিশেষণ দাবি করে তবে তাও এ প্রকারের কুফরী বলে গণ্য হবে । 
যেমন আল্লাহর মত ইলম, হিকমত, রহমত... ইত্যাদি অন্য কারো আছে বলে দাবি করা । এরূপ দাবি স্বীকার বা বিশ্বাস করাও 
একইরূপ কুফ্র । 

৫. ১. ৩. ৩. ইবাদতের একত্ে অবিশ্বাস 

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের চূড়ান্ত পর্যায় তাওহীদুল উলুহিয়্যাত বা তাওহীদুল ইবাদাত । সকল নবী-রাসূল ইবাদতের 
তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন । তারা সকলেই বলেছেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় 
তাদের ইবাদত বর্জন কর । 

আল্লাহর ইবাদতের একত্বে অস্বীকার করা, তার মাবুদ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ বা অবিশ্বাস পোষণ করা বা অন্য কেউ 
কোনোরূপ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আছে বলে বিশ্বাস করা এ পর্যায়ের কুফর । আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে অধিকাংশ কাফিরই এ 
প্রকারের কুফরে নিপতিত হয়েছে । 

৫. ১. ৩. ৪. মুহাম্মাদ (&8)-এর রিসালাতে অবিশ্বাস 

মুহাম্মাদ ($৪)-এর রিসালাতে বিশ্বাসের অর্থ ও বিষয়বস্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । মুহাম্মাদ (৪)-এর 
ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, মহত্ব, রিসালাত, নুবৃওয়াত, নুবুওয়াতের পূর্ণতা, প্রচার ও তাবলীগের পূর্ণতা, নুবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, স্থায়িত্ব, 
সমাপ্তি, মুক্তির একমাত্র পথ ইত্যাদি কোনো বিষয়ে অস্বীকার, অবিশ্বাস বা সন্দেহ এ পর্যায়ের কুফ্র । মুহাম্মাদ (48) যা কিছু 
বলেছেন তার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত বলে মনে করাও একই পর্যায়ের কুফ্র । 

এ পর্যায়ের কুফ্র-এর দুটি দিক রয়েছে: 

প্রথমত, মুহাম্মাদ ()-এর ব্যক্তিত্বে সন্দেহ, দ্বিধা বা অভিযোগ 

কেউ যদি মুহাম্মাদ ($৪)-এর সত্যবাদিতায়, নিষ্কলুষ চরিত্রে, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্ে, ইসলাম প্রচারে তার পূর্ণতায়, তার 
ধার্মিকতায়, তার পূর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিতে বা অনুরূপ কোনো বিষয়ে সন্দেহ, আপত্তি বা অভিযোগ করে তবে তা এ পর্যায়ের কুফরী । 

দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ (&)-এর কথা বা শিক্ষায় অবিশ্বাস বা সন্দেহ 

মুহাম্মাদ (৪)-এর নুবুওয়াতের বিশ্বাসের অর্থই হলো তিনি যা বলেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন তা সবই সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে 
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বিশ্বাস করা । তিনি বলেছেন বলে প্রমাণিত কোনো সংবাদ, শিক্ষা, কথা বা বক্তব্যকে অসত্য বলে মনে করা বা সন্দেহ করা এ পর্যায়ের 
কুফ্রী । মুহাম্মাদ (৪) বলেছেন কিনা তা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে । প্রমাণিত হওয়ার পরে কোনো মুমিন তার সত্যতায় 
সন্দেহ বা দ্বিধা করতে পারেন না। 

রাসূলুল্লাহ & কুরআন হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন বা কুরআন কারীমে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই মুতাওয়াতির পর্যায়ে 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত । অনুরূপভাবে মুতাওয়াতির হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে তার বক্তব্য বা শিক্ষা 
হিসেবে প্রমাণিত । আরকানুল ঈমান ও তৎসংশ্রিষ্ট বিষয়গুলি সবই এই পর্যায়ের । খাবারু ওয়াহিদ হিসেবে বর্ণিত বিষয়গুলি বিশুদ্ধ 
সনদে প্রমাণিত হলে তাও সাধারণভাবে বিশ্বাসের বিষয়বন্ততে পরিণত হয় । তবে সাধারণভাবে খাবারু ওয়াহিদ পর্যায়ের সহীহ 
হাদীসে প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করলে তাকে বিভ্রান্ত বলা হয়, তবে কাফির বলা হয় না। এ বিষয়ে আমরা এ পুস্তকের প্রথম 
অধ্যায়ে আলোচনা করেছি । 

কুরআন অথবা সুন্নাত দ্বারা, বিশেষত মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করাও একই পর্যায়ের কুফ্রী । সালাত, 
যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, ব্যভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের, তাহারাত, 
রাক'আত, সময়, সাজদা, রুকু ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার, ব্যতিক্রম করা ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের কুফর । তবে অজ্ঞতার কারণে 
অস্বীকার করলে তা ওযর বলে গণ্য হতে পারে । কোনো ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফ্র বলে গণ্য হবে না । 

৫. ১. ৩. ৫. সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কুফর 

কোনো প্রকার কুফ্রে সন্তুষ্ট থাকা কুফর ৷ অনুরূপভাবে ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাও কুফ্র । এ প্রকারের কুফরের মধ্যে 
রয়েছে: 

(ক) আল্লাহর নাধিলকৃত বিধান অপছন্দ করা বা আল্লাহর যিক্র, কুরআন, ইসলাম বা ইসলামের বিধান বলে সুনিশ্চিতভাবে 
প্রমাণিত কোনো কিছু প্রতি বিরক্তি বা ঘৃণা পোষণ করা, ইসলামের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা অচল, সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় বলে 
মনে করা । মহান আল্লাহ বলেন: J রঃ J J 

১1০1 ৮:১৪ এ] 00 Ce 19h 5 ail এও এ 053 aed Vad 13১85 Cals 

“যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন । তা এজন্য যে, আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে । সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন 1৮৯ 

(খ) ইসলামের কোনো প্রমাণিত বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা, মস্করা বা উপহাস করা অথবা যার এরূপ করে তাদের সাথে 
অবস্থান করা বা তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 

১৪742] 4০ ৩ ৯৯৪ ২৯২৯ ৪৪1৬০৩৯ ০৯ He ১০০৪৪ এড ৪৪ ০৬০৩৯ Cod চি: 
Ly) 5 ₹ 424 ঞ 5 

“তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা 
অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয় । এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না ।”৮৯ 

(খ) মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের, যারা সুস্পষ্টভাবে ঈমানের কোনো রূকন বা কুরআন-হাদীসের কোনো 
সুস্পষ্ট বিষয় অস্বীকার করেছে, আপত্তিকর বলে বিশ্বাস করেছে বা উপহাস করেছে, যাদের কুফ্র সন্দেহাতীতভাবে কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে প্রমাণিত এবং যাদের কুফ্র-এর বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন তাদেরকে 
কাফির বলতে অস্বীকার করা, কাফির বলে গণ্য না করা, তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ বা দ্বিধা করা । অথবা এরূপ কাফিরগণকে 
আন্তরিক বন্ধু, সহযোগী ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা । তবে তাদের সাথে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রাখা ও মানবীয় 
সহযোগিতা নিষিদ্ধ নয় । 

কুরআনে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ বলেন: 


Ae 1945 03] pik ob A 05598 এও 9৮ ৩৭৩ ০9৭ 9৩১০ ৪ঞ্$ ais) ১58 5 ২ 


৩৮৩ 
হিং 
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“মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে । যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো 
সম্পর্ক থাকবে না । তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর ।”** 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: J | 
Ua 0১০০০ 29৮ এএ 1৬৪০ 0 03৯০০ ১০৭ 05১ ১৪ FUL CAE ৩৯৬০ ২ 10 | এ ৪ 
“হে মুমিনগণ, মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট 
প্রমাণ দিতে চাও?” 


১৬৬ 


অন্যত্র তিনি বলেন: | 
01 ০৫৮৮ ME pS GE ০৩ ০০ FUG ০ FUNGI ll 2113 5১1 ৩ 5 
Cally Ash 48 3 4 
“হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও খুস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে কেউ 
তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হয়ে যাবে । আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না 1” 
তিনি আরো বলেন: | রর 
PU 0803 এও তল 194 Cl) ৩০ Cally VSR 553135 ১৯ 19550 IA WG 
০৯০৪ ৯55 &| All 19413 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বন্তরূপে 
গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে তোমারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় 


তিনি, আরো বলেন: 
এ_1$ ১০ ১8391 CAS ull re a) Isa dl ug OEE ১ 19854 ১১০১ ৫ cl 7 নু 
say ~~ 
“হে মুমিনগণ, তোমাদের পিতাগণ ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফ্রীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করো না । তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম ৷”** 
অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে: 
৩৪ ১ ৯১১০ ০৬ ০৯4৬ 033 ০১৫ su nis ৩৯ a) wl Wie ~ 03 Call ১৪ 
০৯১৪০1৩২৪১৪ ক ডিও ক 54 ah ০ সা ul ES ০৪9০ 5 9 ক এ 5 
৯ ১৯ ৪৪ (8১815 Cail ৭২ এ] 0 285 5] ১৯০ ৩৪৯ এ৪ 1৬৩৯৪ 
“মুনাফিকগণকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে! মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট ইয্যত-ক্ষমতা চায়? সমস্ত ইয্যত-ক্ষমতা তো আল্লাহরই । কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি 
অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তার প্রতি বিদ্ধপ করা হচ্ছে, তখন, যে পর্যন্ত 
তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতই হবে । মুনাফিক ও কাফির 
সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন ।”**৫ 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 
১৫0৯1 9 2১৩3 9 2৯৪21109599 ০৩ এ এ ৩৪ 0৩৭৬ AN ২3 ALL 0৬৭৪ ৬৪ এ 
৮০৪ 
“তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তার রাসূলের 
বিরুদ্ধচারিগণকে, হোক না কেন এ সকল বিরুদ্ধচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র ৷”*** 
অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন: 
ভি dl | Ibi, ১১৬০৪ 0 25১5১ ১১ 2৩৯০৬ নিও CHA ob ১৩৬ তি ১ ০ এ ১৪৬০ ১ রা 
০৯৮৬] 
“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমারেদকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করে নি তাদের প্রতি 
মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না । আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন ৷”*** 
(গ) ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুসরণ করে কেউ মুক্তিলাভ করতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে বা 
আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে বলে মনে করা । মহান আল্লাহ বলেন: 


Ly) এআ ৩০ ৩ এ 


১৬৭ 


“ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন ।”** 
CRS ০৪ 5০৯৪) ৪ 3৯3 Lia 0 08 ৩১ ৯০ ৬৪ হি ০৩ 
“কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তর্ভূক্ত ৪ 
৫. ১. ৪. কুফ্র আকবার-এর বিভিন্ন প্রকাশ 
কুরআনের আলোকে কুফর আকবার-এর নিম্নরূপ প্রকাশ রয়েছে: 
৫. ১. ৪. ১. কুফর তাকযীব বা মিথ্যা মনে করার কুফর 
অর্থাৎ ওহীর নির্দেশনাকে মিথ্যা বলে মনে করা করা । এ হলো যুগে যুগে কুফর বা অবিশ্বাসের প্রধান প্রকার ৷ নবী-রাসূলগণের 
দাও'আতের মাধ্যমে, অথবা অন্যান্য প্রচারকদের মাধ্যমে, অথবা আসমানী কিতাব পাঠের মাধ্যমে যখন মানুষের কাছে ওহীর শিক্ষা 
উপস্থিত হয় তখন এরূপ অবিশ্বাসী ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় । মহান আল্লাহ বলেন: 
এ] 55 2৯ ৩ ০ ১৮৯ মে ৬০ ৮৪ Gis all ০০ 5 ০ lf ০৪ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিকট থেকে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর 
কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?”*** 
৫. ১. ৪. ২. কুফ্র ইসতিকবার বা অহঙ্কারের অবিশ্বাস 
অর্থাৎ অহঙ্কার বশত ঈমানের কোনো বিষয়ের সত্যতা অনুভব করার পরেও তা অস্বীকার করা । অনেক অবিশ্বাসীই এরূপ 
কুফরে লিপ্ত হয় । এরূপ অহঙ্কারের কুফরে ; সর্বপ্রথম লিপ্ত হয় ইবলীস । মহান আল্লাহ বলেন: 
ais) ১ 049 HES il ০ 3) sd AY Isl 24০0 0৪ EE 
“যখন ফিরিশতাদের বললাম ‘আদমকে সাজদা কর’, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদা করল; সে অমান্য করল এবং অহংকার করল, 
সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো 1৮১১ 
অন্যত্র মহান আল্লাহ ফিরাউন ও অন্যান্য কাফিরদের বিষয়ে বলেন: 
৯৯৬৭ 28০ 0৩ 485 Ed VE 00 লা ও ক 
“তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল । দেখ, 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!” ১ 
৫. ১. ৪. ৩. কুফ্রু শান্ধ বা সন্দেহের অবিশ্বাস 
ঈমানের কোনো বিষয়ে হৃদয়ে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকাকে সন্দেহের কুফর বলা হয় । ঈমানের অর্থ সন্দেহাতীত প্রত্যয়ের সাথে 
বিশ্বাস করা । কাজেই কোনো বিষয়ে যদি মনে কিছু বিশ্বাস ও কিছু সন্দেহ থাকে বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বদলে অস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে 
তাকে কুফর বলে গণ্য করা হয় । 
একজন কাফির ও একজন মুমিনের কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: 
০২৯৪ ৮০ এ ১১ 0৫৪ 24৪ 2০ onl 5919 ১৯২ =u ১৮ La J Adil 2105 hy এ ০৯৩ 
১৯০ এড BS Ll 0৭ BS AS a EES gl CUM 2১০০৯ ৯৩ সিএ এ 05 05 Ga 14 
“এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল । সে বলল, আমি মনে করি না যে, এ কখনো ধ্বংস হয়ে 
যাবে । আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর যদি আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই (কিয়ামত যদি হয়-ই) 
তবে আমি নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করব ” তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, “তুমি কি কুফরী করছ তার সাথে যিনি 
তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তার পর পূর্ণাংগ করেছেন তোমাকে মনুষ্য আকৃতিতে?” 
৫. ১. 8. ৪. কুফ্র ই'রায বা অবজ্ঞার কুফ্র 
দীন ও ঈমানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ না করে নির্লিপ্ত থাকা, বা ঈমানের বিষয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করাকে কুফরু ই'রায বা 
অবজ্ঞার কুফর বলা হয় । মহান আল্লাহ বলেন: 


০৬০১৯৪1৩১ ৪1395 083 


১৬৮ 


৪৬৭৪ 


“যারা কাফির তারা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে বে-খেয়াল বা মুখ ফিরিয়ে থাকে । 

৫. ১. 8. ৫. কুফ্রু নিফাক বা মুনফিকীর কুফর 

অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের দাবি করাকে কুফরু নিফাক বলে । নিফাক বা মুনাফিকী কুফর এর একটি বিশেষ দিক 
যা কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে । এছাড়া বিশ্বাসের নিফাক ছাড়াও কর্মের নিফাকের একটি পর্যায় রয়েছে। 

৫. ১. ৫. নিফাক: পরিচিতি ও প্রকারভেদ 

আরবীতে ‘নিফাক’ শব্দের অর্থ কপটতা (17100901135) । শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা 
ইত্যাদি ।+*৫ নিফাকে লিপ্ত মানুষকে ‘মুনাফিক’ বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দুই প্রকার: (১) বিশ্বাসের নিফাক ও (২) কর্মের 
নিফাক । 

৫. ১. ৫. ১. বিশ্বাসের নিফাক (এ&০১। 81) 

অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিফাক বা নিফাক ই'তিকাদী বলা হয়। এরূপ 
নিফাকের স্বরূপ নিম্নরূপ: (১) রাসূলুল্লাহ ($)-এর সকল শিক্ষা বা দাও'আত বা তার শিক্ষার কোনো দিককে মিথ্যা বলে মনে করা, 
(২) তাকে ঘৃণা করা বা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা (৩) তার কোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করা, (৪) তার দীনের অবমাননায় আনন্দিত 
হওয়া অথবা (৫) তার দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা । মূলত কুরআন-হাদীসে এরূপ নিফাকের কথাই বলা হয়েছে । এরূপ 
নিফাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে 
জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে । এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: , | eS 
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“তা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হরিয়ে 
ফেলেছে টনি 

৫. ১. ৫. ২. কর্মের নিফাক (৮১ ও.) 

আমরা জানি যে, বিশ্বাসই মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাহ্যিক কর্ম মানুষের আভ্যন্তরীন বিশ্বাসের প্রতিফলন । যার অন্তরে বিশ্বাস 
নেই কিন্তু বাইরে বিশ্বাস দাবি করে স্বভাবতই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, যেগুলি প্রমাণ করে যে, সে ঈমান ও তাকওয়ার 
দাবি করলেও বস্তুত তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত । হাদীস শরীফে এ জাতীয় কিছু কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । আব্দুল্লাহ ইবনু 
আম্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ, (২৪) বলেন: 
3) GP ০৯ SU 0০545 4 এ 0৮৮ 40০5 ah এএ Cy CAE 5 CS এ ৬ ৮৪৬০ 

০৯৪ এ, ঘা ০১৮ ৬৬ ঘা 2% টির ঘা তা cai 


“চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক । আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বভাব 
বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে: (১) যখন তার 
কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ 
হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (8) যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে ।”*** 

এ সকল কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে । তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সকল কর্ম 
কুফর’ বা অবিশ্বাসের নিফাক বলে গণ্য হবে না । বরং কুফর আসগারের ন্যায় নিফাক আমালী বা কর্মের নিফাক বলে গণ্য হবে । 

৫. ১. ৬. কুফ্র আস্গার বা ক্ষুদ্রতর অবিশ্বাস 

কুফর মূলত হৃদয়ের অবিশ্বাসের নাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মের নাম নয় । এজন্য কুরআন ও হাদীসে যে সকল “পাপ কর্ম'-কে কুফর 
বলা হয়েছে কিন্তু যেগুলির সাথে হৃদয়ের অবিশ্বাস জড়িত নয় সেগুলিকে ‘কুফর আসগার’ বা 'কুফরুন নি'মাহ (4 | ১3০) অর্থাৎ 
নিয়ামতের অস্বীকার বা কুফর মাজাযী (3৯ ১841) বা রূপকার্থে কুফর বলে অভিহিত করা হয় 1৮” 

কুরআনে অবিশ্বাসের পাশাপাশি অকৃতজ্ঞতাকেও কুফ্র বলা হয়েছে । এক আয়াতে আল্লাহ বলেন: 

i 4 8305 4 ১3 45898 945 05 51580 280০ Vl 205 হা | ০4 5358 ১০ এ] ও ০৪ 
০০195 Us AAS £৩৯। 

“আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সর্বদিক থেকে তার প্রচুর রিযৃক, অতঃপর তা 

আল্লাহর নিয়ামতের কুফ্রী করল, ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছদনের ।”* 


১৬৯ 


এছাড়া আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে পাপ ও অবাধ্যতার সহ-অবস্থান না হওয়াই ঈমানের দাবি । 
বস্তুত বিশ্বাসের ঘাটতি ছাড়া কেউ পাপে লিপ্ত হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি, তার সিফাতসমূহের প্রতি, আখিরাতের প্রতি ও 
আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস পরিপূর্ণ থাকলে কেউ পাপে লিপ্ত হতে পারে না। এজন্য পাপে লিপ্ত হওয়া বিশ্বাসের 
ঘাটতি বা অপূর্ণতা নির্দেশ করে । তবে যতক্ষণ এরূপ অপূর্ণতা পূর্ণ অবিশ্বাসে পরিণত না হয় ততক্ষণ একে “কুফর আসগার" বা 
কুফর মাজাযী (রূপক কুফর) বলে অভিহিত করা হয় । 

কুরআন ও হাদীসে অনেক কঠিন পাপকে কুফ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে, আবার অন্যত্র এ সকল “কুফ্রী'তে লিপ্ত মানুষদেরকে 
মুমিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এ সকল আয়াত ও হাদীসের সমন্বয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ 
সকল অপরাধ 'কুফ্র আসগার" বা ক্ষুদ্রতর কুফ্র বলে গণ্য । এগুলি কঠিন পাপ, তবে যদি কেউ এগুলিকে পাপ ও নিষিদ্ধ জেনে, নিজেকে 
অপরাধী বলে বিশ্বাস করে শয়তানের প্ররোচনায় বা জাগতিক কোনো স্বার্থে এরূপ পাপে লিপ্ত হয় তবে সে পাপী মুমিন বলে গণ্য হবে, 
ইসলাম ত্যাগকারী বা পারিভাষিক কাফির বলে গণ্য হবে না । পক্ষান্তরে যদি কেউ এরূপ কর্ম বৈধ মনে করে, অথবা আল্লাহর নির্দেশ মান্য 
করা এচ্ছিক মনে করে, বা আল্লাহর এ সকল নির্দেশ বা যে কোনো নির্দেশ মান্য করা তার নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য বা কোনো 
যুগের জন্য অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে বা অন্য কোনো ধর্মের বা সমাজের বিধান অধিকতর উপযোগী বলে মনে করে তবে সে 
ধর্মত্যাগী ও কাফির বলে গণ্য হবে । 

মহান আল্লাহ বলেন: 


0৩১] A AUS এ] IH Us ASS শি ৩ 
“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির ৷” 
এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে আল্লাহর বিধানের বাইরে চলা বা যে কোনো পাপ করাই কুফরী, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর 
বিধানের বাইরে চলে বা পাপে লিপ্ত হয় সে মুলত তার নিজের জন্য বা অন্যের জন্য আল্লাহর বিধানের বাইরে বাইরে ফয়সালা 
করল | আর আল্লার নাধিলকৃত বিধানাবলির অন্যতম যে, মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে হানাহানি বা যুদ্ধে রত হবে না। ইবনু 
আববাস রো), আবু বাক্রাহ সাকাফী (রা), ইবনু উমার (রা), ইবনু মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রায় 
মুতাওয়াতির হাদীসে তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ && বিদায় হজ্জে বলেন: 


০০০ লও) ০০ GS is GSS GAY 
“তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেও না, যে একে অপরকে হত্যা করবে ।”*৮* 
এখানে স্পষ্টতই পরস্পরে যুদ্ধ করাকে কুফরী বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% 
বলেন: 


8 219 39 2৮০ ০৪৬ 
“মুসলিমকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী 1”৮২ 
কিন্তু অন্য আয়াতে এরূপ কর্মে রত মানুষদেরকে মুমিন বলা হয়েছে ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 
re এ তি লে 19038 SAY ০০ LAS) ০৯৪ OB 1১৯০৪ 1H) (49 ০০ 9540 01 
৮০1১৪ 55) নিলি এ ১৯৯০৬ ২৯৯ এআ dl 1৮9 daly Ups SALA ৪৪ UB এ xl cl 
০৬৯১০ ১] 2 1G BSA 
“মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে । অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর 
অত্যাচার বা সীমলজ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । যদি 
তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে । নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন । 
মুমিনগণ পরস্পর ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শাস্তি স্থাপন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও 1” 
এখানে আমরা দেখছি যে, পরস্পকের যুদ্ধে রত মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবেই মুমিন বলা হয়েছে৷ কারণ এরূপ কর্ম কুফর আসগার 
বা কুফর মাজাযী হওয়ার কারণে তা ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে । 
৫. ২. শিরক 
৫. ২. ১. অর্থ ও পরিচিতি 
ইতোপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের প্রসঙ্গে আমরা ‘শিরক’ শব্দটির অর্থ আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, আরবীতে 
শির্ক (এঁ 4) অর্থ অংশীদার হওয়া (to share, participate, be partner, associate) | ইশরাক (এ 1) ও 


১৭০ 


তাশ্রীক (১4%) অর্থ অংশীদার করা বা বানানো । সাধারণভাবে ‘শির্ক’ শব্দটিকেও আরবীতে ‘অংশীদার করা’ বা “সহযোগী 
বানানো” অর্থে ব্যবহার করা হয় । ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লার সমকক্ষ মনে করা 
বা আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয় । 
এক কথায় “আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শির্ক ।' 

কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে ‘আল্লাহর সমতুল্য” করা । মহান আল্লাহ বলেন: 


0৬০ এড এঞ এ 15৪৯৩ ১৪ 


1৬৮৪ 


অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না । 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


4৯৭ CF gba NSS এ এও 
“এবং তারা আল্লাহর সমতুল্য উদ্ভাবন করে তীর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য 1”৬৮৫ | | 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, | | | 
এএ১ 9১313 All ০০৯০ 0 Ul এএ। io আআ Gf He A 0559 ০০ gf ls 
“আমি রাসূলুল্লাহ %%-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, 
তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ।”*** 
এভাবে আমরা দেখছি যে কাউকে মহান আল্লাহর “নিদ্দ* মনে করাই শিরক । আরবীতে “নিদ্দ” (৬২) অর্থ সমতুল্য, মত, সমকক্ষ, 
তুলনীয় ইত্যাদি । কাউকে মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, আসমা, সিফাত বা ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে তার সমতুল্য মনে করা, অথবা 
আল্লাহকে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহর জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্য কাউকে প্রদান করাই শিরক 1” 
এখানে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য: প্রথমত, কুফর ও শিরক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । কাউকে কোনোভাবে 
কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বা তুলনীয় মনে করার অর্থই তার একতে অবিশ্বাস বা কুফরী করা । আল্লাহর তাওহীদ ও 
রাসূলগণের দাও“আতে অবিশ্বাস না করে কেউ শির্ক করতে পারে না । কাজেই শ্রিকের অর্থই তাওহীদ ও রিসালাতে অবিশ্বাস 
করা । অপরদিকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ না মেনে ঈমানের কোনো রুকন অবিশ্বাস করলে তা শুধু কুফর বলে গণ্য । যেমন যদি 
কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বা তার প্রতিপালনের একত্বে অবিস্বাস করেন বা মুহাম্মাদ ($8)-এর রিসালাত, খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি 
অস্বীকার করেন তবে তা কুফর হলেও বাহ্যত তা শিরক নয় । কারণ এরূপ ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে দাবি 
করছে না । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফরের সাথেও শিরক জড়িত । কারণ এরূপ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে এ ক্ষয়িষ্ণু জড় 
বিশ্বকে মহান আল্লাহ মত অনাদি-অনন্ত বলে বিশ্বাস করছে, বিশ্ব পরিচালনায় প্রকৃতি বা অন্য কোনো শক্তিকে বিশ্বাস করছে। 
দ্বিতীয়ত, কুফর বা অবিশ্বাসের অন্যতম প্রকাশ শিরক । সাধারণভাবে যুগে যুগে অবিশ্বাসীগণ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তার গুণাবালি 
বা তার মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফরী করে নি, বরং এগুলিতে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস 
করেই কুফরী করেছে । এজন্য কুরআন ও হাদীসে কুফরের বর্ণনায় শিরকের কথাই বেশি বলা হয়েছে । 
তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ কল্পনা করা বা শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে 
পারি যে, দুভাবে শিরক হয়ে থাকে: (১) মহান আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অতি-সুধারণা অথবা (২) মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা 
বা অব-ধারণা । 
শিরকে নিপতিত মানুষেরা কখনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, নেককার মানুষ, কারামত-্রাপ্ত মানুষ, তাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, পাহাড়, 
সুর্য, চন্দ্র ইত্যাদি কোনো সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তি ও মর্যাদা প্রদানে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে “অলৌকিক শক্তি’ বা এঁশ্বরিক ক্ষমতা কল্পনা 
করেছে । অথবা মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেছে এবং তার সন্তান, পরিষদ, 
ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কল্পনা করেছে । 
কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত শিরক এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিরক পর্যালোচনা করলে আমরা মুলত এ দুটি বিষয়ই দেখতে পাই । 
এবং এদুটি বিষয়ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । কারো প্রতি ভক্তির অতিরঞ্জর অর্থই আল্লাহর ক্ষমতা, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের 
প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা । 
৫. ২. ২. শিরকের হাকীকত 
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ক্ষমতায় ও সৃষ্টিতে বা সকল দিক থেকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা যেমন শিরক, তেমনি মহান আল্লাহ 
কাউকে নিজের শরীক বানিয়ে নিয়েছেন, বা কাউকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা, “উলৃহিয়্যাত' বা এশ্বরিক ক্ষমতা ও ইবাদত পাওয়ার 
যোগ্যতা প্রদান করেছেন বলে বিশ্বাস করাও শিরক । তবে সাধারণত কোনো মুশরিকই কাউকে সকল দিক থেকে বা স্বকীয় ভাবে 
আল্লাহর সমতুল্য বলে শিরক করে নি, বরং দ্বিতীয় পর্যায়ের শিরকই সর্বদা ব্যাপক । 
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ইতোপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকগণ কাউকে 
আল্লহর মত বা আল্লাহর সমতুল্য অষ্টা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান বা স্বকীয় ক্ষমতায় ইলাহ বা মাবুদ হিসেবে আল্লাহর সমকক্ষ বা 
সমতুল্য বলে মনে করত না । বরং মহান আল্লাহকেই একমাত্র অরষ্টা, প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, মহাবিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম মালিক, 
রিফ্কদাতা, মৃত্যুদাতা ও সকল কিছুর পরিচালক বলে বিশ্বাস করত । তারা বিশ্বাস করত যে সকলেই আল্লাহর বান্দা । তবে তারা 
বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর কিছু বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে সাধারণ বান্দাদের চেয়ে উধের্ব উঠেন, যাদেরকে আল্লাহ খুশি হয়ে 
নিজের কর্মে ও ক্ষমতায় শরীক করেছেন । এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও এদের শাফা আত দ্বারা উপকৃত হওয়ার 
জন্য তারা এদের ইবাদত করত । এভাবে আমরা দেখি যে, কিছু “অলৌকিক ক্ষমতায়” এবং “ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতায়” তারা 
আল্লাহর কিছু বান্দাকে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতুল্য বলে বিশ্বাস করত । আর এরূপ করাকেই কুরআন ও হাদীসে “আল্লাহর সমকক্ষ 
বা সমতুল্য নির্ধারণ করা বলা হয়েছে । 

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) বলেন: “শিরকের হাকীকত এই যে, কোনো মানুষ কোনো কোনো সম্মানিত মানুষের 
ক্ষেত্রে ধারণা করবে যে, উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যে সকল অলৌকিক কার্য সংঘটিত বা প্রকাশিত হয় তা উক্ত ব্যক্তির পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত 
হওয়ার কারণে । এ সকল অলৌকিক কার্য প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না এরূপ কিছু বিশেষ গুণ উক্ত ব্যক্তির 
মধ্যে বিদ্যমান । এরূপ গুণ মূলত একমাত্র আল্লাহরই আছে । আল্লাহ যাকে িলৃহিয়্যত' বা এরূপ বিশেষত্ব প্রদান করেন, অথবা 
‘আল্লাহ’ যে ব্যক্তির সত্তার সাথে সংমিশ্রিত হন, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর যাত বা সত্তার মধ্যে ‘ফানা’ বা বিলুপ্তি লাভ করে এবং 
আল্লাহ সত্তার সাথে ‘বাকা’ বা অস্তিত্ব লাভ করেন, বা অনুরূপ কোনো ভাবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ এরূপ ক্ষমতা বা পূর্ণতা প্রদান করেন 
তিনিই কেবল তা প্রাপ্ত হন। এভাবে মানুষের উলুহিয়্যাত বা এশ্বরিক ক্ষমতা বা গুণ লাভের পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে মুশরিকদের 
মধ্যে অনেক ভিত্তিহীন কুসংস্কার বিদ্যমান | এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, আরবের কাফিরগণ হজ্জের “তালবিয়া*র মধ্যে 
ও কাবাঘর তাওয়াফের সময় বলত: 
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লাববাইকা আল্লাহুম্মা লাববাইক.... আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে 

ছাড়া । এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন, আপনারই বান্দা, উক্ত শরীক ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন 
| 

অন্যত্র তিনি আরবের মুশরিকদের ইবরাহীম (আ)-এর দীন থেকে বিচ্যুতি ও শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে 
তাদের শিরকের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন: “এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যপারে 
আল্লাহর কোনো শরীক আছে বলে বিশ্বাস করত না । তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা 
কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই । তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু 
বান্দাকে শরীক করত । কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার 
রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট 
বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন ৷ তারা আরো ধারণা করত যে, একজন মহারাজ তার 
প্রজাগণের খুটিনাটি বিষয় নিজে সম্পন্ন বা পরিচালনা করেন না, বরং অধীনস্থ প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে এ সকল বিষয় পরিচালনার 
দায়িত্ব দেন । এ সকল কর্মকর্তার অধীনে যারা কর্ম করেন বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদের বিষয়ে এ সকল কর্মকর্তার সুপারিশ 
তিনি গ্রহণ করেন । সকল রাজার মহারাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহও অনুরূপভাবে তার কিছু নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাকে উলুহ্যায়ের 
উপঢৌকন প্রদান করেছেন এবং এদের বিরক্তি ও সন্তুষ্টিকে তার অন্যান্য বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রভাবময় করে দিয়েছেন । 

এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের নিকট 
তাদের কবুলিয়্যাতের ওসীলা হতে পারে | আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা“আত মহান আল্লাহর দরবারে কবুল্যিয়াত ও 
গ্রহণযোগ্যতা পাবে । এ ধারণা তাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রেথিত হয়ে যায় । এজন্য তাদের মন বলে যে, এ সকল নৈকটায প্রাপ্ত 
বান্দাদের সামনে সাজদা কর, তাদের জন্য জবাই-উৎসর্গ কর, তাদের নামে কসম কর, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে তাদের 
কাছে ত্রান ও সাহায্য প্রার্থনা কর, পাথরে, তামায়, পিতলে বা অন্য কিছুতে তাদের ছবি ও প্রতিকৃতি একে রাখ, এদের এ সকল 
প্রতিকতি সামনে রেখে এদের রূহের (আত্মার) প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হও । ক্রমান্বয়ে পরবর্তী প্রজন্গুলির মানুষেরা মুর্খতার কারণে 
এদের এ সকল মুর্তি ও প্রতিকৃতিকেই প্রকৃত ইলাহ বা মা'বৃদ বলে বিশ্বাস করতে থাকে ।”৬৯ 

৫. ২. ৩. শিরকের প্রকারভেদ 

কুরআন কারীমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তাওহীদ ও শিরক বিষয়ক আলোচনা । হাদীস শরীফেও শিরকের আলোচনা ব্যাপক । 
স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণও শিরক-কুফর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন | শিরকের প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য তারা 
শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন । শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) শিরক আকবার অর্থাৎ 
বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং (২) শিরক আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিরক । তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরককে তিনভাগে 
ভাগ করা হয়েছে । আবার কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত শিরকী কর্মসমূহের ভিত্তিতে শিরককে অনেকভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । 
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আমরা প্রথমে তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে শিরক আকবারের প্রকারভেদ ও শিরক আসগারের পরিচয় ও প্রকারভেদ আলোচনা 
করব । এরপর শিরক প্রতিরোধে কুরআন-সুন্নাহর পদক্ষেপ আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের শিরক 
আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

৫. ২. ৩. ১. তাওহীদের বৈপরীত্যে শিরকের প্রকারভেদ 

আমরা দেখেছি যে, তাওহীদের তিনটি পর্যায় রয়েছে । তাওহীদের বিপরীতই শিরক | এজন্য শিরককেও তিনভাগে ভাগ করা 
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আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা । যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে 
সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিষ্‌ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা । 
এখানে উল্লেখ্য যে, মহান আল্লার রুবৃবিয়্যাত বা রুবুবিয়্যাতের কোনো বিষয় অস্বীকার করাও এ পর্যায়ের শিরক । কারণ এরূপ 
বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে । 

৫. ২. ৩. ১. ২. নাম ও গুণাবলির শির্ক (4৬৬ ৮৮৯-। ০৪ এ) 

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে । এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে 
কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক । মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা 
মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক । 

৫. ২. ৩. ১. ৩. ইবাদতের শিরক (2৯১| ৬৪ এ) 

ইবাদত'-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে ইবাদতের 
শির্ক’ বলা হয় । ইবাদতের অর্থ আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা-মিশ্রিত চূড়ান্ত 
ভক্তি-বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ । মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই ইবাদতের শিরক । 

৫. ২. ৩. ২. শির্ক আস্গার (১৯১। এ ১4) 

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌছে নি তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন 
আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে 
বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়। 

আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত শির্ক হলো আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকার 
যুক্তিতে বা অন্য কোনো যুক্তিতে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু অধিকার এবং ইবাদত লাভের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা, এবং তার নিকট 
থেকে অলৌকিক সাহায্য, দয়া, বর, আশীর্বাদ বা নেকদৃষ্টি লাভের জন্য বা তার অলৌকিক ক্রোধ, অভিশাপ বা বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা 
করার জন্য তার নিকট চুড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করা । পক্ষান্তরে শির্ক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর 
সমকক্ষ, রুবুবিয়্যাত বা উলুহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায় । যে 
কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে । কারণ মুল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে । শিরক 
আসগারের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে । 

শিরক আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম: 

৫. ২. ৩. ২. ১. রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা 

রিয়া (৮) অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা (To act ostentatiously, make a show before people, attitudinize, 
to do eyeservice) | আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া 
বলে। 

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাদ এই ‘রিয়া’ । কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা 
সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের 
মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা । তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও 
রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসপ্রস্ত হয় 1 

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ 8% রিয়াকে শিরক আসগার" অর্থাৎ “ছোট শিরক’ বা ‘শিরক খাফী’ অর্থাৎ 'লুক্কয়িত শিরক’ বলে 
আখ্যায়িত করেছেন । কারণ, বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু ‘পুরস্কার’ বা প্রশংসা আশা করে 
আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে । এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না । মাহমুদ 
ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেছেন: 
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“আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক । সাহাবীগণ প্রশ্ন 


১৭৩ 


করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা । কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের 
প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের 


পুরস্কার পাও কি না!”** 
অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন: 
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“দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যা, 
অবশ্যই বলুন । তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক । তা এই যে, একজন সালাতে দাড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে 
তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে ৬৯২ 


এখানে লক্ষণীয় যে, বান্দা যদি ইবাদতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই মনে করে, কেবল মানুষের কিছু প্রশহ 
আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে । আর যদি বান্দা কেবল মানুষের দেখানোর জন্যই ইবাদতটি করে তবে তা শিরক আকবার বলে 
গণ্য হবে । উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলেও ইবাদতটি পালন করবে । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা লোক 
না দেখলে ইবাদতটি পালনই করবে না । 

৫. ২. ৩. ২. ২. ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরক 

মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকছি একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' বলা হয় । যেমন আগুনে 
পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, রৌদ্রে গরম হওয়া, পানিতে ভিজলে ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া 
ইত্যাদি । এরূপ কার্ষ-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন । মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও 
দয়া । জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তারই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে । আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিত স্থগিত বা নষ্ট 
করতে পারেন । এরপ বিশ্বাস সহ মুমিন বলতে পারেন, বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভাল হয়েছে, বিষের প্রভাবে তার 
মৃত্যু ঘটেছে, ঝড়ের কারণে গাছগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ওষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে ... ইত্যাদি । এরূপ 
বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন । তবে 
যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ওঁষধধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙ্গে বা অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি 
তিনি পোষণ করেন তবে তা শিরক আকবার’ বলে গণ্য হবে । 

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয় মাত্র । বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের 
মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশেষ কোনো কার্ষের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যমান । অমুক কারণটি না হলে কার্ষটি হতো 
না। যেমন একজন খৃস্টান বলতে পারেন, যীশুর ইচ্ছায় কাজটি হয়েছে, একজন হিন্দু বলতে পারেন, অমুক দেবী বা দেবতার করণে 
অমুক কাজটি হয়েছে । রাশির প্রভাবে বিশ্বাসী বলতে পারেন, অমুক রাশির প্রভাবে এ কাজটি হয়েছে । 

জাগতিক উপকরণ এবং বিশ্বাসের উপকরণের মাধ্যমে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট । জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং 
সকল ধর্মের মানুষই একমত | কেউ যদি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় লোকটির পেট নষ্ট হয়েছে তবে কেউ কথাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে 
দিবেন না, তবে বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটেছে । পক্ষান্তরে বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণ-ওসীলাগুলি অন্য 
বিশ্বাসের মানুষের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিবেন । 

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর 
করবেন । জাগতিক ভাবে যা কারণ, উপকরণ বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ 
করা হয় নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শির্ক আকবার বা শির্ক আসগার 
হতে পারে । 

যেমন একজন মুমিন বলতে পারেন যে, যাকাত প্রদান না করার কারণে অনাবৃষ্টি হয়েছে, ওযনে, পরিমানে কম বা ভেজাল 
দেওয়ার কারণে জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যায় বিচার না থাকাতে দেশের উপর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য 
বেড়েছে... যিক্র-ইসতিগফারের কারণে রিযকে বরকত এসেছে, ঈমান ও তাকওয়ার প্রসারতার কারণে দেশে শান্তি ও বরকত 
এসেছে... । মুমিন এগুলি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যিকার কারণ ও উপকরণ-ওসীলা । কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত 
এগুলিকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

কিন্তু মুমিন বলতে পারেন না যে, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্র বা সূর্ধগ্রহণের ফলে 
অমুক বিষয়টি ঘটেছে । কারণ এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কার্ষকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও 
নয় । বিশেষত প্রাচীন যুগের তারকা পূজারী বা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারিগণ রশি বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন । এ কথাগুলি 
তাদেরই কথা | যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, রাশিচক্র ইত্যাদির নিজস্ব প্রভাব আছে বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় 
সংঘটনের ক্ষেত্রে তবে তিনি শিরক আকবারে লিপ্ত প্রকৃত মুশরিক বলে গণ্য । 

অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা 


১৭৪ 


শিরক আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হবে । কারণ তিনি বাহ্যত শিরকী কথা বলেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত অন্য 
কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন । উপরন্ত তা আল্লাহর নামে কঠিন মিথ্যচার বলে গণ্য হবে । কারণ কখনো কোথাও অল্লাহ ওহীর মাধ্যমে 
জানান নি যে, এগুলি এরূপ বিষয়ের কারণ । 
আর যদি কেউ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে কথার মধ্যে এরূপ বলে ফেলেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, এগুলির একমাত্র 
পরিচালক আল্লাহ, রাশিচক্র বা অনুরূপ কোনো কিছু এক্ষেত্রে কোনোরূপ দখল নেই, তবে তা শিরক আসগার’ বলে গণ্য হবে, যা 
কঠিন কবীরা গোনাহ । কারণ তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামতকে এমন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন যার সাথে এর 
কোনোরূপ সম্পর্ক নেই ৷ তিনি তার কথায় আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছেন । 
যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রাত্রিকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ 3 
আমাদের নিয়ে সালাতুল ফাজর আদায় করেন। সালাত শেষ করে তিনি সমবেত মানুষদের দিকে মুখ করে বলেন, তোমরা কি জান, 
তোমাদের রব্ব কি বলেছেন? তারা বলেন, ‘আল্লাহ এবং তার রাসূল উত্তম জানেন’ । তিনি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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“আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ সকালে আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং কেউ আমার প্রতি কুফ্রী করেছে যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা 
আল্লাহর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং গ্রহনক্ষত্রের প্রতি কাফির । আর যে ব্যক্তি বলেছে, 
আমরা অমুক অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার প্রতি কুফরী করেছে এবং গ্রহনক্ষত্রে ঈমান এনেছে ।”*৯: 
৫. ২. ৩. ২. ৩. আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা 
এ পর্যায়ের শিরক আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত 'কারণ'-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি 
এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় ‘কারণ’ সমান গুরুত্বের বলে মনে হয় । যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক 
কারণ । কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে । তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও 
নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন ‘আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে’, তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য 
হবে । যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে ৷ আর যদি 
তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে 
গণ্য হবে । কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন । 
অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে ‘আল্লাহ 
এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না’ তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে । 
জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন “এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই 
হবে,’ অথবা “আপনি যা চাইবেন তাই হবে’ । যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি । কিন্তু তিনি যদি বলেন: ‘আল্লাহ ও আপনি যা 
চান তাই হবে’ তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে । যদি কেউ বলে, “হে আমীর, হে সম্রাট, 
হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা শিরক আকবার বা আসগার । তবে তিনি যদি বলেন, “হে 
সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপনি যা ইচ্ছা করেন...” তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে না। 
এখানে কয়েকটি পর্যায় লক্ষণীয়: 
প্রথমত, মানবীয় ইচ্ছার পরিসর সকলেরই পরিজ্ঞাত । মানুষ তারা ইচ্ছাধীন বা কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ 
করতে পারে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর ইচ্ছার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন । মানুষের ইচ্ছা লৌকিক এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ‘অলৌকিক’ বা 
অপার্থিব’ । সমস্ত সৃষ্টিজগত তীর ইচ্ছাধীন ৷ তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে | তিনি ‘হও’ বললেই সব হয়ে যায়। এরূপ ইচ্ছার 
অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহু । কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এরূপ ‘অলৌকিক’ ইচ্ছা আছে 
বা অন্য কাউকে মহান আল্লাহ খুশি হয়ে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তবে তা শিরক আকবার এবং মহান আল্লাহর নামে জঘন্য 
মিথ্যাচার । মহান আল্লাহ কাউকে এরূপ ইচ্ছা বা ক্ষমতা প্রদান করেছেন বলে কোথাও জানান নি । আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, 
আরবের কাফিরদের শিরকের মূল ভিত্তি ছিল এরূপ চিন্তা । তারা নবী-ওলীদের মুজিযা-কারামত এবং ফিরিশতাদের দায়িত্ব ও সুপারিশগ্রহণ 
বিষয়ক ওহীর নির্দেশনাগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে এ সকল বিষয়কে তাদের অলৌকিক ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রদানের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার 
করত | কেউ যদি এরূপ অর্থে বলে যে “আল্লাহ এবং আপনি যা চান তাই হবে’ তবে তা শিরক আকবার এবং এর সংশোধনী হলো “মহান 
আল্লাহ একাই যা চান তাই হবে, অন্যের ইচ্ছার মূল নেই । 
দ্বিতীয়ত, কেউ যদি মানবীয় ইচ্ছা ও মহান আল্লাহর ইচ্ছার পার্থক্য অনুধাবন ও বিশ্বাস করার পরেও মানুষের ইচ্চাধীন কোনো 
বিষয়ের আলোচনায় বলেন: ‘আল্লাহ এবং আপনি যা চান’ অথবা বলেন “আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান’ এবং তার উদ্দেশ্য হয় যে, এ 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পুরো এখতিয়ার আপনার রয়েছে, তবে মহান আল্লাহর ইচ্চা সর্বোপরি কার্যকর, তবে তার এ কথাটি শিরক 
আসগর । তার বিশ্বাস সঠিক থাকলেও তার কথায় তার বিশ্বসের প্রতিফলন ঘটেনি । এক্ষেত্রে এরূপ বাক্যের সংশোধনী হলো ‘আল্লাহ যা 
চান তাই হবে, অতঃপর আপনার ইচ্ছা’ বা অনুরূপ বাক্য । 
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কাতীলা বিনতু সাইফী (রা) বলেন, 
094) 08 ASN ONAL ০৩ Al GUA 5 TOE ০ ১৩০৯ এক পা 1৮৯1০ 
22 লে) 21999 ০৬৪ 428 4 ক 52195 % এ 
“একজন ইহুদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ &৪-এর নিকট আগমন করে বলেন, আপনারা তো শিরক করেন, কারণ আপনারা বলেন: 
‘আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও’ এবং আপনারা বলেন: “কাবার কসম’ । তখন রাসূলুল্লাহ &8 বলেন, তোমরা বলবে: “আল্লাহ যা 
চান, এরপর তুমি যা চাও’, এবং বলবে: ‘কাবার প্রতিপালকের কসম’ ।”১৯ঃ 
হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন: | | 
OE pL শে এ pL a AB COST, ০১৩ ৪ AM LS UAE এ 
“তোমরা বলবে না: ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুক যা ইচ্ছা করে’ বরং তোমরা বলবে: “আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, অতঃপর অমুক 
যা ইচ্ছা করে ।”*** 
তুফাইল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ (রা) বলেন, 
11918 Al ১৪ El 0 ০9০ HS এ ও এ এ ৪১০] ০৪ ২০ এ মা এ ৪৪ এটি 4 
১ এ ৬ এ <) UG 48421 ০৪ Ll ৪ 0৪. ৩৭ ৪ LG dl ৮৩ 0৭ 099 0১ 2১ is 
২৫৯৪৬ ll তি । ০ ৪ LG dl su ORE ৩০১ এ 5 :1 9188 al ০৪ sl ul ০১০০৩, 
48 3৪৪ পি ly dl ১১৯4৪ গা ৯ ৩, 8 
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“তিনি স্বপ্নে কতিপয় খুস্টানকে দেখে তাদেরকে বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, যদি না তোমরা বলতে 
“মাসীহ আল্লাহর পুত্র' । তখন তারা বলে, “তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: “আল্লাহ যা চান এবং 
মুহাম্মাদ (৬) যা চান ।' এরপর তার সাক্ষাত হয় একদল ইহুদীর সাথে । তিনি বলেন, তোমরাই সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে, 
যদি না তোমরা বলতে “উযাইর আল্লাহর পুত্র“ । তখন তারা বলে, “তোমরাও সত্যিকার ভাল জাতি বলে গণ্য হতে যদি না তোমরা বলতে: 
‘আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (8৪) যা চান !’ তিনি বলেন, তখন আমি রাসুলুল্লাহ ৯৪-এর নিকট আগমন তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম । 
তিনি বললেন, তুমি কি এ বিষয়ে অন্যদেরকে জানিয়েছ? আমি বললাম: হ্যা । তিনি তখন আল্লাহর প্রশংসা করলেন তার গুণবর্ণনা করলেন 
এবং বললেন: তোমাদের ভাই (তুফাইল) যে স্বপ্ন দেখেছে তা তোমরা জেনেছ । তোমরা এরূপ কথা বলতে যা আমি অপছন্দ করতাম, শুধু 
লজ্জার কারণে তোমাদের নিষেধ করি নি । তোমরা বলবে না: “আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মাদ (3৪) যা চান”, বরং তোমরা বলবে: “আল্লাহ 
একাই যা চান, তার কোনো শরীক নেই ।”*৯* 

অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %৪ বলেন: 
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“তোমরা বলবে না: “যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মাদ (48) চান’ বরং বলবে: “যা আল্লাহ একাই চান 
ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, 
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“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (%)-কে বলেন: “আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন ।” তখন তিনি তাকে বলেন: 
“তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে?! বরং আল্লাহর একার ইচ্ছাই চূড়ান্ত ”** 

এখানে লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে ‘আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান’ বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ হাদীসে “একমাত্র আল্লাহ যা চান’ বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমরা জানি যে, সাহাবীগণ ‘আল্লাহ 
যা চান এবং মুহাম্মদ (8৪) যা চান”, অথবা ‘আল্লাহ যা চান, অতঃপর মুহাম্মাদ ($8) যা চান’ বলতেন তার জীবদ্দশায়, যখন জাগতিকভাবে 
তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ত এবং তারা তার সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন । বিশ্ব পরিচালনা বা অলৌকিক ‘ইচ্ছা’ একামাত্র 
মহান আল্লাহরই । আমরা ইতোপূর্বে অগণিত আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে জেনেছি যে, কারো মঙ্গল, অমঙ্গল, বিপদ দান, বিপদ থেকে 
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উদ্ধার, হেদায়াত করা, ঈমান আনানো, ধ্বংস করা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ $৪-কে কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা ঝামেলা আল্লাহ প্রদান 
করেন নি। এক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারো ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। এজন্য আমরা দেখি যে, তার ওফাতের পরে 
সাহাবীগণ তার রাওযায় যেয়ে কখনোই বলেন নি যে, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ যা চান এবং এরপর আপনি যা চান, কাজেই আপন 
আমাদের এ বিপদ বা অসুবিধা থেকে উদ্ধারের বিষয়ে ইচ্ছা গ্রহণ করুন । 

রাসূলুল্লাহ && ছিলেন মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা । মূলত সকল কাজে তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত । এছাড়া 
মহান আল্লাহর নিকট তার মহান রাসূলের (৪) মর্যাদা অতুলনীয় । তিনি কিছু ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ তা রক্ষা করতেন । যেমন তিনি 
কাবাঘরকে কিবলা হিসেবে পেতে আগ্রহ বোধ করছিলেন । মহান আল্লাহ তার এ আগ্রহ পূরণ করেন এবং কাবাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা 
দিয়ে আয়াত নাযিল করেন ।*৯ কাজেই সাধারণভাবে অন্যান্য মানুষের ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে- টাকা প্রদান, চাকুরী প্রদান, জমি দান, শাস্তি 
মওকুফ ইত্যাদি বিষয়ে যেমন বলা যায় “হে আমীর বা হে নেতা, আল্লাহ যা চান এরপর আপনি যা চান’, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ &৪)-এর 
ইচ্ছা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অনুরূপ বলায় কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এরূপ বলার অনুমতি তিনি 
সাহাবীগণকে দিয়েছেন । কিন্তু অধিকাংশ হাদীসেই “একমাত্র আল্লাহ যা চান’ বলতে শিখিয়েছেন তিনি । 

এর কারণ, সম্ভবত, জাগতিক রাজা, বাদশাহ, আমীর, সওদাগর নেতা বা অনুরূপ ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর ইচ্ছার পরে তার নামটি 
উল্লেখ করলে তাতে আনন্দিত হন । পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ 3% ছিলেন মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট চিরসমর্পিত । আল্লাহর ইচ্ছা তিনি ওহীর 
মাধ্যমে অবগত হতেন এবং সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতেন । আর এরপ প্রশংসা তিনি অপছন্দ করতেন । 

শিরক আসগার জাতীয় এরূপ কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে: আমি আল্লাহর ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি, উপরে আল্লাহ এবং 
নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, আমার জন্য আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই | আল্লাহ এবং আপনি না হলে কাজটি 
হতো না, ইত্যাদি । 

এ সকল ক্ষেত্রে যদি বক্তা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছারও একইরূপ প্রভাব রয়েছে 
তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে । আর যদি কথার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং বক্তা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আল্লাহর 
ইচ্ছাই কার্যকর তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে । 

এভাবে আমরা দেখেছি যে, এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনে সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ % । 
যেমন আল্লাহর ইচ্ছাতেই হলো আর এরপর ছিল আপনার চেষ্টা ... আল্লাহর জন্যই বেঁচে গেলাম, আর এরপর ছিল আপনার অবদান 
ce 

৫. ২. ৩. ২. 8. গাইরুল্লাহ*র নামে শপথ করা 

যাকে মানুষ অলৌকিকভাবে পবিত্র ও অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার নামে কখনো মিথ্যা বলতে সে 
সম্মত হয় না। কারণ সে জানে যে, এদের নাম নিয়ে মিথ্যা বললে এদের অলৌকিক আক্রোশ বা অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। 
এজন্য প্রাচীন যুগ থেকে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে শপথের সত্যতা প্রমাণ করতে এরূপ অলৌকিক পবিত্র ও ভক্তিপৃত 
নামের শপথ করা । কারো নামে শপথ করার সুনিশ্চিত অর্থ যে শপথকারী উক্ত নামের অধিকারী সত্তাকে উলুহিয়্যাতের অধিকারী বলে 
বিশ্বাস করে । “গাইরুল্লাহ' বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মূলত শিরক আকবার | উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, “কাবা 
ঘরের কসম’ বা কাবাঘরের নামে শপথ করাকে শিরক বলা হয়েছে এবং কাবা ঘরের প্রতিপালকের কসম করতে বলা হয়েছে । 
অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে । 

তবে যদি কোনো মুমিন নও মুসলিম হওয়ার কারণে অভ্যাস অনুসারে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে ফেলে তবে তা “শিরক 
আসগার’ বলে গণ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো আলিম । 

এ বিষয়ে আল্লামা শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন, “কিছু মানুষের বিষয়ে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, এদের নামগুলি 
পবিত্র ও সম্মানিত । একারণে তারা বিশ্বাস করত যে, এদের নাম নিয়ে শপথ করলে সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি হতে পারে । এজন্য 
তারা এদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করত না । আর একারণেই তারা মামলা বিবাদে প্রতিপক্ষকে এ সকল কাল্পনিক শরীক উপাস্যে'- 
র নামে শপথ করাতো । ফলে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয় । ইবনু উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ $ বলেন: 
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“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী করল বা শির্ক করল । 

কোনো কোনো মুহাদ্দিস মতপ্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ প্রকৃত শিরক নয়, বরং এরূপ করা কঠিন অন্যায় (শিরক আসগার) 
বুঝাতে রাসূলুল্লাহ &৪ এরূপ বলেছেন । আমি এরূপ ব্যাখ্যা করছি না । আমার মতে এর অর্থ এই যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কারো নামের মধ্যে ‘পবিত্রতার’ বা 'অলৌকিকতার' ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ‘আকীদা’ পোষণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্য বা মিথ্যা কসম 
করে তবে তা শির্ক বলে গণ্য হবে ।”+৯ 

৫. ২. ৩. ২. ৫. অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করা 

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ভু) বলেছেন: 
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“অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, 
অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক ।২ 
আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন: 
এ১১৯ ১] 3৯3 ক] ১১: 058 0 05 3535 5 aly 055) 01918 এর 3 295 05 2980 এ) ৩০ 
ie এ] ১৩ ১১৪] 953৩ 
“অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গল ভেবে যে তার কর্ম বা যাত্রা পরিত্যাগ করল সে শিরক করল । সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল, এর কাফ্ফারা কী? তিনি বলেন, একথা বলবে যে, হে আল্লাহ, আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই, আপনার 
শুভাশুভত্ব ছাড়া কোনো শুভ বা অশুভ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ।”%* 
ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $&& বলেন: 
4558 ais Al ও Cas 838৮ ০ ১০9 ৭ ৯০ ও ০৯৬৬ এ ৩৫০ ও ৬৫৩ 3 এ 35 3 ১৮ ৩৭৬ ০৬ 
২৯৭ গে 039 ০4 5 3৬ 05 
“আমাদের দলভুক্ত নয় (আমার উম্মাত নয়) যে ব্যক্তি শুভাশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, অথবা 
যে ব্যক্তি ভাগ্য বা গাইবী কথা বলে বা অথবা যার জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, এবং 
যে ব্যক্তি কোনো (সুতা-তাগা ইত্যাদিতে) গিট দেয় । আর যদি কেউ কোনো গণক-জ্যোতিষী বা অনুরূপ ভাগ্য বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন 
করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ (38)-এর উপর অবর্তীণ দ্বীনের সাথে কুফরী করল ৮* 
এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । 
যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, তিথি, সময়, বস্তু, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোনো প্রভাবের 
ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে । আর যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ না করেন, বরং 
সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল, মন্দ, শুভ, অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু কথাচ্ছলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে 
তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে । 
৫. ২. ৩. ২. ৬. ভবিষ্যদ্বক্তা বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা 
কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো নেই । মহান 
আল্লাহ ছাড়া কারো ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহর ইলমের বিশেষণে অন্যকে শরীক করা 
হয়। এজন্য ইসলামে গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারের গোপন জ্ঞানের দাবিদার বা 
ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের নিকট গমন করতে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে । এরূপ ব্যক্তির কথাকে সত্য বলে মনে করলে তা 
শিরক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । উপরের হাদীসে আমরা তা দেখেছি । অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৪ 
বলেন: 
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“যদি কেউ কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদের (88) উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি 
কুফরী করল ।”% 

অন্য হাদীসে সাফিয়্যাহ রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 
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“যদি কেউ কোনো গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ 
দিবস পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না ।”*%* 

যদি কেউ এরূপ জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, ফকীর ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবিদারকে সত্যই “গাইবী” বা গোপন জ্ঞানের 
অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য । আর যদি বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের 
জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না, কিন্তু কৌতুহল বশত প্রশ্ন করে তবে তা কঠিন পাপ ও শিরক 
আসগর । 

এখানে উল্লেখ্য যে, ইলম দ্বারা চোর ধরা” বা অনুরূপভাবে কুরআন, বা দু'আর মাধ্যমে গাইবের কথা জানার চেষ্টা করাও 
‘কাহানাত’ বলে গণ্য । কারো কিছু চুরি হলে তিনি চুরিকৃত দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য দু'আ-তদবীর করতে পারেন । কিন্তু কে চুরি করেছে 


১৭৮ 


বা চুরি কৃত দ্রব্য কোথায় আছে তা জানার জন্য জাগতিক উপকরণ ছাড়া ‘গাইব’ জানার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ নেই । 

৫. ২. ৩. ২. ৭. রশি, তাবিষ ইত্যাদি ব্যবহার করা 

বিভিন্ন হাদীসে তাবিজ, কবজ, রশি, সূতা, তাগা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যবহার শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে । পক্ষান্তরে অন্যান্য 
হাদীসে ঝাড়-ফুঁক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে । এ সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য অনেক আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, 
হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ দ্বারা যেমন ঝাড়ফুঁক বৈধ, তেমনি এরূপ আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু'আ লিখে ‘তাবিষ’ আকারে 
ব্যবহারও বৈধ । কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থবোধক দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ, 
কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তবে তাবীজ ব্যবহার কোনোভাবেই বৈধ নয়, কারণ তা হাদীস ছারা প্রমাণিত নয়। হাদীস শরীফে 
কুরআনের আয়াত বা ভাল দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ && নিজে অনেককে ফুঁক 
দিয়েছেন ৷ তবে তিনি নিজে বা তার সাহাবীগণ কখনো কাউকে তাবিজ লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া 
যায় না ॥ উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রা) বলেন, 
A ০59 254 ০35 4d) 094০51518১3 ০০ ৭৩ 2০এ ৪৩ ২০ 1 এ ঞ All Js 
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“একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ 3 -এর নিকট আগমন করেন । তিনি তাদের ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের 
বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন । তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ 
করলেন? তিনি বলেন, এর দেহে একটি তাবিজ আছে । তখন তিনি তার হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলেন । অতঃপর তিনি তার 
বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন: “যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল 1” 

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা) স্ত্রী যাইনাব (রা) বলেন, 
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“ইবনু মাসউদ (রা) যখন বাড়িতে আসতেন তখন সাড়া দিয়ে আসতেন । ... একদিন তিনি এসে সাড়া দিলেন । তখন আমার 
ঘরে একজন বৃদ্ধা আমাকে ঝাড়ফুঁক করছিল । আমি বৃদ্ধাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখি । ইবনু মাসউদ (রা) ঘরে ঢুকে আমার পাশে 
বসেন । এমতাবস্থায় তিনি আমার গলায় একটি সুতা দেখতে পান | তিন বলেন, এ কিসের সুতা? আমি বললাম, এ ফুঁক দেওয়া সুতা । 
যাইনাব বলেন, তখন তিনি সুতাটি ধরে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহর পরিবারের শিরক করার কোনো প্রয়োজন নেই । আমি 
রাসূলুল্লাহ &৪-কে বলতে শুনেছি: “ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবজ এবং মিল-মহব্বতের তাবীজ শিরক ।” যাইনাব বলেন, তখন আমি আমার 
স্বামী ইবনু মাসউদকে বললাম, আপনি এ কথা কেন বলছেন? আল্লাহর কসম, আমার চক্ষু থেকে পানি পড়ত । আমি অমুক ইহুদীর কাছে 
যেতাম । সে যখন ঝেড়ে দিত তখন চোখে আরাম বোধ করতাম । তখন ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: এ হলো শয়তানের কর্ম ৷ শয়তান নিজ 
হাতে তোমার চক্ষু খোচাতে থাকে । এরপর যখন ফুঁক দেওয়া হয় তখন সে খোচানো বন্ধ করে । তোমার জন্য তো যথেষ্ট ছিল যে, 
রাসূলুল্লাহ ৪ যা বলতেন তা বলবে । তিনি বলতেন: অসুবিধা দূর করুন, হে মানুষের প্রতিপালক, সুস্থতা দান করুন, আপনিই শিফা বা 
সুস্থতা দানকারী, আপনার শিফা (সুস্থতা) ছাড়া আর কোনো শিফা নেই, এমন (পরিপূর্ণ) শিফা বা সুস্থতা দান করুন যার পরে আর কোনো 
অসুস্থতা অবশিষ্ট থাকবে না 1৮০” 

তাবিয়ী ঈসা ইবনু আবি লাইলা বলেন, 
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“আমরা সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম আবু মা*বাদ জুহানীকে (রা) অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম । আমরা বললাম, আপনি 
কোনো তাবিজ ব্যবহার করেন না কেন? তিনি বলেন: আমি তাবিজ নেব? অথচ রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেছেন: যদি কেউ দেহে (তাবিজ 
জাতীয়) কোনো কিছু লটকায় তবে তাকে উক্ত তাবিজের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয় ।”০৯ 
তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন: 
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১৭৯ 

“সাহাবী হুযাইফা (রা) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান । তিনি লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখতে পান । তিনি রশিটি কেটে 
দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন”, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে” 

৫. ২. ৩. ২.৮. কাউকে “শাহানশাহ' বলা 

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলা যায় না এবং যে নাম ও গুণাবলি মহান আল্লাহর জন্যই 
প্রযোজ্য তা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শিরক আকবার । আর কিছু নাম ও বিশেষণ রয়েছে যা জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষের 
ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় । আমরা বিদ'আত ও ফিরকা বিষয়ক অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ দেখতে পাব । 

মহান আল্লাহই এ বিশ্বের প্রকৃত মালিক, বাদশাহ ও প্রতিপালক । তবে জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষদেরকে রাজা বলার 
অনুমতি ও প্রচলন রয়েছে ৷ কুরআন কারীমে এরূপ ব্যবহার রয়েছে ৷ তবে জাগতিক অর্থেও কাউকে “রাজাগণের রাজা’, “শীহানশাহ' 
ইত্যাদি গালভরা উপাধিতে আখ্যায়িত করতে হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
8 বলেছেন: 
ক এও PF এআ 3] এ ১১5 ALS (এআ এ), DLA) এ ৮০০৫ ০৯) এ] ১০ 2৭ ভে এ 
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“মহান আল্লাহর নিকট ঘৃণ্যতম নাম হলো যে কোনো মানুষ নিজেকে “শাহানশাহ’ বা 'রাজাগণের রাজা” নামে আখ্যায়িত 
করবে, অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রাজা নেই । অন্য বর্ণনায়: কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে 
নিন্দিত হবে এ ব্যক্তি যাকে 'রাজাগণের রাজা’ বা 'শাহানশাহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়, অথচ আল্লাহ ছাড়া কোনো রাজা নেই ।”৭৯২ 

৫. ২. ৩. ২. ৯. কাউকে রাবব বা আবৃদ বলা 

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে “অমুকের পালনকর্তা 
মালিক বা মনিব অর্থে ‘অমুকের '‘রাবব’ বলা যায় । অনুরূপভাবে জাগতিক দাসত্ব অর্থে একজনকে অন্যের “আব্দ' অর্থাৎ বান্দা, দাস 
বা চাকর বলা যায় । তবে এরূপ শব্দ ব্যবহার না করতে হাদীস শরীফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কারণ এতে শব্দের মধ্যে শিরক হয়ে 
যায়, যদিও বিশ্বাসে শিরক না থাকে । ৷ আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন: 
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“তোমাদের কেউ (মালিককে 'রাব্ব' বলবে না), বলবে না: তোমার রাব্বকে খাবার দেও, তোমার রাব্বকে ওযু করাও, তোমার 
রাব্বকে পানি পান করাও | বরং সে যেন (মালিককে) সাইয়েদী অর্থাৎ আমার নেতা, মাওলাইয়া অর্থাৎ আমার অভিভাবক বলে । আর 
তোমাদের কেউ (নিজের দাস বা চাকরকে) ‘আমার বান্দা’ বা আমার বান্দি বলবে না, কারণ তোমরা সকলেই তো আল্লাহর বান্দা এবং 
তোমাদের সকল নারীই তো আল্লাহর বান্দি । বরং বলবে: আমার যুবক বা ছেলে, আমার যুবতী বা মেয়ে বা আমার বালক ।”১৩ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, মালিককে রাবব বলা এবং দাস বা চাকরকে “বান্দা” বলা মূলত বৈধ হলেও শব্দের শিরকের কারণে 
রাসূলুল্লাহ % তা বর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধারণ শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও অনেক আদব ও শিরকের বিষয় রয়েছে, যা শিরক আকবার না 
হলেও শিরক আসগর বলে গণ্য হতে পারে । এ জন্য রাসূলুল্লাহ ৪8 শিরক থেকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বদা শিরক থেকে তাওবা 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন । আবু মুসা আশ 'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 38 বলেছেন: 
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“হে মানুষেরা, শিরক থেকে আত্মরক্ষা কর; কারণ শিরক পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্মতর । তখন একব্যক্তি বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল, তা যদি পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্মতর হয় তবে কিভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন, তোমরা 
বলবে; হে আল্লাহ, আমরা জেনেশুনে আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা না জানি তা 
থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ৮১ 
৫. ৩. শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, তাওহীদের দাও‘আতই সকল নবী-রাসূল (আ)-এর মূল দাও'আত । বস্তুত শিরকই মানব 
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সমাজের কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির সকল আশা চিরতরে নস্যাত করে দেয় । এজন্য শয়তান সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে 
সকল মানুষকে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে । নবী-রাসূলগণের দাও“আতের মাধ্যমে যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে 
এবং বিশেষকরে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে তাদেরই নামে শিরকে লিপ্ত করেছে শয়তান । এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহুদী, খৃস্টান এবং 
আরবের মুশরিকগণ । এরা সকলেই নবী-রাসূলগণের হেদায়েত প্রাপ্ত মানুষদের উত্তরসূরী ও অনুসারী । যুগের পর যুগ এরা বং 
পরম্পরায় নবী-রাসূলগণের হেদায়াত বহন করেছেন এবং তাদের দীন পালন করেছেন । কিন্তু এরই মাঝে শয়তান এদের মধ্যে শিরক্‌- 
এর প্রচলন করতে সক্ষম হয় । 

মহান আল্লাহর সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনীন শরীয়ত ও দাওয়াত হিসেবে ইসলামে শিরক প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে । এর অন্যতম হলো মূল ওহীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং একে সর্বজনীন করা । পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব 
যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মাতদের মধ্যে শিরক প্রবেশের মূল কারণগুলির অন্যতম ছিল (১) ওহী ভূলে যাওয়া বা ওহীর বিকৃতি ঘটা 
এবং (২) ওহীর পরিবর্তের মানুষদের মতামত, ব্যাখ্যা ও পছন্দকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা । 

এ সকল মানুষ ওহীর ব্যাখ্যা ও দীনের নামে বিভিন্ন শিরক, কুফর ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলন করে এবং এগুলিকেই মূল 
তাওহীদ ও দীন বলে দাবি করে । মূল ওহী বিকৃত, বিলুপ্ত বা আংশিক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এদের মতের অসারতা প্রমাণের পথ থাকে 
না। ফলে এদের মতামতই দীন বলে পরিগণিত হয় । মুসলিম উম্মার মধ্যে শিরকে প্রচলন বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখব যে, 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রচলনের জন্য শয়তান ও তার শিষ্যরা একইভাবে চেষ্টা করেছে৷ তবে মূল ওহী অর্থাৎ কুরআন ও 
হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণে তাদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি। 

পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি যে, তাওহীদের প্রচার ও শিরক অপনোদনই কুরআন-হাদীসের মূল আলোচ্য 
বিষয় । দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও শিরকই কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় । বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসে 
শিরক প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । এগুলির মধ্যে রয়েছে (১) মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাস ও কর্মগুলি 
উল্লেখ করা, যেন মুমিনরা কখনো সেগুলিতে লিপ্ত না হয়, (২) শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা, যেন মুমিনগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, (৩) 
শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা, (৪) শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা এবং (৫) শিরকের পথগুলি বন্ধ করা । আমরা এখানে এ 
সকল বিষয়ে আলোচনা করতে চাই । আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি । 

৫. ৩. ১. মুশরিকগণের পরিচিতি 

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুশরিকগণের একটি সুন্দর শ্রেণীভাগ করেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী | তিনি 
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে তিনি মুশরিকদেরকে তিন শ্রেণীতে এবং “আল-বালাগুল মুবীন" গ্রন্থে মুশরিকদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছেন । তীর শ্রেণীভাগ নিম্নরূপ: 

৫. ৩. ১. ১. জ্যোতিষি, প্রকৃতিপূজারী বা নক্ষত্র পূজারিগণ 

এরা দাবি করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য । এদের ইবাদত করলে পৃথিবীতে উপকার পাওয়া যায় । মানুষের 
প্রয়োজন বা হাজত এদের কাছে পেশ করা সঠিক । তারা বলে, আমরা গবেষণা করে উদঘাটন করেছি যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, 
ব্যক্তির সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে । এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের 
বুদ্ধিমান সত্তা আছে যার ভিত্তিতে তারা যাত্রা ও চলাচল করে । এরা এদের পূজারীদের বিষয়ে অচেতন নয় । এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে 
তারা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামে মন্দির তৈরি করেছে এবং তাদের ইবাদত করে । 

৫. ৩. ১. ২. মুশরিকগণ 

এরা মুসলিমদের সাথে তাওহীদুর রূবুবিয়্যাতের অধিকাংশ বিষয়ে একমত । তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি 
পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই । এছাড়া যে বিষয়গুলি তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্য কাউকে কোনো এখাতিয়ার বা 
ক্ষমতা প্রদান করেন নি সে সকল বিষয়ও তিনি পরিচালনা করেন । অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলিমদের সাথে একমত নয় | তারা দাবি 
করে যে, তাদের পূর্ববর্তী নেককার বুজুর্গগণ আল্লাহর ইবাদত করে তীর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে 
উলুহিয়্যাত' বা ‘উপস্যত্ব’ প্রদান করেন । এভাবে তারা অন্যান্য বান্দাদের ‘ইবাদত’ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন । যেমনভাবে 
রাজাধিরাজ মহারাজের খাদিম বা সেবক তার সেবা ও ভক্তি করে যখন চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় তখন মহারাজ সেই খাদিমকেও রাজত্ব 
উপঢৌকন প্রদান করেন বা তাকে একটি বিশেষ এলাকার “সামন্ত' রাজা বানিয়ে দেন। তখন সে রাজত্বের পরিচালনার দায়ভার এ 
সামন্ত রাজার উপরেই বর্তায় । আর উক্ত রাজ্যের প্রজাদের দায়িত্ব হয়ে যায় এ রাজার আনুগত্য করা । 

তারা বলে, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা কবুল হবে না । এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি 
উর্ধ্বে । তার নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তার ইবাদত কোনো কাজে আসবে না । বরং এ সকল বুজুর্ণের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা 
আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন । তারা বলে, এ সকল বুজুর্গ শুনেন, দেখেন, তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের বিষয়াদি 
পরিচালনা করেন এবং তাদের সাহায্য করেন । 

এ সকল দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে তারা এসকল বুজুর্ণের নাম পাথরে খোদাই করে রাখে এবং তাদের নাম বিজড়িত পাথর 
সামনে রেখে তাদের ইবাদত করে । প্রথম যুগের মুশরিকদের তিরোধানের পরে পরবর্তী প্রজন্মের মুশরিকগণ মূল বুজুর্গ উপাস্য ও 
তাদের স্মৃতিতে বানানো মুর্তি বা স্তম্ভের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না । তারা মনে করে এ সকল মুর্তি বা স্তস্তই বুঝি উপাস্য । এজন্য 
মহান আল্লাহ এ সকল মুশরিকদের দাবি দাওয়া রদ করে কখনো বলেছেন যে, বিশ্ব পরিচালনা, রাজত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র তারই । 
কখনো তিনি বলেছেন যে, তারা যাদের ইবাদত করে তারা জড় পদার্থ মাত্র । 
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৫. ৩. ১. ৩. খুস্টানগণ 


খৃস্টানগণ দাবি করে যে, ঈসা মাসীহ (আ)-এর সাথে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির উধ্বে । 
কাজেই তাকে ‘আবৃদ’ অর্থাৎ দাস বা ‘বান্দা’ বলা উচিত নয় । কারণ তাকে 'আব্দ' বা “বান্দা” বললে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান 
বানিয়ে দেওয়া হয় । এরূপ করা তার মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী । সর্বোপরি এতে আল্লাহর সাথে তার যে বিশেষ নৈকট্যের 
সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয়। 

এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তার বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য তাকে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলতে পছন্দ করেন । তাদের 
যুক্তি এই যে, পিতা তার পুত্রকে বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাকে প্রতিপালন করেন । আর সাধারণ দাস বা 
চাকরদের চেয়ে পুত্র অধিক মর্যাদার অধিকারী হয় । এজন্য ‘পুত্র’ পদটিই তার মর্যাদার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ । 

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাকে আল্লাহ’ বলতে শুরু করেন । তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ 
করেছেন এবং তার মধ্যে অবস্থান করছেন । আর এজন্যই তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানানো ইত্যাদি মানুষের 
অসাধ্য অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম হন । কাজেই তার কথাই আল্লাহর কথা এবং তাকে ইবাদত করা অর্থ আল্লাহকে ইবাদত করা । 

পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্যে ঈসা (আ)-কে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলার এ সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও 
অসচেতনতা বিরাজ করে | ফলে তারা ‘আল্লাহর পুত্ৰত’ বলতে প্রকৃত পুত্রত্বই বুঝতে থাকে । কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি 
প্রকৃতই ‘আল্লাহ’ ৷ এজন্য আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে কখনো বলেছেন যে, তার কোনো স্ত্রী নেই, কখনো বলেছেন যে, 
তিনিই আকাশমগ্লী ও পৃথিবীর অষ্টা । 

এ তিন দলেরই মতামত প্রমাণের জন্য অনেক লম্বা চওড়া যুক্তি তর্কের বহর রয়েছে । কুরআন কারীমের শেষের দু দলের শিরকের 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তিকর দালিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে ৮৭১৫ 

অতঃপর তিনি বলেন: “শির্ক রোগে আক্রান্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের । তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা ভুলে 
গিয়েছে । সে কেবল শরীকগণেরই ইবাদত করে এবং কেবলমাত্র তাদের কাছেই নিজের হাজত-প্রয়োজন পেশ করে । আল্লাহর কাছে 
সে নিজের প্রয়োজন জানায় না বা আল্লাহর দিকে সে দৃষ্টিপাতও করে না । যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানে ও মানে যে এই মহাবিশ্বের 
অনাদি-অনন্ত সৃষ্টা আল্লাহই ৷ মুশরিকদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই নেতা, প্রভু এবং বিশ্বের পরিচালক । কিন্তু তিনি তার 
উলুহিয়্যাত'-এর কিছু মর্যাদা তার কোনো কোনো বান্দাকে দিয়ে থাকেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল করেন । তাদেরকে তিনি কিছু 
বিশেষ বিষয়ে পরিচালনার বা কার্যনির্বাহের দায়িত্ব প্রদান করেন । যেমন মহারাজ বা রাজাধিরাজ তার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে 
‘সামন্ত’ রাজা নিয়োগ করেন এবং তাকে উক্ত এলাকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন । বৃহৎ বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ সকল বিষয় 
পরিচালনা ও কার্য নির্বাহ করার দায়িত্ব এ সকল ছোট রাজাদের উপর অর্পিত হয় ৷ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী মুশরিক আল্লাহর এ 
সকল বিশেষ বান্দাদেরকে “আল্লাহর বান্দা” “আল্লাহর দাস’ বা আল্লাহর আবদ' বলতে দ্বিধাবোধ করে; কারণ এতে “এ সকল খাস 
বান্দাকে অন্য সব ‘আম’ বান্দার সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় । এজন্য সে এরূপ খাস বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা না বলে ‘আল্লাহর 
পুত্ৰ’ বা ‘আল্লাহর মাহবুব" (আল্লাহর প্রিয়) বলে । আর নিজেকে সে এরূপ “খাস বান্দাদের’ বান্দা বলে নামকরণ করে । যেমন 
‘আব্দুল মাসীহ', আব্দুল উষ্যা, ইত্যাদি । ইহুদী, খৃস্টান, সাধারণ মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (88)-এর দীনের অনুসারী সীমালজ্বনকারী 
মুনাফিকদের অধিকাংশই এই রোগে আক্রান্ত 1” 

৫. ৩. ১. ৪. কবর পৃজারিগণ 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থে বলেন: “মুশরিকগণের চতুর্থ দলটি হইল কবর পুজারীদের দল । তাহাদের দাবী 
হইল যখন আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা ইবাদত বন্দেগী সাধন-ভজন দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোআ কবুল হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরূপে 
পরিগণিত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির ইনতিকালের পর তাহার আত্মা বিরাট শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে | সুতরাং যে লোক 
এমন বুযুর্গের আকৃতি ও চেহারার ধ্যান করে অথবা তাহাদের থাকার স্থান এবং কবরকে খুব বিনয়, নম্রতার এবং ভক্তি সহকারে সিজদাহ 
করে, তাহার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুযুর্গের আত্মা অবহিত হইয়া যায়; দুনিয়া ও পরকালের তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিয়া 
তাহার জন্য সুপারিশকারী হয় । উল্লেখিত শিরক ও বিদআতীদের বাতিল মতবাদ প্রচার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ 
করিয়াছেন... । 

... ইহা আমাদের ভালভাবে বুঝা উচিত যে, উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের যে 
ইবাদত বন্দেগী এই পৃথিবীতে করা হয় এবং তাহাদের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করা হয় এ সব আত্মা ও দেহসমূহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন 
তাহারা বলিবে আমরা এই সম্বন্ধে অবগত নহি । পূজারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াত করা 
তো দূরের কথা, তাহাদের কাজকে আদৌ স্বীকৃতি দিবে না ।”১ 

৫. ৩. ২. শিরকী কর্মসমূহের বিবরণ 

কোন্‌ কোন্‌ বিশ্বাস বা কর্ম করে অন্যান্য জাতির মানুষেরা মুশরিকে পরিণত হয়েছে তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা 


১৮২ 


করা হয়েছে, যেন কোনো মুমিন কোনোভাবে এরূপ কর্মের মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত না হয়। আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী জাতিগণের 
শিরক ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইবাদতে । তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক ছিল কম । আমরা এখানে বিষয়গুলি আলোচনা করব । 
৫. ৩. ২. ১. প্রতিপালনের শিরক 
শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ বা প্রতিপালনের শিরক ছিল আরবের মুশরিকদের মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন । সাধারণভাবে তারা মহান আল্লাহর 
রুবৃবিয়্যাতের একত্ব একবাক্যে স্বীকার করত ৷ তবে তারা বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহ দয়া করে কিছু বান্দার প্রতি খুশি হয়ে 
তাদেরকে বিশ্বের পরিচালনা বা নিষ্ট-অনিষ্টের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন । এজাতীয় আরো কয়েক প্রকার শিরক তাদের মধ্যে বিদ্যমান 


ছিল। 

৫. ৩. ২. ১. ১. প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের কাফিরগণ মহান আল্লাহকে একমাত্র অ্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করত । কিন্তু 
তাদের অনেকেই আখিরাতে বিশ্বাস করত না । তাদের বিশ্বাস অনেকটা এরূপ ছিল যে, মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে ছেড়ে 
দিয়েছেন, মানুষ যুগের আবর্তনে মরে শেষ হয়ে যায় । কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এদের বিভ্রান্তি আলোচনা ও অপনোদন করা 
হয়েছে । একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তারা বলে, “একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাচি, আর কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে !’ বস্তুত এ 
ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে ।”** 

আমরা আগেই বলেছি যে, এরূপ কুফরী বা অবিশ্বাসও শিরক । কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা যুগের 
আবর্তনকেই ‘রাবব’ বা মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের গুণধারী বলে বিশ্বাস করছে । 

৫. ৩. ২. ১. ২. আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি 

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যাদেরকে ‘আল্লাহর বিশেষ বান্দা’ বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত সৃষ্টি 
বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর কন্যা বা আল্লাহ পুত্র বলে আখ্যায়িত করত । প্রাচীনকাল থেকেই মুশরিকগণ বিভিন্ন 
যুক্তিতে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে ‘আল্লাহর সন্তান’, ‘আল্লাহর পুত্র, ‘আল্লাহর কন্যা” ‘আল্লাহর বংশধর’ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে 
দাবি করত । যেমন মুশরিকগণ মালাইকা বা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত এবং জিন্নদেরকে আল্লাহর সাথে 
আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত । এছাড়া কোনো কোনো ইহুদী উযাইর' (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত । 
আর খুস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত । সাধারণত পুত্রত্ব বা সন্তানত্ব দ্বারা তারা একটি বিশেষ সম্পর্ক 
বুঝাতো যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয় । এগুলি সবই মহান আল্লাহর মর্যাদার পরিপূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক শিরকী বিশ্বাস । কুরআন 
কারীমে বারংবার এগুলির প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এরূপ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়েছে । 

৫. ৩. ২. ১. ৩. আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক 

মুশরিকদের শিরকের অন্যতম একটি প্রকাশ ছিল মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কারো ‘ইলমুল গাইব’ অর্থাৎ অদৃশ্য 
জগতের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা । 

এখানে লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের অন্যতম দিক তার অনন্ত-অসীম অতুলনীয় ও সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। 
তার অন্যতম সিফাত হলো “আলিমুল গাইব’ বা “অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী’ এবং ‘আলিমুল গাইব ওয়াশ শাহাদাহ' বা “দৃশ্য ও 
অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী’ । কুরআন কারীমে একথা বলা হয় নি যে, মহান আল্লাহর মত গাইবী ইলম কারো নেই, বরং বারংবার 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞানই আল্লাহ ছাড়া কারো নেই । পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে 
গাইবের জ্ঞান তার নবী-রাসূলদের প্রদান করেন । এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলসহ সমগ্র সৃষ্টিকে অতি সামান্য জ্ঞানই 
দান করা হয়েছে। 

বান্দার জ্ঞান উপকরণের অধীন | জাগতিক বা আত্বীক উপকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি, ওহী ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দা 
জ্ঞান লাভ করে । ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য জাগতিক উপকরণ সকল মানুষের জন্য সমান । আর ওহী, ইলহাম ইত্যাদি মহান আল্লাহ দয়া ও পছন্দ 
করে কোনো বান্দাকে দিতে পারেন । এগুলি একান্তই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, বান্দার ইচ্ছাধীন নয় । 

ইলমুল গাইবে শিরক করার বিভিন্ন দিক রয়েছে: 

(১) আল্লাহ ছাড়া কারো উপকরন ছাড়া কোনো বিশেষ বা সকল গাইবেরর জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা । 

(২) ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে কোনো গাইব বা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের 
অদৃশ্য কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা । জ্যোতিষী, গণক, যাদুকর ও জিন্নদের বিষয়ে আরবের মুশরিকগণ এরূপ 
বিশ্বাস পোষণ করত । 

(৩) আল্লাহর সকল ইলমু গাইব তিনি তার কোনো বান্দাকে জানিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা । এতে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট 
নির্দেশনা অস্বীকার করা হয় । কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টির সকল জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য 
এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না । অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন ভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের সময়, আগামীকাল মানুষ 
কি করবে, কোথায় মরবে ইত্যাদি কিছু বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না । এজন্য কাউকে আল্লাহ এরূপ সকল ও সামগ্রিক গাইব 
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জানিয়েছেন বলে দাবি করাও কুরআনের নির্দেশনা অস্বীকার করা বলে গণ্য । খুস্টানগণ ঈসার (আ) বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে । 

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করে যে, ঈসা মাসীহ (আ) মহান আল্লাহর মতই সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কারণ তিনি মহান 
আল্লাহর যাতেরই অংশ । প্রচলিত ও বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও যীশুর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, তিনি গাইব জানতেন না । কিন্তু খুস্টানগণ 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ সকল আয়াত বাতিল করে দেয় । প্রচলিত বাইবেলের মথির সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৬ আয়াতে কিয়ামতের 
বিষয়ে যীশু বলেছেন: “কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ব কেহই জানে না, স্বর্ণের দূতগণও (ফিরিশতাগণ) জানেন না, পুত্রও (যীশু 
স্বয়ং) জানেন না, কেবল পিতা জানেন ।” ব্রিত্ববাদী খুস্টানদের জন্য এ কথাটি কঠিন চপটাঘাত । তারা জালিয়াতির মাধ্যমে বা ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে কথাটি গোপন করতে বা বাতিল করতে চেষ্টা করেছে । জালিয়াতির একটি নমুনা এই যে, তারা 'পুত্রও জানেন না’ কথাটুকু 
বাইবেল থেকে মুছে দেয় । বর্তমানে 'অথোরাইযৃড ভার্সন’ নামে প্রচলিত কিং জেমস ভার্সন-এ উপরের আয়াতটির নিমরূপ: “But of that 
day and hour knoweth no man 200, not the angels of heaven, but my Father only.” এখানে পাঠক দেখছেন যে, 
পুত্ৰও জানেন না (neither the 902) কথাটি মুছে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই প্রায় হাজার বৎসর যাবত এ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল । 
বর্তমানে বিভিন্ন প্রাচীন পাগুলিপির আলোকে জালিয়াতি ধরা পড়ার কারণে আধুনিক সংস্করণগুলিতে কথাটি সংযোজন করা হয়েছে । এছাড়া 
বাইবেলের মধ্যে আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, ঈসা মাসীহ কখনোই ওহীর অতিরিক্ত কোনো গাইবের কথা 
জানতেন না বা জানার দাবি করেন নি। তবে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ আয়াতটি এবং এ জাতীয় সকল আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ বাতিল 
করে দেয় এবং যীশুর জন্য সামগ্রিক ইলমুল গাইব দাবি করে। 

৫. ৩. ২. ২. ইবাদতের শিরক 

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের শিরকেরই বেশি লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে 
তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে। বস্তুত মানুষের মুর্খতা ও মানবীয় দুর্বলতা তাকে প্ররোচিত করে বিপদে আপদে 
মূর্ত’, দৃশ্যমান’ বা হাতের নাগালে পাওয়া কারো কাছে নিজের অসহায়ত্ব পেশ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন করা । মানুষ বিপদে- 
আপদে, দুঃখে-কষ্টে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকুতি জানায় । কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরচিত্ততা 
এভাবে অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না । কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তান এরূপ অস্থিরচিত্ততা 
ও দুর্বলতার সুযোগে মানুষকে প্ররেচিত করে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত 'দৃশ্যমান', বা হাতের নাগালে পাওয়া যায়’ এমন কোনো 
ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে । বান্দা ভাবে এতে হয়ত দ্রুত তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । 
বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে তার এরূপ কর্মকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চায় । 

এরূপ ব্যক্তি কখনোই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে সৃষ্টা, প্রতিপালক বা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না, বরং মহান শ্রষ্টার সাথে 
সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে ভক্তির অর্ঘ্য, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন । এভাবেই ইবাদতের শিরক 
যুগে যুগে বিভিন্ন আসমানী ধর্মের অনুসারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে । 

আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি জেনেছি । কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি 
মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য পালন করত ৷ কুরআন ও হাদীসে এগুলি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পালন করতে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । আমরা এখানে এ সকল ইবাদতের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

৫. ৩. ২. ২. ১. গাইরুল্লাহর সাজদা 

সাজদা করা ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ । চূড়ান্ত ভক্তি বা অলৌকিক ভক্তির প্রকাশ হিসেবেই শুধু সাজদা করা হয়। 
চাদ, সূর্য, প্রতিমা, ইত্যাদি সকল উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদত করে মুশরিকগণ | কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া 
অন্যকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন: So | 
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“তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তারই 
ইবাদত কর ৮৭১৯ 

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, সাজদা, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্যও “দু'আ' বা ‘ডাকা’ । যাকে ডাকা হচ্ছে বা 
যার কাছে অলৌকিক প্রর্থনা করা হচ্ছে তিনি যেন খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি সাড়া দেন সেজন্যই সাজদা । এজন্য মহান আল্লাহ বলেন: 
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“এবং এই যে, সাজদা করার কর্মসগুলি বা সাজদার স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে 
ডেকো না।” 

৫. ৩. ২. ২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত 

উৎসর্গ করা (50101106) ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ । জীব জানোয়ার উৎসর্গ করা হলে আমরা সাধারণত কুরবাণী 
দেওয়া, বলি দেওয়া বা জবাই করা বলি । খাদ্য, ফসল, ফুল ইত্যাদী উৎসর্গ করা হলে সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের মুসলিম পরিভাষায় 
মান্নত, সদকা ইত্যাদি বলা হয় । যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা আল্লাহকে বা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে খুশী করার জন্য, তাদের 
বর, আশীর্বাদ বা করুণা পাওয়ার জন্য বা তাদের প্রতি অন্তরের ভক্তি প্রকাশের জন্য জীব জানোয়ার, ফল-ফসল, ফুল-ফল খাদ্য ইত্যাদী 


১৮৪ 


উৎসর্গ করেছেন, বলি দিয়েছেন বা ভেট দিয়েছেন এবং এখনো দেন। উৎসর্গ কখনোও সাধারণভাবে করা হয, কোন রকম শর্ত 
(precondition) ছাড়াই একজন ভক্ত তার ভক্তির প্রকাশ হিসাবে উৎসর্গ দান করেন । কখনো বা তা মানত হিসাবে পেশ করা হয়, অর্থাৎ 
একজন ভক্ত উপাসক সিদ্ধান্ত নেন যে তার নির্দিষ্টমনোবাসনাপূর্ণ হলে তিনি তার উপাস্যর জন্য কিছু উৎসর্গ করবেন । 
সর্ব যুগের মুশরিকদের মত আরবের মুশরিকরাও জীব জানোয়ার, ফসল খাদ্য ইত্যাদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতো এবং 
তাদের অন্য সকল উপাস্যের জন্যও উৎসর্গ করত । এ শিরকের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন: 
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“আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তনুধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী 
বলে, “এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের অন্যান্য উপাস্যের জন্য । যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌছে না এবং যা 
আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পেছে; তারা যা মিমাংসা করে তা নিকৃষ্ট ৮২, 
উৎসর্গ বিষয়ক শিরকের বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
05950 Ais ৮৮ CALA AUG ALES) ০ Gnas ০৩০ Y Ww 083 
“আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। 
শপথ আল্লাহর, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই 1”) 
কুরবানী বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার নির্দেশনা দিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
মিনি এ 3 ০১ এও %] 8১৬১ লিন লে) এ] 055৩ ৪০৯৩ নও ৮৯৮০৩. fr 
“বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ বা কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহরই নিমিত্ত, যিনি জগৎসমূহের 


প্রতিপালক,তার কোন শরীক নেই । এজন্যই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি সর্বাগ্রে আ্সমর্পণ করছি” *** 
মহান আল্লাহ তার রাসূল ($%)-কে সম্বোধন করে বলেন: 


১৯4 LY ৮০৪ 


“তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং জবাই-কুরবানী কর 1” 

এ জাতীয় শিরক আলোচনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ বলেন: মুশরিকগণ মুর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ-নক্ষত্রের করুণা ও নৈকট্য 
লাভের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত । এজন্য তারা জবাইদের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত । অথবা তাদের উদ্দেশ্যে 
বানানো বিশেষ বেদি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে নিয়ে পশু জবাই করত । কুরআনে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে । এছাড়া 
তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত । এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ৫: 
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“বাহীরাহ, সায়িবা, ওয়সীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ্‌ স্থির করেন নি; কিন্তু 
কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না ৮” 

৫. ৩. ২. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা ত্রাণ প্রার্থনা 

দু'আ (£৮১ |) অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (09811, pray, 10৬016) । ডাকা বা আহ্বান করা এবং প্রার্থনা 
করা পরস্পর জড়িত । কারো কাছে প্রার্থন করতে হলে তাকে ডাকা হয় এবং সাধারণত কারো ডাকার উদ্দেশ্য তার সাহায্য প্রার্থনা 
করা। 

দু'আ বা প্রার্থনার বিষয়বন্তর দিক থেকে দু'আকে অনেক সময় 'ইসতি'আনাহ (এ 4১) অর্থাৎ “আওন” বা সাহায্য প্রার্থনা, 
ইসতিম্দাদ' (১১4), অর্থাৎ ‘মদদ’ বা সাহায্য প্রার্থনা, ইসতিগাসাহ' (4১৯% 4১!) অর্থাৎ “গাউস" বা ত্রাণ বা উদ্ধার প্রার্থনা ইত্যাদি 
বলা হয় । সবকিছুরই মূল “দু'আ? । 

প্রার্থনা করা বা ডাকার বিষয়বস্ত দুই প্রকারের হতে পারে । এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ 
স্বাভাবিকভাবে করতে পারে । এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ 
জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য 


১৮৫ 


সাহায্য চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত । জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস 
নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে । 

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা বা ডাকা অলৌকিক বা অপার্থিব । জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি 
প্রার্থনা করা । এ জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো “ধর্মের অনুসারী” বা “বিশ্বাসী” করেন । “বিশ্বাসী” কেবলমাত্র “আল্মাহ', ‘ঈশ্বর’ বা 
সর্বশক্তিমান বলে যাকে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে ‘ইশ্বরের’ বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে “এশ্বরিক' ক্ষমতা আছে, তার কাছেই 
এরূপ প্রার্থনা করেন বা তাকেই এভাবে ডাকেন । 

দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রার্থনা বা ডাকাই ইবাদত-এর সার্বজনীন প্রকাশ । সকল যুগে সকল ধর্মের মানুষই মূলত তার আরাধ্য বা 
উপাস্যকে ডাকে ও তার কাছে প্রার্থনা করে অপার্থিব ও অলৌকিক সাহায্য লাভের জন্য । উৎসর্গ, কুরবানি (580110০), নযর, 
মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু'আর জন্যই । যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে 
তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম । এভাবে আমরা দেখছি যে 
দু'আই হলো ইবাদত-এর সর্বজনীন ও সর্বপ্রধান প্রকাশ । 

নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী $& বলেন : 
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“দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত ।” একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন? 
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“তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করব । নিশ্চয় 
যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে (আমার কাছে প্রার্থনা না করে) তারা শীঘ্রই লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ 

9৭২৮ 
করবে । 

দু'আ, কেন্দ্রিক শিরকের বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাহ) বলেন: “মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নিকট হাজত বা 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত । অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা, দরিদ্র ব্যক্তির সচ্ছলতা ইত্যাদি প্রয়োজনে তারা তাদের নিকট 
প্রার্থনা করত । এ সকল উদ্দেশ্য পুরণ হওয়ার জন্য তারা তাদের নামে মানত করত । তারা আশা করত যে, এ সকল মানতের মাধ্যমে 
তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং বিপদাপদ কেটে যাবে । তারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ সকল উপাস্যের নাম পাঠ করত ৷ একারণে 
আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সালাতের মধ্যে বলবে: 
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“আমরা শুধু তোমরই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ।” ৯ 
মহান j < 5 রে রে 
1১1 All 1৮৩ ১৬ 


“সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেক না ।”*% 
কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে ডাকা’ অর্থ ‘ইবাদত’ করা । তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয় । স্পষ্টতই ‘ডাকা’ 
অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা । কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন *'; 
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“বল, তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে, অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত 
হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও?) বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকবে | তিনি ইচ্ছা 
করলে যে বিপদের জন্য তাকে ডাকবে তোমাদের সে বিপদ তিনি দূর করবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করতে তাদেরকে 
তোমরা ভুলে যাবে ৮৯২ 

যেহেতু দু'আই ইবাদতের মূল প্রকাশ এবং এক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি শিরকে লিপ্ত হয় মানুষ, সেহেতু কুরআনে এই ইবাদতের কথা 
সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয়েছে । কোথাও একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে বা একমাত্র তারই কাছে দু'আ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 
কোথাও আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করার অসারতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করতে 
নিষেধ করা হয়েছে, কোথাও মুশরিকরা যে তাদের উপাস্যদের ডাকত বা তাদের কাছে দুআ করার মাধ্যমে শিরক করত তা বারংবার বলা 
হয়েছে । কুরআনে দু-শতাধিক স্থানে এ ব্যপারে বলা হয়েছে । 


১৮৬ 


একটি উদাহরণ থেকে আমরা লৌকিক ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকা এবং শিরকী ত্রাণ প্রার্থনা বা ডাকার মধ্যে পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করি । 
মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে । আমি সামনে কোনো মানুষ দেখে বা কোনো মানুষ থাকতে পারে মনে করে চিৎকার করে 
বললাম, ভাই, আমার গরুটি একটু ধরে দেবেন! অথবা আমি পথ চিনতে পারছি না, তাই কোনো মানুষকে দেখে অথবা কোনো বাড়ির 
বাইরে দীড়িয়ে ভিতরে মানুষ আছে অনুমান করে চিৎকার করে বলছি, ভাই অমুক স্থানে কোন দিক দিয়ে যাৰ একটু বলবেন! 

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি । এ মানুষের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা এশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না । এ ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না । আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে বা 
উক্ত স্থানের একজন বাসিন্দা স্বাভাবিকভাবে পথটি চিনবে বলে আশা করা যায় । এজন্য আমি তার থেকে এই লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা 
করছি। 

যদি কোথাও এই প্রকারের জাগতিক সমস্যা হয় এবং সেখানে কোনো মানুষজন না থাকে তাহলে উপস্থিত অদৃশ্য ফিরিশতাগণের 
নিকটও সাহায্য চাওয়া যেতে পারে বলে একটি দুর্বল সনদের হাদীস থেকে জানা যায় । মুমিন জানেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতাগণ 
পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়া অদৃশ্য সৃষ্টি জীনেরাও বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে । উপরের পরিস্থিতিতে যদি কোনো দৃশ্যমান 
মানুষকে না দেখে তিনি অদৃশ্য ফিরিশতা বা জিনের কাছে লৌকিক সাহায্য চান তাহলে তা জায়েয হবে । কারণ তিনি কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টির 
মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা অলৌকিকত্ব কল্পনা করছেন না । তথায় কোন্‌ ফিরিশতা আছেন বা কোন্‌ জ্বিন রয়েছেন তাও তিনি জানেন না বা জানা 
তার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তিনি জানেন যে, এখানে কোনো ফিরিশতা বা জ্বিন থাকতে পারেন । আল্লাহর অন্য কোনো 
বান্দাকে দেখছি না, কাজেই এখানে উপস্থিত আল্লাহর অদৃশ্য বান্দাদের কাছে একটু সাহায্য চেয়ে দেখি কী হয় । ইবনু মাসউদ (রো) থেকে 
একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : | 
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“বান্দার সাথে তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ ছাড়াও আল্লাহর অনেক ফিরিশতা আছেন যারা সারা বিশ্বে কোথায় 
কোন গাছের পাতা পড়ছে তাও লিখেন । যদি তোমাদের কেউ কোনো নির্জন প্রান্তরে আটকে পড়ে বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে সে 
ডেকে বলবে: হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের রহমত করুন 1৮55 

এ প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে যদি কেউ অনুপস্থিত কাউকে ডাকেন বা অনুপস্থিত কারো কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে তা শিরক হবে । যেমন, কারো রিকশা উল্টে গেছে বা গাড়িটি খাদে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক লৌকিক কর্ম 
যে, সে কাউকে দেখতে পাক বা না পাক, সে চিৎকার করে সাহায্য চাইবে: কে আছ একটু সাহায্য কর । এখানে সে লৌকিক সাহায্য 
চাচ্ছে । কিন্তু যদি সে এ সময়ে সেখানে অনুপস্থিত কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে ডাকতে থাকে তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হবে । কারণ সে 
মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান বা সদা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত ৷ কাজেই, তিনি 
দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কাটিয়ে 
দেওয়ার মতো “অলৌকিক” ক্ষমতা তার আছে । এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অলৌকেকত্ব, এশ্বরিক শক্তি বা মহান আল্লাহর 
গুণাবলী আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে । এছাড়াও সে মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে। 

এ প্রার্থনাকারী বা আহবানকারী এ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহর জন্য 
নির্ধারিত । এ প্রাথনাকারী এই গুণাবলীকে শুধুমাত্র আল্লাহর বলে মনে করে না । সে বিশ্বাস করে যে, এই ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহর শরীক 
আছে । এই ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে । তবে সে সম্ভবত তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতাকে এ 
ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে বেশি বা দ্রুত বলে বিশ্বাস করে । এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে । এক্ষেত্রে 
মুশরিকদের দাবি যে, এ সকল খাজা বাবা, সাই বাবা, মা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জ্বিনদেরকে আল্লাহই ক্ষমতা প্রদান করেছেন । 
ক্ষমতা মূলত আল্লাহরই, তিনি এদেরকে কিছু বা সকল ক্ষমতা প্রদান করেছেন । শিরকের হাকীকাত বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ 
(রাহ)-এর বক্তব্যে আমরা তা দেখেছি । 

৫. ৩. ২. ২. ৪. গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা 

তাওয়াক্কুল অর্থ নির্ভরতা (60 ely, depend, 0050) | সাধারণভাবে বাংলায় নির্ভরতা বলতে আমরা যা বুঝি তা 
লৌকিক ও অলৌকিক দু প্রকারেরই হতে পারে । জাগতিকভাবে একজন মানুষ অন্যের শক্তি, ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করতে পারে । এক্ষেত্রে নির্ভরকারী ব্যক্তি নির্ভরকৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা অপার্থিবত্ব কল্পনা করে না, বরং 
স্বাভাবিক মানবীয় আস্থা বা নির্ভরতা প্রকাশ করে । বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ নির্ভরতা প্রকাশ করে । 

অলৌকিক নির্ভরতা কোনো অবিশ্বাসী বা নাস্তিক মানুষ করেন না। কেবলমাত্র বিশ্বাসী মানুষ যে ব্যক্তি বা সত্তার মধ্যে 
অলৌকিক ক্ষমতা বা জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অপার্থিব বা অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ করার বা তা রোধ করার ক্ষমতা 
আছে বলে বিশ্বাস করে তার অলৌকিক সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করে । মনের এরূপ প্রগাঢ় নির্ভরতাকেই ইসলামী পরিভাষায় 
তাওয়াঞ্চুল বলা হয়। 

মানুষ যার বা যাদের উপাসনা করে, অন্তরের গভীরে তার বা তাদের অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের আশা করে এবং 
এই সাহায্যের উপর তার নির্ভরতা থাকে । সে তার উপস্যের নাম নিয়ে বা তার উপাস্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তার কর্ম শুরু করে । 


১৮৭ 


এই নির্ভরতা এক প্রকার ইবাদত ৷ কেউ যদি কারো নাম নিয়ে বা কারো অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অন্তরের আস্থা বা 
নির্ভরতা নিয়ে কর্ম শুরু করেন, তাহলে তিনি তার উপাসক হিসাবে গণ্য হবেন । এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা, 
কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, কারো নামে পাড়ি জমানো... ইত্যাদি শিরক । কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বা 
তাওয়াক্কুল করতে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন: 


৩৯৬৯ এ all 2০3 
“আর মুমিনগণ একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করুক ।”* 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


১৪৩৩ AL 4359 All ৮০ 0593 
“এবং আপনি আল্লাহর উপরে নির্ভর করুন, উকিল বা কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট 1৮৭৩ 
অন্যত্র বলা হয়েছে: 


১১০০ BS 0134 এ AMG এন এ 01 
“তোমরা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে আ্্সমর্পণকারী হও তবে শুধু তারই উপরে নির্ভর 


25৭৩৬ 


কর। 
আল্লাহ আরো বলেছেন ৪ 
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“বল, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, আমি একমাত্র তার উপরেই নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করেছি 
এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন 1” 

৫. ৩. ২. ২. ৫. ভয় ও আশার শিরক 

তাওয়াকুল-এর সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত আশা ও ভয় । তাওয়াকুলের ন্যায় ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা দুই প্রকারের: প্রাকৃতিক বা 
বৈষয়িক ও অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক । সাধারণ প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার সৃষ্টি হয় দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন বস্তুগত ও 
বৈষয়িক কারণে । আমরা হিংস্র বা বিষাক্ত জীব, ধারাল অস্ত্র, জালিম মানুষ ইত্যাদি দেখলে ভয় পাই । পার্থিব জীবনে একে অপরের বিভিন্ন 
ধরণের উপকারর আশা করি । এ ধরণের পার্থিব ও বৈষযিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা মানুষ ও মানবেতর জীব জানোয়ারের মধ্যে 
বিরাজমান এবং তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয় । এরূপ ভয় বা আশা কোনো ‘বিশ্বাসের’ সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং “মানবীয় প্রকৃতির’ সাথে 
সম্পৃক্ত । নাস্তিক, আস্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ ভয় ও আশা করেন । 

পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোন ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তিকে ‘চূড়ান্ত বা অলৌকিকভাবে ভক্তি করে’ অর্থাৎ ইবাদত করে, স্বাভাবিক 
মানবীয় বা প্রাকৃতিক শক্তির উধ্ববে তাকে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, তিনি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী, 
তিনি ইচ্ছা করলেই জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ, উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন, তখন এ 
মানুষের মনে এ ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তির প্রতি ভয় ও আশার সঞ্চার হয় ৷ এরূপ ভয় বা আশার ভিত্তি “বিশ্বাস” | যে যাকে অলৌকিক 
শক্তিময় বলে বিশ্বাস করেন তাকেই এরূপ ভয় করেন বা তার অলৌকিক সাহায্যের আশা করেন । এজন্যই একজন মানুষ একটি 
মাটির টিলার মতই বিনা দ্বিধায় একটি মুর্তি, কবর বা উপাসনালয় একজন ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, পক্ষান্তরে অন্য একজন মানুষ উক্ত 
মুর্তি, কবর বা উপাসনালয়ে প্রতি সামান্যতম অভক্তির কথা কল্পনা করতেও ভয় পান। 

এই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা ইবাদত বলে গণ্য, যা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত নির্ধানিত । মহান 
আল্লাহ বলেন: 


০৬৯১৩ 513 


৭৩৮ 


এবং তোমরা কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর । 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


০৮৮ এ 195 0৯53 ৬০ ৬১৪৩ 


5৭৩৯ 


“তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত । 

কোনো মানুষ যদি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে এরূপ ভয় করে বা অন্য কারো মধ্যে কোনোরূপ অলৌকিক বা এশ্বরিক 
ক্ষমতা, মঙ্গল-অমঙ্গল করা বা তা রোধ করার অলৌকিক ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অথিকারী মনে করে কাউকে ভয় করে তবে তবে 
তা শিরক হবে । কিন্তু জাগতিক বা পার্থিব ভয় করলে তা শিরক হবে না । আল্লাহ বলেন: 


১৮৮ 


১৮৬০ 0 ৬ এও এ] oid Ada Al 54৪ ও ০৪১০9 


“তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি মানুষদেরকে ভয় করছ, অথচ আল্লাকেই ভয় 
করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত 1৮৭৮ 
কেউই কল্পনা করবেন না যে, রাসূলুল্লাহ 2 মানুষকে ভয় করে শিরকে লিপ্ত হয়েছিলেন ! অন্যত্ৰ মহান আল্লাহ বলেন: 
৯১ 0. হা ১৬১০ 25 ০ 5৩ | 29 Stal) 1৩০৪ 254 1 bE 0৪ 0৯ AF 
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“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত 
দাও? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত 
অথবা তদপেক্ষা অধিক ৷” 

এখানে কেউই বলবেন না যে, সাহাবীগণ মানুষদেরকে আল্লাহর মত বা তার চেয়েও বেশি ভয় করে শিরকে নিপতিত 
হয়েছিলেন ৷ কারণ, তাদের ভয় ছিল মানবীয়, মানুষদেরকে তারা আল্লাহর মত ক্ষমতার অধিকারী মনে করে ভয় পান নি । 

মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে ভয় পায় । এতে শিরক হয় না । এমনকি মানুষের ভয়ে বা প্রাণ বাচানোর জন্য 
আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করাকেও কেউ শিরক বলবেন না । সর্বোপরি মানুষের ভয়ে জীবন বাঁচাতে সুস্পষ্ট শিরক করলেও তাকে 
শিরক বলে গণ্য করা হবে না। জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া ইচ্ছা করলেই অলৌকিকভাবে অমঙ্গল করার ক্ষমতা আছে বলে কাউকে 
অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভয় করা ইবাদত । 

৫. ৩. ২. ২. ৬. ভালবাসার শিরক 

তাওয়াক্কুল, ভয় ও আশার মতই একটি ইবাদত ‘ভালবাসা’ (4৪৮ =|) । ভালবাসার ক্ষেত্রেও উপরের জাগতিক ও 
ঈমানী দুটি পর্যায় আছে । জাগতিক ভালবাসা ইবাদত নয়, তবে জাগতিক ভালবাসা যদি আল্লাহর বিধান পালনের বিপরীতে দাড়ায় 
তবে তা পাপ। পিতামাতা, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, উপকারী মানুষ ও অন্যান্য বিভিন্ন মানুষকে মানুষ জাগতিকভাবে 
ভালবাসে । এরূপ ভালবাসার উৎস জাগতিক সম্পর্ক, মেলামেশা, দেখাশুনা ইত্যাদি । 

ঈমানী ভালবাসার তিনটি দিক রয়েছে: (১) আল্লাহকে ভালবাসা (| 2:৯), (২) আল্লাহর জন্য ভালবাসা (4 ৯) এবং 
(৩) আল্লাহর সাথে ভালবাসা (41 &__« ৮২1) । আল্লাকে ভালবাসা হয় কেবলমাত্র তারই জন্য আর কারো জন্য নয় । আর এ 
ভালবাসার সাথে থাকে গভীর অলৌকিক ভয়, আশা ও অসহায়ত্ের ও ভক্তির প্রকাশ । এরূপ ভালবাসাই ইবাদত । আল্লাহর জন্য 
ভালবাসতে হয় যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন । আর আল্লাহর সাথে ভালবাসা হলো শিরক । আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কাউকে আল্লাহর জন্য নয়, বরং তার নিজের কারণে ভালবাসা বা অলৌকিক ভক্তি, ভয় ও অসহায়ত্ের সাথে ভালবাসা শিরক । মহান 
আল্লাহ বলেন: 
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“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে 
ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম ।”৮২ 

মুশরিকগণ দাবি করত যে, তারা তাদের উপাস্যদেরকে ভালবাসত “আল্লাহর প্রিয়’ হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের আশায় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে এ সকল উপাস্যের প্রেমই ছিল মূল । এদের মর্যাদায়, প্রশংসায় কিছু বললে তারা 
খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠত । পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহর মর্যাদা, প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলে তারা বিরক্ত হতো । এ বিষয়ে আল্লাহ 
বলেন: 
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“একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্তায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর 
পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয় ।” ** 

৫. ৩. ২. ২. ৭. আনুগত্যের শিরক 

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের একটি বিশেষ দিক তার 'হাকামিয়্যাত’ বা হুকুম, বিধান বা ফয়সালা দানের অধিকার ও ক্ষমতা । আল্লাহর 
মহান নামগুলির অন্যতম “'আল-হাকাম” অর্থাৎ বিচারক বা বিধানদাতা । যিনি প্রতিপালক তারই অধিকার তার প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্য 
বিধান প্রদান করার । মানুষ যেমন আপেক্ষিক অর্থে অন্যের রাবব বা প্রতিপালক হতে পারে, তেমনি আপেক্ষিক অর্থে বিধানদাতা, বিচারক 
ইত্যাদি হতে পারে । মহান আল্লাহর দেওয়া নির্দেশর আওতায় বা যেখানে তিনি মানুষের অধিকার দিয়েছে সেখানে মানুষ বিধান প্রণয়ন 
করতে পারে । তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নীতীত ও সামগ্রিক অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর । একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী 
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প্রতিপালক হিসেবে তিনিই জানেন সৃষ্টির কল্যাণ কিসে । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্ন্তজাতিক সকল ক্ষেত্রে মহান 
আল্লাহকে একমাত্র হাকাম বা বিচারক ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের অংশ । আর তীর উলুহিয়্যাতের দাবি যে, 
বান্দা তার হুকুমের আনুগত্য করবে । এজন্য আনুগত্য ইবাদতের অন্যতম প্রকাশ । মহান আল্লাহ বলেন: 
১০০৬৭ এ] ১9] দি sl ৯১৩০৯ এ al) দর 
বল, “তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে হুকুমদাতা মানব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ 
করেছেন চি 
অন্যত্র তিনি বলেন: 
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“তারা কি জাহিলীযুগের বিধিবিধান কামনা করে? প্রত বিশ্বাসী: সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর 
আর কে?” ৫ 
আল্লাহর বিধানবালি তার রাসূলের (%%) মাধ্যমেই পাওয়া যায় । তিনি যে বিধান প্রদান করেন তাই আল্লাহর বিধান । কাজেই 
তার সকল বিধান সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়াই ঈমান । আল্লাহ বলেন: 
51555494598 0০ 8০৯ এ লও 2 টি গীতি Ud BAGS ৮৯ 0৩৭৪ ৩১৪ 
“কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার 
তোমার উপর অর্পন না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না 
55৭8৬ 
নেয় । 
তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ও ভালবাসার ন্যায় আনুগত্যেরও লৌকিক ও অলৌকিক দুটি পর্যায় রয়েছে । ‘অলৌকিক বিশ্বাসজাত 
আনুগত্য’ একমাত্র মহান আল্লাহরই নিমিত্ত । অন্য কাউকে এরূপ আনুগত্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে । মহান আল্লাহ বলেন; 


১২৩ 0975948%4 সিএ এ] ০৪১৪৪ ১১৪০ 09 ০ 413 4০ al 2৭ KL তি 13453 রর 
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“যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই ভক্ষণ করো না । তা অবশ্যই পাপ । শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে 
বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমর তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে 1”? 
এখানে কাফিরদের আনুগত্য করাকে শিরক্‌ বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
$১ ১] ৭] 3195৩ ৪1154 3 19১৭ UG 2295 Cl ৩ 4&। 0৩3 ১০2) 27১০৩ ৯১০৩৭ Ee) 
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“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পপ্তিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম 
তনয় মাসীহকেও । কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল । তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই । তারা যা 
শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!” ৮৮ 

ইহুদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বিভিন্নভাবে তারা আলিম ও দরবেশদেরকে 
'রাবব" হিসেবে গ্রহণ করেছে: 

(১) তারা বিশ্বাস করত যে, আলিম, দরবেশ, সাধু বা সেন্টগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । বিশেষত মৃত্যুর পরে তারা 
অলৌকিক কল্যাণ, অকল্যাণ ও বিশ্ব পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন । এজন্য তারা এ সকল সেন্ট, সান্তা বা সাধুদের মুর্তি তৈরি 
করত, তথায় মানত, নযর বা ভেট প্রদান করত, তাদের কবরের নিকট ইবাদতগাহ তৈরি করত এবং তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান 
থেকে ‘বরকত’ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকত | তাদের ধর্মীয় ইতিহাস এবং বিভিন্ন হাদীস থেকে বিষয়গুলি জানা যায় । 

(২) তারা পোপ-পাদরিগ ও সাধুদের 'ইসমাত' বা অন্রান্ততায় (11911101115) বিশ্বাস করত ৷ তারা বিশ্বাস করত ও করে 
যে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তারা কাশফ, ইলহাম ও ইলমু লাদুনী লাভ করেন । সেগুলির আলোকে তারা ধর্মের যে বিধান প্রদান 
করেন তাই চূড়ান্ত । তাদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না । সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন বা ধর্মীয় বিধান জানা সম্ভব নয় । 
‘বাইবেলে’ কি আছে বা নেই তা বড় কথা নয় । পোপ বা ধর্মগুরুগণ কি ব্যাখ্যা বা নির্দেশ দিলেন তাই বড় কথা । এ সকল পোপ- 
পাদরি কখনোই সরাসরি ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অস্বীকার করত না । সাধারণত তারা ‘ইল্লাত’ ও “হিকমাত” বা কারণ ও দর্শন দেখিয়ে 
হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত ও করে । এ বিষয়টি অমুক কারণে ফরয বা হারাম করা হয়েছে, কাজেই অমুক বা তমুক 
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কারণে তা তোমার জন্য বা সকলের জন্য এখন হালাল বা হারাম । সাধারণ অনুসারীরা তাদের এরূপ বিধানকে চুড়ান্ত বলে মেনে 
নিত । 
এভাবে তারা রুবুবিয়্যাত বা প্রতিপালনের বিষয়ে আলিম ও দরবেশদেরকে আল্লাহর শরীক বানাতো । আর প্রতিপালনের 
শিরক আবশ্যন্তাবীভাবে ইবাদতের শিরকে নিপতিত করে । তাদের অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাসের কারণে তারা তাদেরকে ডাকত ও 
তাদের জন্য মানত উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদত করত । অনুরূপভাবে তাদের ‘ইসমাত’ ও হাকামিয়্যাতের বিশ্বাসের কারণে তারা তাদের 
চূড়ান্ত ও নিঃশর্ত আনুগত্য করত | কুরআনের বক্তব্য থেকে তাদের এ দু প্রকারের শিরকই সুস্পষ্ট । আয়াতের প্রথমে তাদের 
রুবুবিয়্যাতের শিরকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষে ইবাদতের শিরকের কথা বলা হয়েছে । একটি যয়ীফ সনদের হাদীস 
থেকে তাদের এ শিরকের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় । 
গুতাইফ ইবনু আ"ইউন (০৯৮1 ০ ৮5) নামক দ্বিতীয় শতকের একজন অজ্ঞাত-পরিচয় তাবি-তাবিয়ী বলেন, প্রসিদ্ধ 
তাবিয়ী মুসআব ইবনু সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (১০৩ হি) তাকে বলেছেন, সাহাবী আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন, 
১$] এ 08 ( 4d) 93302 030 ES AUS 19৬ ) 8৮15 5০57 এই 19 BE ও) চি 
১৬০১৯ ০৪ 289০135৯123 ১৪০৭ ৪ 241৬ 1 1915 55475551989 5 
“আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ 3% সূরা তাওবায় পাঠ করছেন: “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্তিতগণকে এবং সংসার- 
বিরাগীগণকে রব্ব-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে’ ৷ তিনি বললেন, ইহুদী-খুস্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের) ইবাদত করত না 
বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত । আর তারা যখন 
তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত 1” 
ইমাম তাবারী তার তাফসীরে গুতাইফের সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন । তার বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপঃ 
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‘রাসূলুল্লাহ %-কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না! 
তিনি বলেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা তোমাদের জন্য হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে গ্রহণ কর না? আর আল্লাহ যা 
হারাম করেছেন তারা তা হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না? আমি বললাম, হ্যা । তিনি বলেন, এ-ই হলো তাদের 
ইবাদত করা কি 

হুযাইফা (রা), ইবনু আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন যে, ইহুদী খৃস্টানদের পগ্তিত-দরবেশগণ যখন আল্লাহর বিধান 
উল্টে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত তখন তারা তা মেনে নিত । আর এই আনুগত্যই ছিল তাদের “রবব* মানা ।১ 

এখানে লক্ষণীয় যে, “আনুগত্য'ও ভয়, ভালবাসা ইত্যাদির মত স্বাভাবিক কর্ম । সাধারণভাবে তা ইবাদত নয় । এজন্য আল্লাহ 
ছাড়া অন্যের ইবাদত শিরক হলেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য অবৈধ নয় । ইসলামী নির্দেশের বিপরীত নয় এমন বিষয়ে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য ইসলামে বৈধ বরং নির্দেশিত । কুরাআন-হাদীসে পিতামাতা, শীসক- প্রশাসক, আলিম-উলামা প্রমুখের 
আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । দীনের বিধান না জানলে আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 
ইসলামী নির্দেশের বিপরীত কোনো মানুষের আনুগত্য করলে তাতে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার পাপ হবে, তবে আল্লাহর সাথে 
কাউকে শরীক করার অপরাধ হবে না । যদি মানবীয় ভালবাসা, ভয়, লোভ ইত্যাদি কারণে কারো নির্দেশ মত আল্লাহর বিধানের বিরোধী 
কাজ করে তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না । আমরা দেখেছি যে, এরূপ ভয়জনিত আনুগত্যের ভিত্তিতে শিরক বা কুফরী কর্মে লিপ্ত 
হলেও তা শিরক-কুফর বলে গণ্য হবে না। 

পক্ষান্তরে কাউকে প্রশ্নাতীত চূড়ান্ত আনুগত্যের যোগ্য বলে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করলেই শুধু তা শিরক বলে গণ্য হবে । 
যেমন মনে করা যে, কুরআন-হাদীসে যা-ই থাক, অমুক যেহেতু বলেছেন যে, এ কর্মটি আমার জন্য হালাল কাজেই তা আমার জন্য 
হালাল হয়ে গিয়েছে । অনুরূপভাবে যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ বা তার রাসূলের নির্দেশে যাই থাক না কেন, অমুক ব্যক্তি, 
আলিম, রাজা বা পার্লামেন্ট যা হালাল বলেছে তা প্রকৃতই হালাল এবং যা নিষিদ্ধ করেছে তা প্রকৃতই হারাম তাহলেও তা শিরক্‌ 
হবে । এক্ষেত্রেও মূলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয় । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, আনুগত্যও শিরক হতে পারে, যদি তা ইবাদত পর্যায়ের বা “চুড়ান্ত বিনয়-ভক্তি' হিসেবে হয় । 
ইহুদী খুস্টানদের আনুগত্য ছিল এ পর্যায়ের আনুগত্য । শয়তানের বন্ধু বা মুশরিকদের আনুগত্যের বিষয়টিও একইরূপ । এখানে 
আনুগত্য কর্মে নয়, বিশ্বাসে । এখানে আনুগত্য হলো মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস করা । 

আনুগত্যের শিরকের বর্ণনা দিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ) বলেন: মুশরিকগণ তাদের আলিমগণ ও নেককার আবিদগণকে রাব্ব 
বা মালিক ও প্রতিপালন হিসেবে গ্রহণ করত । এর অর্থ এই যে, তারা এ আকীদা পোষণ করত যে, এ সকল আলিম বা বুজুর্গ যা হালাল 
বলেন তা প্রকৃতপক্ষেই হালাল ও বৈধ । আর যা কিছু এ সকল আলিম ও বুজুর্গ হারাম করেন তা প্রকৃতই নিষিদ্ধ, হারাম ও শাস্তিযোগ্য 
অপরাধ ।.... এর রহস্য এই যে, কোনো বিষয়কে হালাল বা বৈধ করা এবং হারাম বা অবৈধ করার অর্থ সৃষ্টির রাজত্বে এরূপ কার্যকর 
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নিয়ম সৃষ্টি করা যে, অমুক কাজটি করলে তাতে শাস্তি পেতে হবে এবং অমুক কাজটি করলে তাতে শাস্তি পেতে হবে না । এরূপ সৃষ্টি 
ও পরিচালনা একমাত্র আল্লাহরই বিশেষণ এবং তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে । প্রথমত, কিভাবে একথা বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ $& অমুক বিষয় হালাল করেছেন বা হারাম 
করেছেন? দ্বিতীয়ত, কিভাবে বলা হয় যে, অমুক ইমাম বা মুজতাহিদ একে হালাল বা হারাম বলেছেন? 

এর উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ %-এর বক্তব্য বা নির্দেশনা আল্লাহর নির্দেশনা জানার সুনিশ্চিত প্রমাণ । যখন তিনি বলেন যে, অমুক 
বিষয় হালাল বা হারাম তখন নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা হালাল বা হারাম করেছেন । আর মুজতাহিদদের বিষয় হলো, তারা 
আল্লাহর ওহী থেকে বা ইজতিহাদের মাধ্যমে হালাল হারামের বিধানটি অবগত করান মাত্র । 

এখানে উল্লেখ্য যে, যখন আল্লাহ কোনো রাসূল প্রেরণ করেন এবং মুজিযার মাধ্যমে তার রিসালতের দায়িত্ব প্রমাণিত হয় 
এবং তার জবানীতে আল্লাহ পূর্ববর্তী শরীয়তের কোনো হারাম বিষয় হালাল করেন তখন যদি কারো অন্তরে বিধানটি গ্রহণ করতে 
দ্বিধা ও আপত্তি দেখা যায় তবে তা দুটি কারণে হতে পারে । প্রথম কারণটি এরূপ হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তির অন্তরে নতুন বিধানটি 
প্রামাণ্যতায় সন্দেহ থাকবে । এক্ষেত্রে সে উক্ত রাসূলের রিসালতে অবিশ্বাসকারী বা কাফির বলে গণ্য হবে । 

এরূপ দ্বিধা ও আপত্তির দ্বিতীয় কারণটি এরূপ হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, প্রথমে যে হারামের বিধানটি দেওয়া 
হয়েছিল তা রহিত বা পরিবর্তন করা যায় না । কারণ যে ব্যক্তির মাধ্যমে বিধানটি পাওয়া গিয়েছিল সে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ 'উলুহিয়্যাত' বা 
ঈশ্বরত্ের' কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন । অথবা তিনি মহান আল্লাহর মধ্যে ফানা বা বিলুপ্ত হয়েছিলেন এবং তারই সাথে ‘বাকা’ বা অস্তিত্ব 
পেয়েছিলেন । কাজেই তিনি যে কাজটি নিষেধ করেছেন, অথবা অপছন্দ করেছেন তার বিরোধিতা করলে সম্পদ বা সন্তানের ক্ষতি হতে 
পারে । এরপ ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত । কারণ সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা বা ব্যক্তির ‘পবিত্র ক্রোধ ও বিরক্তি’ আছে বলে 
বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তা “পবিত্র বা অলজ্ঘনীয়' হালাল বা হারামের বিধান দিতে 
পারেন নি, 

৫. ৩. ২. ২. ৮. হজ্জ বা যিয়ারতের শির্ক 

হজ্জ ইসলামের অন্যতম ইবাদত । ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে আরবের মানুষদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাবাগৃহের 
হজ্জ আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল । পরবর্তী যুগে যখন শিরকের প্রসার ঘটে তখন কাবাগৃহের হজ্জ ছাড়াও বিভিন্ন উপাস্যের সন্তুষ্টি 
আশীর্বাদ, বর বা বরকত লাভের জন্য মুশরিকগণ আরো অনেক ‘পবিত্র’ স্থানে গমন করত বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় । এগুলির 
মধ্যে ছিল ইয়ামানের 'রিয়াম’ নামক মন্দির এবং খাস'আমদের 'যুল খুলাইসা’ নামক মন্দির ।5 

এ বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন: মুশরিকদের একপ্রকার শির্ক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ । 
এর স্বরূপ এই যে, এরূপ মুশরিকগণ তাদের “উপাস্য-শরীকদের' স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কিছু স্থানকে বরকতময় বলে বিশ্বাস করে 
এবং সে সকল স্থানে গমন ও অবস্থান এ সকল শরীকের নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে । ইসলামী শরীয়তে এরূপ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ % বলেন“; | 
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“তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না: মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ (মাসজিদে নববী) ও মাসজিদুল 
আকসা টি 

৫. ৩. ২. ২. ৯. তাবার্রুকের শিরক 

তাবার্রুক অর্থ বরকত অনুসন্ধান করা বা বরকত আশা করা । আরবের মুশরিকদের শিরকের একটি দিক ছিল তাবার্রুক বা 
বরকত লাভের জন্য কোনো স্থান বা দ্রব্যের প্রতি ভক্তি প্রকাশ | তারা কাবা ঘরের পাথর ইত্যাদি বরকতের জন্য কাছে রাখত, 
তাওয়াফ করত বা সম্মান করত । এ সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার “সীরাতুন্নবী” গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন: 
ইসমাঈলের বংশে আরবদের মধ্যে শিরক প্রচলনের কারণ ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি করত ৷ তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে 
চাইতেন না । যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা সাথে করে কাবাঘরের তাষীমের জন্য 
কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন তারা যেখানেই যেতেন সেখানে এই পাথরগুলি রেখে তার তাওয়াফ করতেন ও সম্মান 
করতেন । পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায় । পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো বিভিন্ন পাথর 
পূজা করতে শুরু করে | 

কাবাগৃহের পাথর ইত্যাদি ছাড়া আরো অনেক কিছু তারা “তাবার্রুকের নামে’ ভক্তি করত, আর আমরা দেখেছি যে, চূড়ান্ত বা 
অলৌকিক ভক্তি ও অসহায়ত্ প্রকাশই ইবাদত । এভাবে তাবার্রুকের নামে তারা শিরকের মধ্যে নিপতিত হতো | তাদের এ সকল 
ভক্তিকৃত দ্রব্যের মধ্যে ছিল ‘যাত আনওয়াত' নামক একটি বৃক্ষ । 
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, আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা) বলেছেন: 
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“মক্কা বিজয়ের পরে আমরা রাসূলুল্লাহ && -এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করি । তখন আমরা নও মুসলিম । মক্কা বিজয়ের 
সময়েই কেবল আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি । চলার পথে তিনি মুশরিকদের একটি (বরই) বৃক্ষের নিকট দিয়ে যান, যে গাছটির নাম ছিল 
'যাতু আনওয়াত' ৷ মুশরিকগণ এ গাছের কাছে বরকতের জন্য ভক্তিভরে অবস্থান করত এবং তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে 
রাখত । আমাদের কিছু মানুষ বললেন: হে আল্লাহর রাসুল, মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত” আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি 'যাতু 
আনওয়াত" নির্ধারণ করে দেন । আমরা যখন এ কথা রাসুলুল্লাহ $৪-কে বললাম, তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহর কসম, মুসার 
কওম যেরূপ বলেছিল: মুশরিকদের মূর্তির মতো আমাদেরও মূর্তির দেবতা দাও”, তোমরাও সেইরূপ বললে । যার হাতে আমার জীবন 
তার কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববরতীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে 1” 

ইহুদী-খুস্টানদের এরূপ তাবার্রুক বিষয়ক যে শিরকের কথা হাদীস শরীফে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নবী ও 
অলীগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা কবর মাজার থেকে বরকত লাভের চেষ্টা । বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ 3% এ বিষয়ে তাদের নিন্দা 
করেছেন এবং তীর উম্মাতকে এরূপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । অনেক সাহাবী থেকে এ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ 
অর্থের কয়েকটি হাদীস আমরা ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ %-এর পরিচয় ও জীবনী বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করেছি । আমরা দেখেছি, 
এরূপ এক হাদীসে তিনি বলেন, “তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও 
ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত । তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, 
নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এ কাজ থেকে 1”... 

এখানে লক্ষণীয় যে, কবর বা কবরস্থের পূজা নয় বা মৃতের কাছে চাওয়া নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা সালাত আদায়ের 
জন্য রাসূলুল্লাহঞ ইহুদি-নাসারাদেরকে কঠিন ভাষায় অভিশাপ করেছেন । মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক সকল কর্ম আল্লাহর ইবাদত । 
অথচ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তিনি এসব জাতিকে লা'নত করলেন, শুধুমাত্র কবরের কাছে এই ইবাদতগুলি পালন করার কারণে । 
মসজিদ আল্লাহর ইব্দতের জন্য । মসজিদে সালাত, দু'আ ইত্যাদি যা কিছু করা হয় সবই আল্লাহর জন্য । মৃতের জন্য কিছুই নয় । 
কবরের নিকট মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্য কবরবাসীর জন্য সালাত আদায় নয়, বরং আল্লাহর জন্য সালাত আদায়ে নেককার মানুষের 
সাহচার্য ও বরকত লাভ মাত্র । কিন্তু এরূপ তাবার্রুকের চিন্তাই শিরকের অন্যতম পথ । এজন্য রাসূলুল্লাহ &8 কঠোরভাবে এরূপ করতে 
নিষেধ করেছেন । 

৫. ৩. ৩. শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা 

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী মুশরিক সম্প্রদায়গুলি জীবিত, মৃত ও জড় বিভিন্ন সৃষ্টির ইবাদত 
করত । জীবিতদের মধ্যে তারা ফিরিশতা ও জিন্নগণের ইবাদত করত । আর মৃতদের মধ্যে তারা বিভিন্ন নবী, রাসূল ও নেককার 
মানুষদের ইবাদত করত । মৃতদের ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা তাদের স্মৃতিবিজড়িত কিছু সামনে রেখে তাদের ডাকত । এক্ষেত্রে তাদের 
প্রধান অবলম্বন ছিল, তাদের সমাধি, মূর্তি, স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থান ইত্যাদি । এ সকল বস্তুকে সামনে রেখে এ সকল মৃতদের আত্মার 
জন্য তারা উৎসর্গ, ভেট, জবাই, সাজদা ইত্যাদি পেশ করত এবং তাদের সাহায্য, সুপারিশ, নেক-নজর ইত্যাদি কামনা করত । যুগের 
আবর্তনে সাধারণ অনেক মুশরিক এ সকল মূর্তি, পাথর, কবর, বৃক্ষ ইত্যাদিকেই ‘প্রকৃত উপাস্য” বলে মনে করত । তবে তাদের 
মধ্যকার পণ্ডিত ও ধর্মগুরুগণ দাবি করত যে, এ সকল দ্রব্য প্রকৃত উপাস্য নয়, বরং এগুলির সাথে জড়িত মূল ব্যক্তির আত্মাই প্রকৃত 
ভক্তির পাত্র । এগুলি ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম মাত্র । এছাড়া চাদ, সুর্য ইত্যাদির ইবাদতও বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল । 
এগুলিকে তারা সৃষ্টার শক্তির প্রকাশ বা উৎস হিসেবে এবং কেউ বা প্রকৃত মঙ্গল-অমঙ্গলের আধার হিসেবে ইবাদত করত । 

এ সকল মুশরিকের অধিকাংশই পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষালাভ করার পরেও বিভিন্ন কারণে কুফর-শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। 
মক্কার কাফিরগণ, ইহুদীগণ, খৃস্টানগণ এবং এরূপ অন্যান্য জাতির অনেকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান, ফিরিশতাগণের 
প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান ইত্যাদি দাবি করত । কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা 
শিরকে লিপ্ত ছিল । এ সকল মুশরিক আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করত । ঈসা (আ), উযাইর (আ), ইবরাহীম (আ), 
ইসমাঈল (আ) ও অন্যান্য নবীগণ ও ফিরিশতাগণের ইবাদত করত । এছাড়া কল্পিত অনেক “আল্লাহর প্রিয় বান্দার’ ইবাদতও তারা করত । 
কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তাদের এ বিভ্রান্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ: 

৫. ৩. ৩. ১. বিশেষ বান্দাগণের ভক্তি বিষয়ক বিভ্রান্তি 

তাদের দাবি ছিল যে, এ সকল বান্দা আল্লাহর অতি প্রিয় এবং এদের সাথে আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে । যে সম্পর্কের কারণে 
তারাও বিশেষ ভক্তি বা ইবাদতের পাওনাদার হয়েছেন । এ সকল মানুষের মুজিযা, কারামত বা অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে তারা তাদের 
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উলুহিয়্যাত বা ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করত | তাদের মতে, মহান আল্লাহই এদেরকে সে মর্যাদা দিয়েছেন কাজেই 
এদের ইবাদত করলে স্বয়ং আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ইবাদত করলে এরাই মানুষদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেন । তাদের এ 
দাবি বা যুক্তির’ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: 


0580 4d 8 Ub HE ১০৪ এ 0 এ এএ। এ] 55:88 31 ১৩৭ এ PLL 5৪ ০513৬ ১১৪ 
085 IGS 9১ ১০ ১১ 4 dl 


“আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহন করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত 
করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেবে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। 
যে মিথ্যাবাদী কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না 1৮৫৯ 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন: “মহান আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে তারা ওলী হিসেবে গ্রহণ 
করেছে তারা আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে ভালবাসে ও ইবাদত করে এবং বলে, হে আমাদের উপাস্যগণ, আমরা তো তোমাদের একমাত্র 
এজন্যই ইবাদত করছি যে, তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও মর্যাদা পাইয়ে দেবে এবং আমাদের হাজত প্রয়োজনের বিষয়ে 
আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে ।... প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুফাস্সির মুজাহিদ ইবনু জাব্র (১০৪ হি) বলেন: কুরাইশ তাদের মুর্তিগুলিকে এ কথা 
বলত এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ ফিরিশতাগণকে তা বলত, ঈসা ইবনু মরিয়মকে (আ) তা বলত এবং উযাইর (আ)-কে তা বলত 1৮” 

আমরা দেখেছি যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ) তাদের এ যুক্তির ব্যাখ্য করেছেন । তাদের এ দাবির সারমর্ম হলো, এ সকল বুজুর্গের 
ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি উর্ধ্বে । তার নৈকট্য লাভের জন্য 
সরাসরি তার ইবাদত কোনো কাজে আসবে না । বরং এ সকল বুজুর্গের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে 
পারেন । 

৫. ৩. ৩. ২. বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভ্রান্তি 

মুশরিকদের দ্বিতীয় যুক্তি বা ‘দলিল’ ছিল সুপারিশের দলিল । তারা স্বীকার করত যে, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই । তবে 
এ সকল বান্দাকে আল্লাহ, বিশেষভাবে ভালবাসেন, কাজেই, এদের সুপারিশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না ৷ মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 

99355 ৭) টি aly ১০ 9584 sy 5 0953 ৮২০ ১৩ ১০৩৪১ 5 ah 033 ০০ ০৩৬৩ 
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“তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না । তারা বলে 
এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী 'শোফায়াতকারী) । বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচছ যা তিনি জানেন না আকাশ 
মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান, সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধেব 1৮১, 

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো , কাফিররা একথা অস্বীকার করত না যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সকল উপাস্যের কোন 
ক্ষমতা নেই । এরা শুধু সুপারিশ করতে পারে । আল্লাহ যদি কোন কল্যাণ অকল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তা রোধ করার ক্ষমতা 
তাদের নেই । এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: 

১5 Al 49 & alll ০৩১৩৭ OFS ০ ১০9 al 01951 ১০১3 gl ৩১ ০৭ পনি 5৪ 
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“যদি এদেরকে জিজ্ঞাসা কর: আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃস্টি করেছেন? এরা উত্তরে অবশ্যই বলবে: আল্লাহ । বল: 
তোমরা বল তো, যদি আল্লাহ আমার কোনো অনিষ্ট করতে চান তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকছ তারা কি সে 
অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান তাহলে কি তারা সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল: 
আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীগণ তার উপরই নির্ভর করে |” 

অর্থাৎ কাফিররা মেনে নিচ্ছে যে আল্লাহর ইচ্ছা রোধ করার ক্ষমতা এদের নেই । তার পরও তারা এদের ইবাদত করত, 
শুধুমাত্র এ যুক্তিতে যে, এরা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মেটাবে এবং এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি 
হবেন, কারণ এরা আল্লাহর প্রিয় । আল্লাহ এখানে এবং কুরআনের সর্বত্র এই অদ্তুত যুক্তির অসারতা বর্ণনা করেছেন । এদের যখন 
কোন ক্ষমতাই নেই এবং সব ক্ষমতাই যখন আল্লাহর তখন আল্লাহকে না ডেকে এদেরকে ডাকার মত বোকামি আর কি হতে পারে । 

তাদের এরূপ কর্মের অসারতা ও স্ববিরোধিতা ধরিয়ে দিলে সকল যুক্তিতে পরাস্ত হলে তারা প্রচলনের দোহায় দিত । সকল 
ধর্মে করছে, যুগ যুগ ধরে পূর্বপুরুষরা করে এসেছেন, তারা ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও অন্যান্য নবী থেকেই তো ধর্ম গ্রহণ 
করেছেন । কাজেই তাদের কর্ম কিভাবে ভুল হতে পারে । একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে এটা একটি অদ্ভুত নতুন কথা, 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব কথা বলা হচ্ছে, যা আমরা আগে কখনো শুনিনি । এ বিষয়ক কিছু আয়াত 


১৯৪ 


আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি । 

কুরআনের বর্ণনার আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের পথে তাদের পদক্ষেপগুলি ছিল নিম্নরূপ: 

(১) তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সকল ক্ষমতার মালিক | তাদের এ বিশ্বাস সঠিক ছিল । 

(২) তারা বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ নবীগণ ও অন্যান্য কিছু মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালবাসেন । ফিরিশতা ও 
নবীগণের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস সঠিক ছিল, তবে অন্যান্যদের বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছিল | 

(৩) তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারেন । তাদের এ বিশ্বাসটি ছিল সত্য ও মিথ্যার 
সমন্বিত রূপ । মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ফিরিশতাগণ বা আল্লাহ প্রিয় বান্দাগণ সুপারিশ করবেন, তবে তা তাদের ইচ্ছামত নয় । বরং 
সুপারিশ বা শাফা'আতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর । আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন তিনি সুপারিশ করবেন কেবলমাত্র তার জন্য 
যার বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং যার উপরে আল্লাহ নিজে সন্তুষ্ট রয়েছেন । কাজেই সুপারিশের কল্পনা করে তাদের ইবাদত করা 
যাবে না । বরং আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন তার জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন । 

(8) তারা বিশ্বাস করত যে, এদের ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন এবং এরাও সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজনগুলি আল্লাহর 
নিকট থেকে আদায় করে দেন । এ বিশ্বাসটি ভয়ঙ্কর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । 

৫. ৩. ৩. ৩. শয়তানের প্রতারণা 

শিরকের অন্যতম কারণ ছিল শয়তানের প্রতারণা । মহান আল্লাহ বলেন: 

এ. 5 0 2:5১ 05 5 এ Ma 1918 05১ 1905 21 ৪১৪৯ ০৯০ 49 জকি ৯৮৯৭ ৬৪ 
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“যেদিন তিনি এদেরকে সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, “এরা কি তোমাদেরকেই ইবাদত 
করত?’ ফিরিশতারা বলবে, “তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো ইবাদত করত 
জিন্নদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী 1” * 

_ অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: | | | 
১] IED 82] LAG gs oa 196 Lis Cad USS ৪১৯১ ০195 ০5০ SA ৩৪ এটি এও 

“মুশরিকগণ যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল (কিয়ামদের দিন) যখন তারা তাদেরকে দেখবে তখন বলবে, হে 
আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম । 
তখন তাদের কথার প্রতি-উত্তরে তারা বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী 1” ** 

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ সকল উপাস্যের বেশ ধরে এদের নিকট প্রকাশিত হতো, এদেরকে স্বপ্ন, 
কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত । এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত 
যে, তারা ফিরিশতাদেরই ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত । 

সাধারণভাবে শয়তান ধার্মিক মানুষদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নেককার বুজুর্গদের বিষয়ে ভক্তির মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে 
শিরকের মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্ররোচনা দেয় বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় । নূহ (আ)-এর জাতির কুফ্র সম্পর্কে মহান 
আল্লাহ বলেছেন: 
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তারা বলল, “তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের ইলাহদেরকে (উপাস্যদেরকে), পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, 
সুওয়া'আ, য়াগুস, য়াউক ও নাস্র-কে 1” 

হাদীস শরীফে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে । হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম মানব সমাজ ছিল 
তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম । আদম (আ)-এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল । এরপর 
আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয় । সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে, তাফসীরে 
তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সকল বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্ত 
নদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর - এই পাচ ব্যক্তি খুব নেককার বুজুর্গ মানুষ ছিলেন । তাদের অনেক অনুসারী, 
ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাদের বিলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ৷ তাদের মৃত্যুর পরে তাদের বিষয়ে 
অতিভক্তিকারী কোনো কোনো অনুসারী শয়তানের ওয়াওয়াসায় বলেন: আমরা এদের মাজলিস বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে এদের 
জন্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রাখি । আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা আমাদেরকে বেশি বেশি 
আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে । এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে 


১৯৫ 


ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি । তারা তো এদের ভক্তি’ করত এবং 
এদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত । তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল | 

৫. ৩. ৩. 8. বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ-অনুসরণ 

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, শিরকের অন্যতম কারণ পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ-অনুকরণ । আমরা ইতোপূর্বে 
আরবের কাফিরদের প্রসঙ্গে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ $ যখন কুরআনের মাধ্যমে তাদের শিরকের সকল যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতেন 
তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি হিসেবে সমাজের প্রচলন ও পূর্বপুরুষদের কর্মকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত এবং শিরক পরিত্যগ করতে 
অস্বীকার করত । 

ইহুদী-খুস্টানদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সুস্পষ্ট । তাদের নিকট বিদ্যমান বিকৃত ‘বাইবেল’ সুস্পষ্টরূপে তাদের শিরকের অসারতা 
প্রমাণ করে । বাইবেলের অগণিত আয়াত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির, 
মুর্তির বা প্রতিকৃতির পূজা ও উপাসনা কঠিনভাবে নিষেধ করে । বাইবেলের কোথাও ত্রিত্ববাদ এবং ঈসা (আ)-এর ইবাদত করার 
কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই । এ সকল বিষয় তাদের কাছে সুস্পষ্ট করার পরেও তারা তাদের শিরক পরিত্যাগ করতে রাজি হন না। 
মূলত তাদের যুক্তি একটিই, পৌল ও তার অনুসারী মুশরিকদের প্রতি তাদের ভক্তি এবং হাওয়ারী বা শিষ্যগণের নামে প্রচলিত কিছু 
মিথ্যা কথার ভিত্তিতে তাদেরকেও এরূপ মুশরিক মনে করে তাদের অনুসরণের দাবি । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
১০15525158515543 4৪ ১5150 SAB HLA 3৩3৩ ৩৯] ৯ 59955815803 ৮৩৪ AGH 

Jl AL 

“বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং সে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে 
পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না ৮৮ 

৫. ৩. ৩. ৫. নেতৃবৃন্দের অন্ধ আনুগত্য 

অনেক সময় ব্যক্তি মানুষ নিজের বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে । কিন্তু সমাজের নেতৃবৃন্দের অনুকরণ-প্রিয়তা 
বা তাদের বিরোধিতার অনাগ্রহ তাকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে । 

একজন সাধারণ মুশরিক যখন কুরআনের যুক্তিগুলি নিয়ে চিন্তা করে তখন শিরকের অসারতা ও তাওহীদের আবশ্যকতা 
বুঝতে পারে । মহান আল্লাহই একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান । তার ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই । কাজেই 
তাকে ছাড়া অন্যকে ডাকার, সাজদা করার, মানত করার, নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করার দরকার টা কি? আমরা দাবি করছি যে, 
মহান আল্লাহ কোনো কোনো বান্দাকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু এ দাবি আমরা ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারছি না। তিনি 
কাউকে কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন বলে কোথাও বলেন নি । তিনি তার কোনো নবী বা প্রিয় বক্তিত্বকে ডাকতেও নির্দেশ দেন । তিনি 
কোথাও বলেন নি যে, অমুক নবী, ফিরিশতা বা অমুক ব্যক্তিকে ডাক এবং তার কাছে সাহায্য চাও, মানত কর, ভেট দাও, তাহলে 
আমি খুশি হব। বরং তিনি বারংবার বলছেন যে, আমাকে ছাড়া কাউকে ডেক না। কেবল আমাকেই ডাক আমিই সব প্রয়োজন 
মেটাতে পারি । কাজেই আমি কেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকব বা তার ইবাদত করব? সকল যুক্তি ও বিবেকের দাবি তো এই 
যে, আমি শুধু মহান আল্লাহরই ইবাদত করব । 

এভাবে একজন সাধারণ তার নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে শিরকের অসারতা বুঝতে পারে । কিন্তু সে তার এ চিন্তা ধর্মগুরু বা 
সমাজপতির মতামতের বিরুদ্ধে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে অথবা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে । অথবা এরূপ ধর্মগুরু বা সমাজপতিদের 
কাছে তার চিন্তা প্রকাশ করলে তারা বলে, আরে বাদ দে ওসব কথা! যারা পিতাপিতামহদের ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন কথা বলছে তাদের 
মত বেয়াদবদের কথায় কান দিবি না । যুগ যুগ ধরে সকলেই করছে, কেউ কিছু বুঝল না আর তুমি বেশি বুঝলে | অমুক, অমুক, তমুক 
বুজুর্গ, পাদরি, যাজক, ধর্মগুরু এরূপ বলেছেন ও করেছেন, তাদের কথা তোমার ভাল লাগে না! এরূপ করে অমুক এত কিছু পেয়েছেন, 
বেয়াদবি করে অমুক অমুক শাস্তি পেয়েছে, কাজেই সাবধান!! ... ইত্যাদি বিভিন্ন যুক্তির কাছে দুর্বল চিত্ত মানুষের বিবেক খেই হারিয়ে 
ফেলে । সে নিজের বিবেকের ডাক প্রত্যাখ্যান করে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে । 

এদের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারিগণ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের 
মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে । এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, “হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত 
তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল ৷” ৮ 
অন্য আয়াতে মহান আল্লীহ বলেন: 
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“তুমি যদি দেখতে জালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাদেরকে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তারা পরস্পর 
বাদ-প্রতিবাদ করবে । যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্গীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন 
হতাম । যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা দুর্বলদেরকে বলবে, “তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর কি আমরা তোমাদেরকে তা 
থেকে বিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই ছিলে অপরাধী । দুর্বলরা ক্ষমতাদর্গীদেরকে বলবে, ‘প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র 
চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি 1৮৭১৯ 

৫. ৩. ৩. ৬. ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি 

ইতোপূর্বে আমরা খুস্টানদের শিরকের বিষয়েও কুরআনের বিশ্লেষণ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ওহীর সাথে 
নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা সংযোগ করে ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসে পরিণত করে তারা শিরকে নিমজ্জিত হয় । তাদের শিরকের ক্ষেত্রে কুরআন 
কারীমে অন্য একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । ত্রিত্বাদ ও ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব ছাড়াও তারা ঈসা (আ)-এর মাতা মারিয়াম 
(আ) -কে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও 
আমার জননীকে ইলাহরপে গ্রহণ কর?...”** 

খৃস্টান ধর্মগুরুগণ দাবি করেন যে, সাধারণ খৃস্টানগণ কখনোই মরিয়ামকে ত্রিত্ববাদের অংশ বা ঈশ্বর হিসেবে বিশ্বাস করেন 
না । বরং তারা তাকে মানুষ ও যীশুর মাতা হিসেবে ‘ভক্তি’ করেন, তার নামে মানত করেন, ভক্তির প্রকাশ হিসেবে তার নামে উৎসর্গ 
করেন বা তার মুর্তি তৈরি করে রাখেন । কিন্তু কখনোই তারা তাকে ঈশ্বর বলে মনে করেন না, ঈশ্বরের কোনো অংশ বলেও মনে 
করেন না es 

বস্তুত ‘ইবাদতের’ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদের এ সকল প্রলাপের কারণ । প্রকৃতপক্ষে তারা “ভক্তি” শ্রদ্ধা’ ইত্যাদির নামে 
তারা “মরিয়ম” (আ)-এর ইবাদত করত । আমরা ইতোপূর্বে ইবাদতের অর্থ আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, অলৌকিক বা 
অপার্থিব প্রার্থনাই ইবাদতের মুল ও প্রধান প্রকাশ । আর প্রার্থনা বা দু'আর কবুলিয়্যাতের জন্য মানত, নযর, উৎসর্গ, সাজদা ইত্যাদি 
করা হয় । খৃস্টানগণ এভাবেই মারইয়াম (আ)-এর ইবাদত করে । তারা তাকে আল্লাহ বা সৃষ্টা বলে দাবি করে না । তবে ঈশ্বরের 
মাতা’ বা ‘আল্লাহর বিশেষ করুণা-প্রাপ্ত মানুষ হিসেবে’ ফিলিস্তিনে তার কবরে এবং সকল গীর্জায় তার মুর্তি তৈরি করে মুর্তির সামনে 
তাদের হাজত বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য অলৌকিক সাহায্যের আশায় তারা কাছে প্রার্থনা করে । আর প্রার্থনা যেন “মা-মেরী' 
তাড়াতাড়ি পূরণ করেন সে আশায় তার নিকট মানত, নযর ইত্যাদি পেশ করে বা সাজদা করে পড়ে থাকে । 

৫. ৩. ৪. শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা 

কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই বিভিন্নভাবে মুশরিকদের বিভ্রান্তি খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের কর্মের অযৌক্তিকতা 
সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল যুক্তি ও আলোচনা বিস্তারিত জানতে হলে অর্থ অনুধাবন-সহ কুরআন পাঠই আমাদের মূল 
করণীয় । এখানে অতি সংক্ষেপে কুরআনের এ বিষয়ক আলোচনার কয়েকটি দিক উল্লেখ করব । 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআনে অধিকাংশক্ষেত্রে দু শ্রেণীর মুশরিকের আকীদা খণ্ডন করা হয়েছে: (১) আরবের 
মুশরিকগণ এবং (২) ইহুদী-খৃস্টানগণ । 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, প্রথম দলের মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান ও 
সার্বভৌম মালিক এবং তিনি কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ফয়সালা দিলে তা রোধ করার ক্ষমতা কোনো উপাস্যেরই নেই । তবে সাধারণ 
অবস্থাতে এরা কিছু কল্যাণের ক্ষমতা রাখে যে ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহই ভালবেসে দিয়েছেন ৷ এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং 
এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলেন না । 

এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা ফিরিশতা, জিন, পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবী-রাসূল এবং অনেক প্রতিমা-মুর্তি ও প্রতিকৃতির 
ইবাদত করত । 

দ্বিতীয় দলের মানুষেরাও আল্লাহর একত্রে বিশ্বাস করত । খুস্টানগণ ঈসা (আ)-এর বিষয়ে বিভিন্ন অতিভক্তিমূলক বিশ্বাসের কারণে 
শিরক করত । এছাড়া মরিয়ম (আ)-এর ও ইবাদত করত । উপরন্ত অনেক সাধু, সেন্ট বা সান্তার ভক্তির নামে তারা তাদের ইবাদত 
করত । 


১৯৭ 


এদের শিরকের অযৌক্তিকতা বর্ণনায় কুরআনের যুক্তির মধ্যে রয়েছে: 

৫. ৩. ৪. ১. যিনি একমাত্র রাবব তিনিই একমাত্র ইলাহ 

রুবুবিয়্যাত যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সেহেতু অন্যের ইবাদত একেবারেই অযৌক্তিক । যার মধ্যে চূড়ান্ত রুবৃবিয়্যাতের বা 
প্রতিপালন, সংহার, সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষমতা নেই তার নিকট চূড়ান্ত ভক্তি বা বিনয় প্রকাশের মত পাগলামি আর কি হতে পারে। 
আমরা কুরআনের এ বিষয়ক কিছু যুক্তি ও আলোচনা ইতোপূর্বে দেখেছি । 

মুশরিকদের সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য । মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, নবী, ওলী, জিন্ন বা অন্য সকলের 
ক্ষেত্রেই মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করত যে, এরা কেউ সৃষ্টা নন, একটি মাছিও এদের কেউ সৃষ্টি করেন নি এবং সৃষ্টি ও প্রতিপালনের 
একক ক্ষমতা আল্লাহরই । 

৫. ৩. ৪. ২. মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না 

কোথাও কোথাও মানবীয় যুক্তিতেই তাদের দাবির অসারতা ফুটিয়ে তুলা হয়েছে । মুশরিকগণও স্বীকার করে এবং করত যে, 
যাদের তারা ডাকে তারা আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর মালিকানাধীন, তবে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, ফলে তারা আল্লাহর মাহবুব, প্রিয় বা 
ওলী | কাজেই মহান আল্লাহ তার অলৌকিক বিশ্বপরিচালনা শক্তি তাদেরকে দান করেছেন । 

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন, তাদের এ চিন্তাটিই মূলত অসার, অলীক ও অযৌক্তিক ৷ আল্লাহর প্রিয়গণ বা মাহবুবগণ তার 
চাকর । একজন মানুষ বন্ধুর সাথে অন্য মানুষ বন্ধুর যে সম্পর্ক এখানে সেরূপ সম্পর্ক নয় । বরং একজন ভাল চাকরের সাথে একজন 
মালিকের যে সম্পর্ক এখানে সেরূপ সম্পর্ক । মালিক চাকরকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু নিজের সম্পদের মালিকানা বা অধিকার দিবে 
কেন? 
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“আল্লাহ রিষকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন । যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের 
অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রিষৃক বন্টন করে দেয় না যে তারা তাতে সমান হয়ে যাবে । তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ 
অস্বীকার করে?” ১ 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন: তোমাদের আমি যে রিষৃক দিয়েছি 
তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ 
ভয় কর যেরূপ তোমরা নিজেদেরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলি বিবৃত করি 1” 

মানুষ নিজেই যখন নিজের কোনো ক্রীতদাসকে নিজের সম্পত্তির বা ক্ষমতার শরীক করে না, তখন কেন আল্লাহ সর্বশক্তিমান 
তার কোনো সৃষ্ট দাসকে তার শরীক বানাবেন? যাদেরকে আল্লাহর বদলে ডাকা হয় তাদের ক্ষমতা ও অধিকার যদি আল্লাহর 
ইচ্ছাধীনই হয় তবে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকার দরকার কি? 

৫. ৩. ৪. ৩. ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন? 

যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া হতো যে, মহান আল্লাহ প্রতিপালনক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান হলেও অন্য কারো কারো অল্প 
সল্প কিছু ক্ষমতা আছে তবুও যুক্তির দাবি হত যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে । কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই 
যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ অলৌকিক ক্ষমতা নেই । আর যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের ইবাদত করা বা তাদের 
কাছে ভয়-ভক্তি মিশ্রিত চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও বিনয় প্রকাশ করার চেয়ে পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না । এ বিষয়ক অনেক আয়াত 
আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি ৷ এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে 
চাইলে তা উন্ুক্ত করার মতও কেউ নেই । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1” 

৫. ৩. ৪. ৪. আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি? 

আমরা দেখেছি যে, কাফিরগণ সবকিছু স্বীকার করার পরেও দাবি করত যে, মহান আল্লাহ এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন । এদের 
ইবাদতে খুশি হয়ে তিনি এদেরকে কিছু ক্ষমতা-অধিকার দিয়েছেন, যেমন রাজা-মহারাজা তার প্রিয় খাদেম বা দাসকে অনেক সময় খুশি 


১৯৮ 


হয়ে আঞ্চলিক শাসক বানিয়ে দেন বা কিছু ক্ষমতা দিয়ে দেন । কুরআন কারীমের বিভিন্নভাবে কাফিরদের এ দাবির অসারতা প্রমাণ করা 
হয়েছে। 
কোথাও তাদের কাছে দলিল চাওয়া হয়েছে, তোমরা ওহীর আয়াত থেকে প্রমাণ দেখাও, কবে, কোথায় কোন্‌ ফিরিশতা, 
নবী, ওলী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন? এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি । এ অর্থের এক 
আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
1১ এ ০৪ als cis al sad co ১৪ ~~ al ০০১৪1 । ০১৫ 19815 13 49 এ] 033 ০ us La 290 ৫ 
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বল, “তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে 
দেখাও, অথবা আকাশমণগ্লীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরগত কোনো জ্ঞান 
থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও 1৮৭৫ 
স্বভাবতই তারা এরূপ কোনো দলিল উপস্থাপনের অক্ষম ছিল । এক্ষেত্রে তারা অমুক বলেছেন, সমাজের সকলেই বলে, 
সকলেই করে, পিতাপিতামহগণ করেছেন ইত্যাদিকে দলিল হিসেবে পেশ করত । এমনকি থৃস্টানগণও কখনো তাদের প্রচলিত 
বাইবেল থেকে একটি দ্যর্থহীন দলিলও পেশ করতে পারে নি, যাতে ঈসা মসীহ (আ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত করবে, 
বা আল্লাহকে পেতে হলে আমার ইবাদত করতে হবে, অথবা আমার মধ্যকার যে পুত্রসত্তা আছে তোমরা তার ইবাদত করবে । তিনি 
সর্বদা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন । 
৫. ৩. ৪. ৫. আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন নি 
অন্যত্র মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কখনোই কাউকে এরূপভাবে ক্ষমতা দেন নি । মহান 
আল্লাহ বলেন: 
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“বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, তারা ক্ষমতায়-রাজত্বে কোনো শরীক নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত 
হন না যে- কারণে তীর অভিভাবকের বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে । সুতরাং সসম্ভমে তীর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর ।”*১ 
এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
০৮৮৪ Et 2৪558 ক ও 3০০ তই 855 085 09409 ২ এ] ৩৬১ ০৪ ০০০০ ৩ 1৬০4 টা 
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“বল, “তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (ইলাহ) মনে করতে, তারা আকাশ-মগ্ডলী এবং 
পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ মহান আল্লাহর সহায়কও 


৭৭৭ 


নয় । 


এ বিষয়টি সকল মুশরিকের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য । মুর্তি, প্রতিমা, তারকা, ফিরিশতাগণ, নবীগণ, ওলীগণ, জিন্নগণ 
বা অন্য যাদেরই ইবাদত করত মুশরিকগণ সকলের ক্ষেত্রেই উত্তর একই | তারা কেউই আসমানের বা যমিনের এক অনুপরিমাণ 
মালিকানা রাখেন না । আসমান-যমিনের কোথাও তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং মহান আল্লাহ তাদের কারো সহযোগিতার 
প্রত্যাশী নন, কেউ তাকে কোনোরূপে সাহায্য সহযোগিতা করেন না । অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক । রাজত্ব-মালিকানা তারই ৷ এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো 
খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয় 1৮৮ 

খৃস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আ)-কে মহান আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশ ও ‘অবতার’ (0909৫. 100817189) হিসেবে ইবাদত 
করে এ ছাড়া তারা মরিয়ম (আ)-কে “সান্তা” বা মহান আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ‘ওলী’ হিসেবে ইবাদত করে । তার মুর্তিতে বা 
ফিলিস্তিনে বিদ্যমান তার কবরে সাজদা করে, মানত করে, তার আশীর্বাদ ও বর প্রার্থনা করে । মহান আল্লাহ তাদেরকে বিশ্ব 
পরিচালনায় কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা বিশ্বাস করে । মহান আল্লাহ তাদের মানবত্ব ও অক্ষমতা বর্ণনা করে বলেন: 
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১৯৯ 


“মরিয়ম-তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল । তারা উভয়ে 
খাদ্যাহার করত । দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়! বল, “তোমরা কি 
আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি করার বা উপকার করার? আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ ৪৮৫ 

৫. ৩. ৪. ৬. সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে 

ক্ষমতার বিষয়টি মুশরিকদের মধ্যে এমনভাবে আসন গেড়েছিল যে, সবকিছুর পরেও তারা দাবি করত আমাদের উপাস্যদের 
কিছু ক্ষমতা আল্লাহ্‌ দিয়েছেন । এজন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টির একত্র বিষয়টি উল্লেখ করে বারংবার বলেছেন যে, যারা কিছু সৃষ্টি করতে 
পারে না তাদের তো কোনো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না । তাদের কোনো ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় 
কোনো ভাবেই তারা মহান আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। কাজেই কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকতে হবে? কুরআন 
কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?”+”? 
ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ, নবীগণ, ওলীগণ, মৃতি-প্রতিমা, বৃক্ষ, জড় পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু মুশরিকগণ উপাসনা করত সকল 
উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য । তারা সকলেই স্বীকার করত যে, এ সকল উপাস্যের কেউই কোনো কিছুর স্রষ্টা নন। 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয় । তারা মৃত জীবন-বিহীন 
এবং পুনরুথান কখন হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই 1” 
প্রথম যুক্তিটি মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য । দ্বিতীয় আয়াতটি ফিরিশত, ঈসা (আ), জিন্নগণ বা অনুরূপ 
জীবিত উপাস্য ছাড়া মুশরিকদের অধিকাংশ উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমগলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি 
তদ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই । আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? 
তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয় ।”৮২ 
এ বিষয়টিও মুশরিকদের জীবিত, মৃত ও জড় সকল উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার সৃষ্টির 
একত্ব উল্লেখ করে শিরকের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে । 
৫. ৩. ৪. ৭. এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না 
কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এ সকল উপাস্যের অসহায়ত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: 
১৪৯ 05 409 33 2589 03084 29 ২%9 ৯০11533 01554 99 ১০১19 3 ৯১৬০৩ 0] 
_ “তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না । তোমরা তাদেরকে যে 
শরীক করেছ কিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে । সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না ।” ৮ 
মুশরিকগণ যাদের ডাকে তাদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বর্ণনা করে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 
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“সত্যের আহ্বান তারই (আল্লাহরই) । যারা তাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে, তাদেরকে কোনো সাড়াই দেয় না তারা । 
তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছাবে-এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে পানির দিকে, আর এভাবে 
কখনোই পানি তার মুখে পৌছাবে না । কাফিরদের দু'আ- আহ্বান নিষ্ফল ৷” 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন: 


২০০ 
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“সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? 
এবং তারা তার প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয় । যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তারা 
তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে 1” ৮৫ 

এ বিষয়টিও মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য । মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, জিন্ন, নবী, ওলী ও অন্যান্য সকল মাবুদের 
ক্ষেত্রেই বিষয়টি সত্য । যারা আল্লাহকে ছেড়ে বিপদে আপদে ঈসা মাসীহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, জিবরাঈল, আযরাঈল 
(আলাইহিমুস সালাম) বা কোনো সত্যিকার ওলী বা মনগড়া আল্লাহর পুত্রকন্যা বা প্রতিমা লাত, মানাত বা অন্য কাউকে ডাকছে তাদের 
সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা বলা হয়েছে । এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, জিবরাঈল, ইসরাফীল, অন্য কোনো ফিরিশতা, নবীগণ বা 
ওলীগণকে ডাকলে হয়ত শুনতে পান । কাউকেই আল্লাহ কোনো অলৌকিক বা গাইবী শ্রবণের ক্ষমতা দেন নি । সবই মুশরিকদের কল্পনা 
মাত্র । সবচেয়ে বড় কথা যে, এরা কেউই তাদের অনুসারী বা ভক্ত নামধারীদের ভক্তি বা ইবাদতে খুশি নন এবং এদের জন্য কোনো 
সুপারিশ তারা করবেন না। 

৫. ৩. ৪. ৮. মালিককে রেখে চাকরকে মাবুদ বানানো চূড়ান্ত বোকামি 

সকল মুশরিকই স্বীকার করছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র মালিক, রাজা এবং সর্বশক্তিমান প্রতিপালক । পাশাপাশি তারা 
একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তার সাথে যাদেরকে তারা ইবাদত করছে তারা সকলেই মহান আল্লহরই সৃষ্টি এবং তারই বান্দা । এ 
কথা স্বীকার করার পরে মহান মালিককে ছেড়ে চাকরবাকরদের ইবাদত করা বা তাদের নিকট নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও ভক্তি 
প্রকাশ করার মত বোকামি আর কি হতে পারে । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে ওলী-অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ 
করবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম ।”৮৬ 

৫. ৩. ৪. ৯. মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না 

আমরা দেখেছি যে, শিরকের মূল হলো মহান আল্লাহর বিষয়ে কু-ধারণা বা “অব-ভক্তি” এবং বান্দার বিষয়ে 'অতি-ধারণা” বা 
'অতিভক্তি' । আর এর অন্যতম কারণ মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা । মুশরিকদের যুক্তিই ছিল পৃথিবীর রাজা- 
বাদশাহগণের নিকট আবেদন করতে যেমন মন্ত্রী, খাদেম, দারোয়ান, সামন্তরাজা বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ বা মধ্যস্তার 
প্রয়োজন হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মধ্যস্থৃতার প্রয়োজন হবে না কেন । দুনিয়ার সাধারণ একজন রাজা এত আমত্য-পরিষদ 
রাখেন আর সকল রাজার মহারাজা মহান আল্লাহ তা রাখবেন না কেন? ইত্যাদি । 

কুরআনে এরূপ তুলনা করতে বারংবার নিষেধ করা হয়েছে । মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা যায় না । একজন 
মানুষ মহারাজা তার সেনাপতি, খাদেম, সামন্ত শাসক বা কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী, তিনি নিজে সবকিছু দেখতে, শুনতে 
বা জানতে পারেন না । তিনি অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, অথবা মূল বিষয়ে তিনি কিছুই 
জানেন না, তাই সংশ্লিষ্ট অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সব কিছু নিজে জানা ও বিচার করা তো তার 
পক্ষে সম্ভব নয় । কিন্তু মহান আল্লাহকে এরূপ মানুষ মহারাজার সাথে তুলনা করার অর্থ তার রুবুবিয়্যাতের সাথে কুফরী করা ও তার 
বিষয়ে ‘কু-ধারণা’ পোষণ করা । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“সুতরাং আল্লাহর জন্য কোনো তুলনা-উদাহরণ স্থাপন করো না | আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না ৮৮৭ 

৫. ৩. ৪. ১০. আল্লাহর মাহবুব বান্দারা মুশরিকদের উপর অসন্তুষ্ট 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, শয়তানের প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা এবং বিভিন্ন মিথ্যা অপপ্রচারের কারণে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, 
ফিরিশতাগণ ও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দা তাদের ইবাদত পেয়ে খুশি হন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন । স্বপ্ন, 
কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান ফিরিশতাগণের কল্পিত রূপে বা অন্যান্য নবী, ওলী বা কল্পিত মা'বুদদের বেশ ধরে তাদেরকে এরূপ 
ধারণা প্রদান করত, যেমন ভারতীয় হিন্দু পূজারীদের সামনে স্বপ্নে বা জাগরণে কালী, গনেশ, মহামায়া ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত’ হয়ে 
তাদের শির্ককে সঠিক বলে ধারণা দেয় । মুসলিম সমাজে যারা শিরকে লিপ্ত তাদেরকেও এভাবে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান 
প্রতারিত করে । 

এজন্য কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত প্রিয় বান্দাগণ কিয়ামতের দিন এসকল 
মুশরিকের প্রতি তাদের প্রকৃত বিরাগ প্রকাশ করবেন । বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত 


২০১ 


ইতোপূর্বে আমার দেখেছি মুশরিকগণ ফিরিশতা, নবী, ওলী বা কল্পিত ‘আল্লাহর প্রিয়’ বলে যাদেরকে ডাকে তারা কিয়ামতের দিন এ 
সকল মুশরিকের সাথে শত্রুতা করবেন এবং মুশরিকগণ মুলত শয়তানদের ইবাদত করত বলে ঘোষণা করবেন বলে আমরা দেখেছি । 
পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়ক আরো কিছু আয়াত আমরা দেখব । 

অন্যত্র মহান আল্লাহ জানিয়েছেন যে, কোনো নবী-রাসূল কখনোই আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করার কথা বলতে পারেন 
না। আল্লাহ ছাড়া কোনো ফিরিশতা বা কোনো নবীকে ইলাহ তো দূরের কথা “রাবব' বা প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণের কথাও তিনি বলতে 
পারেন না । আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, তবে আপেক্ষিক লালন- 
পালন এবং তন্ত্বাবধানের অর্থে ‘রাবব’ বলা যায় । কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সত্যিকার ধার্মিক মানুষ কোনো ফিরিশতা বা নবীকে 
ইবাদত করা তো দূরের কথা তাদের তন্ত্ীবধানের বা বিশ্ব-পরিচালনার কোনোরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেও তারা বলতে 
পারেন না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নুবুওয়াত প্রদান করার পর তার জন্য শোভন নয় যে, সে বলবে, তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাওবরং সে বলবে, ‘তোমরা আল্লাহওয়ালা-রাব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং 
যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর । আর সে তোমাদের নির্দেশ দিবে না যে, তোমরা ফিরিশতাগণ এবং নবীগণকে আল্লাহর পরিবর্তে রাব্ব 
হিসেবে গ্রহণ কর । তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরে কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?” ৮” 

অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দাও যদি কোনোভাবে নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করে বা 
কোনো মানুষের ইবাদত বা চূড়ান্ত ভক্তি গ্রহণে আগ্রহী হয় তবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
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Lay) ৬১৯ is 

“তারা বলে, “দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন !' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা । তারা আগে বেড়ে কথা বলে 
না; তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে । তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত । তিনি যাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তীর ভয়ে ভীত-সন্ত্স্ত । তাদের মধ্যে যে বলবে ‘আমিই ইলাহ 
আল্লাহ ব্যতীত’, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি ৷” *** 

৫. ৩. ৪. ১১. মুশরিকগণ নেককারগণের শাফা‘আত পাবে না 

আমরা দেখেছি যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রকৃত বা কল্পিত প্রিয় বান্দাগণের শাফা'আত লাভ এবং তাদের 
মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছাই শিরকের অন্যতম কারণ | কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে 
শাফা'আতের আশায় তার শিরক করত তা যে তারা পাবে না । বারংবার কিয়ামতের দিবসে মুশরিকদের চরম অসহায় ও বান্ধবহীন 
অবস্থার কথা বলা হয়েছে। 

আমরা জানি যে, যীশুখৃস্টের বা ঈসা মাসীহের (আ) প্রতি ভক্তির সর্বোচ্চ প্রমাণ দিতে তার নামে নিজেদের নামকরণ করেছে 
খৃস্টানগণ বা মাসীহীগণ । ঈসা (আ)-এর ভক্তির নামে তাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে তারা । তাদের একটিই দাবি যে, ঈসা (আ) 
তাদের আখিরাতের কাণ্ডারী, মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা (58101) | অনুরূপভাবে আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণকে, জিন্নগণকে, 
কোনো কোনো নবীকে এবং মনগড়া অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা সন্তানকে ইবাদত করেছে । তাদেরও বিশ্বাস যে, এরা তাদের 
জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন । কিন্তু প্রকৃত সত্য যে, এরা কেউই এদের জন্য শাফা'আত করবেন না । এর অর্থ এ নয় যে, 
নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা অন্যান্য নেক বান্দা শাফা“আত করবেন না । তারা শাফা“আত করবেন শুধু তাদের জন্য যারা শিরক থেকে 
মুক্ত ছিল, যাদের ন্যুনতম তাওহীদে মহান আল্লাহ খুশি ছিলেন এবং যাদের বিষয়ে শাফা“আত করতে মহান আল্লাহ তাদেরকে 


অনুমতি দিবেন । 
এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি । এ অর্থে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন: 
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“যেদিন কিয়ামত হবে সে দিন অপরাধিগণ হতাশ হয়ে পড়বে । তাদের শরীকগণের (উপাস্যগণের) মধ্য থেকে কেউ তাদের জন্য 
সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের শরীকগণকে অস্বীকার করবে ৮৯ 


২০২ 


অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল তাদেরকে যখন তারা দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই 
তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা ডাকতাম তোমার পরিবর্তে । অতঃপর তদুত্তরে তারা শেরীকগণ 
বা উপাস্যগণ) বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী । সে দিন তারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করবে এবং যে মিথ্যা তারা উদ্ভাবন 
করেছিল তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে ।”৯, 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“তাদেরকে বলা হবে, “তোমাদের শরীকদেরকে ডাক’, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে 
না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে । হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত!” ৯২ 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: 
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“যে দিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক । তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা 
তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধবংস-গহ্বর ।”৯৩ 

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 
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এবং যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, এবং তিনি তাদের এ 
সকল উপাস্যকে বলবেন: তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে, ‘পবিত্র 
ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না। তুমিই তো এদেরকে এবং এদের 
পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সস্তার দিয়েছিলে, পরিণামে তারা ওহী বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে 1৮৯? 

কুরআন কারীমে আরো অনেক স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে 1৯ 

৫. ৩. ৪. ১২. অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবি অস্বীকারের পরিণতি 

সম্মানিত পাঠক সম্ভবত অনুভব করছেন যে, এ সকল কথার পরে তো আর কারো মধ্যেই শিরক থাকার কথা নয়। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে যুক্তি বা বিবেক নয়, অন্ধ আবেগ ও মোহ হেদায়াতের পথে বড় বাধা । সকল যুক্তি এখানে শেষ হয়ে যায় । আগের কথাগুলিই 
ঘুরে ফিরে চলে আসে । এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র কাজেই এদের ইবাদতের মাধ্যমেই মহান আল্লাহর নৈকট্য পেতে হবে ৷ এদের সুপারিশ 
আল্লাহ ফেলেন না, কাজেই এদেরকে ডাকতে হবে । আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তার ইচ্ছার বাইরে এরা কেউ কিছু করতে পারে না ইত্যাদি 
সবই ঠিক । তিনি কাউকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সুস্পষ্ট বলেন নি তাও ঠিক । অন্য কাউকে তিনি ডাকতে বলেন নি একথাও ঠিক । 
একমাত্র তাকেই ডাকতে বলেছেন এ কথাও ঠিক । তবুও এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র । এদেরকে আল্লাহ ভালবেসে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন । 
তিনি ওহীর মাধ্যমে সরাসরি জানান নি । তবে যুক্তিতে তো বুঝা যায়। যুগযুগ ধরে সকলেই বলছে । নবী-রাসূলগণ থেকে পিতা- 
পিতামহের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ নিয়ম ভুল হতে পারে না । ... এভাবেই সকল যুক্তি ও বিবেকের বাণীকে তারা অস্বীকার করেছে । সকল যুক্তি 
অন্ধ আবেগ এবং দীর্ঘদিনের কর্মের ও বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কাছে হেরে গিয়েছে । মুশরিকদের এরূপ অন্ধ আবেগ ও অযৌক্তিক 
বিবেকবিরোধী আচরণে কষ্ট পেতেন রাসূলুল্লাহ 38 । এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যার অপকর্মকে তার জন্য সোন্দর্যময় করে দেখানো হয়েছে ফলে সে তা ভাল বলে মনে করেছে, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন । অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয় । 


%৭৯৬ 


তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন । 


২০৩ 


অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: | 
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“যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের অপকর্মগুলি 


শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?” *** 
00 মি বরা 9 


৪৮০৮০ 


“বল, ‘আমি কিং তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দির যারা কর্মে সবচেয়ে চাটি তি তারা তো সে সকল মী দুনিয়ার জীবনে 
যাদের কর্ম বিভ্রান্ত হয়েছে কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে ।”৯” 

৫. ৩. ৫. শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা 

শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম: 

৫. ৩. ৫. ১. ভয়ঙ্করতম পাপ 

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“বল, “এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই: তা এই যে, তোমরা 
তার কোনো শরীক করবে না ..... ৮৯৯ 

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ && বলেছেন: “জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে 
আল্লাহর সমতুল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ৷” 

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন: 
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“সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা 
কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ।”৮”% 

৫. ৩. ৫. ২. কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না 

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ । তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির 
মাধ্যমে বা তার অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন । তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না ৷ মহান আল্লাহ বলেন: 

১৮০ US) sl ৪ এও এ১০ ৩৭৩ FUE Lal এও 03১ 585 ও এ০এ 9853 aly dl 


“আল্লাহ তার সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না । তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন । এবং যে কেউ 
আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে ।”৮১ 

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 

1১4 3545 0 3 Ally ০৫০ 0৩ FUG Cal এও 935 9853 ক TE 008 3 এআ dl 

“আল্লাহ তার সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না । তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন । এবং যে কেউ আল্লার সাথে 
শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয় ।””*২ 

৫. ৩. ৫. ৩. শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে 

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু 
শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায় ৷ আল্লাহ বলেন: 
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“তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, “তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম 
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নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত” । 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


০ 


Cali) Ca 5১৯3) ৪৪ 383 ০০ LA ও 05530 AG 09 
“কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।”৮০ 
মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, নুহ, দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা, হারন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, 
ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইলইয়াসা, ইউনুস, লূত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন: 
05০22195০৮০ ১৭19০ সও ৯০৩০ Ca FUG La ৭ এক এআ 5৩৯ YS 
“এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন । তারা যদি শির্ক 
করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত ।৮””০৫ 
৫. ৩. ৫. ৪. শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ 
শিরক মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফা‘আতের 
কারণে বা শাস্তিভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন । সকল পাপীই মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন । তবে শিরকে 
লিপ্ত মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই । জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পন্থীদের আবাসস্থল । এজন্য মহান আল্লাহ শিরকে লিগ্তদের জন্য 
তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন । মহান আল্লাহ বলেন: 
১০০ ৩৪ 0৯4] Uy এ] স35 Lo 4৪ এআ 2০৯ 3 এও এ০০ ১৭৭] 


“কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো 
সাহায্যকারী নেই নিত 
আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন: 
Sa las ALA 09৩ ৪2 ৫১৩১ ১ 29৬ ০০০৪ AR ৪ ৭ 
“যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি 
সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব 1৮” 
আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেন: 


এ ৪ 05 ০৫ Jb 43 GE ০৪ লজ 0৭ AL ৪ 5 এ 3 স 2৩ এ A SRS ০৪৮ এ] এ 
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“জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি 
পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে: হ্যা । মহান আল্লাহ বলবেন, 
আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন 
আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে না । কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না ৷” 

৫. ৩. ৬. শিরকের উৎস-সমূহ বন্ধ করা 

শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের বিশেষ ব্যবস্থার অন্যতম শিরকের উৎসগুলি বন্ধ করা । আমরা দেখেছি যে, শিরক 
মূলত দুটি বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়: (১) মহান আল্লাহর প্রতি অব-ভক্তি বা কু-ধারণা এবং (২) বান্দার প্রতি অতিভক্তি বা অতি- 
ধারণা । আর এ দুটি বিষয় পরস্পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । মহান আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি কু-ধারণা না হলে কেউ কোনো 
বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণ করতে পারে না । অনুরূপভাবে কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণের অর্থই হলো মহান 
আল্লাহর মর্যদা ও ক্ষমতার প্রতি অব-ধারণা পোষণ করা । 

কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে এ বিষয়গুলি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ব্যাপক 
পরিসরের প্রয়োজন । এখানে অতি-সংক্ষেপে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করছি । 

৫. ৩. ৬. ১. মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা 

কুরআন ও হাদীসের প্রথম, প্রধান ও অন্যতম আলোচ্য বিষয় মহান আল্লাহর মর্যাদা, ক্ষমতা ও তার তাওহীদ । বারংবার 
বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, সকল কর্তৃত্বের অধিকারী, বিশ্ব 
পরিচালনার অধিকার, ক্ষমতা, কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই । কেউ কিছু করতে পারে না, দিতে পারে না । তিনি দিলে 
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কেউ তা রোধ করতে পারে না । তার ইচ্ছাই চূড়ান্ত । তার ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কারো কোনো ইচ্ছার কোনা মূল্য নেই । তিনি তার নিজের 
ইচ্ছা, অনুমতি ও মর্ষির বাইরে কারো সুপারিশ, শাফা“আত বা দু'আ গ্রহণ করেন না । একমাত্র তাকেই ডাক, তারই সাহায্য চাও, তিনিই 
তোমার ডাকে সাড়া দিবেন । আর তিনি না দিলে অন্য কেউ কোনোভাবে দিতে পারে না। এভাবে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর মহত্ব, 
মর্যাদা, ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তার মর্ষদা ও মহত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মুমিন অর্জন 
করতে পারেন । এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি । 

৫. ৩. ৬. ২. ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা 

কুরআন ও হাদীসের বিবরণ থেকে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যে সকল বান্দার বিষয়ে অতিভক্তির কারণে শিরক করেছে 
তাদের অন্যতম ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রিয় নেককার বান্দাগণ । এ ছাড়া মুশরিকগণ অনেক বানোয়াট বা কল্পিত 
ব্যক্তিত্বকে ‘আল্লাহর প্রিয়” বা ‘আল্লাহর সন্তান” নাম দিয়ে শিরক করেছে । আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা 
আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের সুপারিশ-শাফা'আত লাভের আশায় তাদের ইবাদত করত । কুরআন কারীমে 
তাদের এ অতিভক্তি রোধ করতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দা মাত্র । তারা শাফা'আতের 
সুযোগ পাবেন বটে, তবে তা তাদের ইচ্চাধীন নয়, বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির অধীন ৷ কাজেই শীফা“আতের আশায় 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত ভয়ঙ্কর পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয় । এ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াত ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

৫. ৩. ৬. ৩. নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা 

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, ইহুদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণ ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, ঈসা (আলাইহিমুস 
সালাম) প্রমুখ নবী-রাসূলের বিষয়ে অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে শিরকে নিপতিত হয় । এজন্য কুরআন কারীমের বারংবার নবী-রাসুলগণের 
আবদিয়্যাত বা বান্দাত্ব, বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর অক্ষমতা, গাইব সম্পর্কে 
অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তাদের অনুসারী ও মুমিনগণ তাদের প্রতি অবিচল ভক্তি, ভালবাসা ও 
আনুগত্যের পাশাপাশি তাদের তাদের বিষয়ে অতিভক্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন । এ বিষয়ক অনেক আয়াত ও হাদীস ইতোপূর্বে 
বিভিন্ন । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (88)-এর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা, মর্যাদা প্রদান ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের পাশাপাশি তীর প্রতি ভক্তি ও 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণের নির্দেশনাবলিও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 

৫. ৩. ৬. ৪. ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা 

আমরা দেখেছি যে, নেককার বা ওলী-আল্লাহগণের বিষয়ে অতিভক্তি ছিল মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ । কুরআন ও 
হাদীসে এ বিষয়ে অতিভক্তির পথ রোধ করা হয়েছে: 

প্রথমত, ঈমান ও তাকওয়াকে বেলায়াত বা ওলীত্বের ভিত্তি ধরা হয়েছে । ওলীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে অলৌকিকতা, কারামাত ইত্যাদির 
কোনোরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। তাকওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয় তবে তা মহান 
আল্লাহর দেওয়া সম্মাননা বা কারামত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কারো অলৌকিক কার্য দেখে তাকে ওলী বলে মনে করার 
কোনোরূপ সুযোগ ইসলামে নেই । যেন মুমিন কারো অলৌকিক কর্ম দেখে তাকে নিশ্চিত ওলী বলে ধারণা না করে । 

দ্বিতীয়ত, অলৌকিক কার্য দেখে তো কাউকে ওলী বলা যাবে না, এমনকি কুরআন-হাদীসে যাকে বেলায়াতের দলিল হিসেবে উল্লেখ 
করা হয়েছে সেই ঈমান ও তাকওয়া দেখেও কাউকে সুনিশ্চিত ওলী বলে নিশ্চিয়তা দেওয়া যায় না । কারণ, ‘ঈমান’ ও “তাকওয়া” উভয়ই 
মূলত হৃদয়ের অভ্যন্তরের লুক্কয়িত বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না । মুমিনের কর্ম তার ঈমান ও তাকওয়ার আলামত মাত্র, যা 
দেখে ঈমান ও তাকওয়ার বিদ্যমানতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় না । বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে 
সকল মুমিনই আল্লাহর ওলী । যারা তাকওয়া ও নেক-আমল যত বেশি সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয় । কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিতভাবে 
ওলী বলে চিহ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হয় নি । নির্ধারিতভাবে কাউকে ‘ওলী’ বলে নিশ্চিত করা তো দুরের কথা, ওহীর নির্দেশানা বাইরে 
কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী বলতেও আপত্তি করা হয়েছে । এ বিষয়ে উসমান ইবনু মাযউন (রা) বিষয়ক হাদীসটি ইতোপূর্বে আমরা 
দেখেছি । অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন: ররর 
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“কোনো ব্যক্তিকেই তার নিজের আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না । সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও নন? তিনি বলেন, না, 
আমিও নই, যদি আল্লাহ আমাকে মহানুভবতা ও রহমত দিয়ে আবৃত করে না নেন /৮”৭৯ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামে মানুষের বাহ্যিক নেক কর্মের ভিত্তিতে সম্মান করতে ও ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হলেও, কোনো 
বাহ্যিক কর্ম বা কারামাতের ভিত্তিতে কাউকে সুনিশ্চিত ওলী তো দূরের কথা জান্নাতী বলার কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। সর্বোপরি কোনো 
ওলীকে আল্লাহ কোনো অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন বা দেন এরূপ কোনো কল্পনা করার সুযোগ ইসলামে নেই । কুরআন বা হাদীসে কোথাও 
এরূপ কিছু বলা হয় নি । এমনকি সাহাবীগণ নেককার বুজুর্গদের নিকট দু'আ চাওয়ার বিষয়েও বাড়াড়াড়ি পরিহার করতে পরামর্শ দিতেন । 
সাধারণভাবে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদের জন্য দু'আ করতে । সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ৯৪ -এর নিকট দু'আ চাইতেন । 
তারা একে অপরের কাছেও দোয় চেয়েছেন কখনো কখনো । এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : উমর রো.) উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা 
শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্রহ &৪ অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন : আমাদেরকেও তোমার দু'আর মধ্যে মনে রেখ, ভুলে যেও 


২০৬ 
৮১০ 


তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দু'আ চাইলে তারা দু'আ করতেন । এক ব্যক্তি আনাস রো.) -এর কাছে এসে 
দু'আ চায় । তিনি বলেন: “আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ৷” (অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনি 
আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন ।) ওঁ ব্যক্তি বার বার দু'আ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন ৮৯, 

অপরদিকে তারা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন । অনেক সময় অনেক সাহাবী দু'আ চাইলে দু'আ করতেন না, 
কারণ এতে মানুষ দু'আ চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে । এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে চিঠি লিখে দু'আ চায় । তিনি উত্তরে 
লিখেন : 


না। 
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“আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দু'আ করব বা আমার দুআ কবুল হবেই), বরং যখন সালাত কায়েম করা হবে, তখন 
তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে 1৮৯২ 

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন: আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা 
করেন । তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দু'আ চান । তখন তিনি বলেন: আল্লাহ 
তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী? (যে সবার জন্য দু'আ করব বা আমার দু'আ কবুল 
হবেই) টি 

৫. ৩. ৬. ৫. মুর্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য 

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, যুগে যুগে সকল সমাজের মুশরিকদেরই ধারণা যে, নেককার মানুষ মৃত্যুর পরে 
আরো বেশি অলৌকিক ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে । তারা দেহের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে পুরো আত্মিক আধিপত্য ও ক্ষমতা অর্জন 
করে । এজন্য জীবিত নেককারদের চেয়ে মৃত নেককারদের ইবাদত করা বা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বাননোর প্রবণতা সব মুশরিকদের 
মধ্যেই বেশি । 

আমরা দেখেছি যে, বিপদে আপদে মূর্ত কিছুকে আকড়ে ধরে নিজের মনের আবেগ জানানো এবং বিপদ থেকে ত্রাণ প্রার্থনা 
করার আগ্রহ শিরকের অন্যতম কারণ । দুর্বল চিত্ত মানুষ অদৃশ্য কোনো কিছুর কাছে প্রার্থনা করে পুরো তৃপ্তি পায় না। মূর্ত কিছুকে 
জড়িয়ে ধরতে চায় । এজন্য মৃত মৃত নেককার ব্যক্তির ইবাদত করা বা তার প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশের জন্য মুশরিক ব্যক্তি একটি 
মূর্ত কিছু সন্ধান করে । এজন্য মূল বাহন (১) উক্ত ব্যক্তির সমাধি বা কবর, (২) উক্ত ব্যক্তির ছবি,মূর্তি বা প্রতিকৃতি এবং (২) উক্ত 
ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা দ্রব্য । সাধারণত এগুলিকে কেন্দ্র করেই শিরক আবর্তিত হয় । 

ইসলামে শিরকের এ সকল উপকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন কোনোভাবে মানবীয় দুর্বলতা বা শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে 
কোনো মুমিন এগুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে যেয়ে শিরকে নিপতিত না হয় । ছবি, প্রতিকৃতি, মুর্তি ইত্যাদি তৈরি, সংরক্ষণ ইত্যাদি 
কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে । স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থানের বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনা ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি । কবর যেন মানুষের 
অতিভক্তির বিষয়ে পরিণত না হয় সে জন্য কবর কেন্দ্রিক মসজিদ ও ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়েছে । সর্বোপরি কবর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি 
উচু করা, পাকা করা, চুনকাম করা, কবরের উপরে কিছু লেখা ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। মুর্তি, ছবি ও প্রতিকৃতির পাশাপাশি উচু কবর 
ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে খলীফা আলীর (রা) পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন: 
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“আলী (রা) আমাকে বলেন: আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে চিন 
করেছিলেন : যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, “রি কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উচু 
কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে !”** 

আবু মুহাম্মাদ আল-হুযালী আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন: 
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২০৭ 


“একদিন রাসূলুল্লাহ & এক জানাযায় (মদীনার বাইরে) ছিলেন । তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আছ যে মদীনার অভ্যন্তরে 
গিয়ে যত মুর্তি পাবে সব বিচুর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে, এবং যত ছবি পাবে সব মুছে বা নষ্ট করে দেবে । তখন 
একজন সাহাবী বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব । কিন্তু তিনি মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন । তখন আলী (রা) বললেন: ইয়া 
রাসূলুল্লাহ, আমি যাব । রাসূলুল্লাহ %% বললেন: যাও । তখন আলী চলে গেলেন । পরে ফিরে এসে বললেন: আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে 
দিয়েছি, সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি । এরপর রাসূলুল্লাহ % বললেন: যদি কেউ পুনরায় 
এসকল কাজের কোনো একটি করে তবে সে মুহাম্মাদের (রঃ) উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফ্রী করল ৷” হাদীসটির সনদ হাসান 1৮১৫ 

যাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন : 
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“রাসুলুল্লাহ %% কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন ।৮* 
অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন : 
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৮১৭ 


রাসূলুল্লাহ % কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন । 

এ অর্থে উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে ”৯৮ 

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় মোট ৫টি বিষয় রাসূলুল্লাহ $ নিষেধ করেছেন: কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর 
বাধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে লেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা 1৮৯৯ 


৫. 8৪. মুসলিম সমাজে শির্ক প্রবেশের প্রেক্ষাপট 


৫. 8. ১. মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী 

আমরা দেখেছি যে, সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের সবচেয়ে বড় বিষয় তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত । যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ 
মানুষদেরকে তাওহীদের পথ দেখিয়েছেন । শয়তান ও তার অনুসারিগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে আবার তাদেরকে শিরকের মধ্যে 
নিপতিত করতে । মানবীয় দুর্বলতা, তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ওহীর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় মুমিনকে শয়তানের ক্ষপ্পরে 
পড়তে সাহায্য করেছে । 

তাওহীদের বিশ্বজনীন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (%)-এর দাও'আত | কুরআন ও সুন্নাহে 
তাওহীদকে সমুন্নত রাখার ও শিরক-কুফর প্রতিরোধ করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা দেখেছি । কিন্তু শয়তানের 
প্রচেষ্টা তাতে থেমে যায় নি। শয়তান তার অনুসারীদের নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ 
করাতে | বিশেষ করে যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখনই 
শয়তানের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সফলতা লাভ করেছে । 

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ & তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তার উম্মাতের 
মধ্যেও অনুরূপভাবে একই প্রকৃতির বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে । এ বিষয়ক কিছু হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি । এ বিষয়ক অনেক 
হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ । এ সকল হাদীস থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ইহুদী, খৃস্টান, 
পারস্যের অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি যেভাবে আসমানী হেদায়াত পাওয়ার পরেও শিরক-কুফর ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত 
হয়েছিল অবিকল সেভাবে মুসলিম উম্মাহর অনেকে শিরক-কুফর ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হবে । পার্থক্য এই যে, মুসলিম উম্মাহর 
মূল দীন বিনষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ এর মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে বিশুদ্রভাবে হেফাযত করবেন এবং উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ 
সর্বদা হক্কের উপর থাকবেন, যারা রাসূলুল্লাহ ৯8 ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করবেন । 

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ৪ তার উম্মাতকে শিরক থেকে সতর্ক থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন । পিপিলিকার 
পদচারণার মত সন্তর্পনে তা মুমিনের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেছেন । এমনকি মুর্তিপূজার মত বিষয়ও তার 
উম্মাতের মধ্যে ঘটবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন: 


29১৩ ৬৬ ০3 Wixi Gla এ 2 Lak ৬২ J Et [A yl PEs ০৯ iol ১৩৪ ১ 


2 


210 
“কিয়ামতের পূর্বেই দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব 'যুল খালাসাহ'-র আশেপাশে আন্দোলিত হবে”, যুল খালাসাহ ছিল 
তাবালায় অবস্থিত দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা যা তারা জাহিলী যুগে ইবাদত করত 1৮২ 


২০৮ 


সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3 বলেছেন: 
04০ লেনে ০ 0058: ১০৫ ০৯ ৮5১৬৪ গেমে ০ 0058 ৯৫ রি isl ass ১৬ 

“কিয়ামতের পূর্বেই আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় 
‘ওয়াসান’ ‘পূজিত দ্রব্যের’ ইবাদত করবে ।””২১ 

ওয়াসান (|) বলতে মুর্তি, Sl ও যে কোনো প্রকার পূজিত দ্রব্য বা বস্তু বুঝানো হয় ৷ আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন: 
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“আমি যখন রাসূলুল্লাহ %-এর নিকট আগমন করলাম তখন আমার গলায় ছিল একটি স্বর্ণের ক্রুশ । তিনি আমাকে বলেন, 
তোমার গলা থেকে এ “ওয়াসান' বা পূজিত বস্তুটি ফেলে দাও ।”৮”১ 

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঘুর্তিপূজা, দ্রব্য পূজা, স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বা বস্তু পূজার মত শিরকও মুসলিম উম্মাতের 
কারো কারো মধ্যে প্রবেশ করবে । বাস্তব অবস্থাও তাই সাক্ষ্য দেয় । 

৫. ৪. ২. ইহুদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ 

বস্তুত মুসলিম সমাজের সকল শিরক, কুফর ও বিভ্রান্তির মূল ইহুদী আন্দোলন, যেমন খৃস্টান ধর্মের বিকৃতির মুল কারণ ইহুদী 
আন্দোলন । ইহুদী পৌল যেমন কাশফ, কারামত ইত্যাদির দাবি করে খৃস্টান সেজে ক্রমান্বয়ে খৃস্টান ধর্মকে বিকৃত করে, তেমনি আব্দুল্লাহ 
ইবনু সাবা মুসলিম সেজে ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্বাস বিকৃত করে । পৌল যিরুশালেমের হাওয়ারী ও ইসরায়েলীয় খুস্টানদের মধ্যে সুবিধা 
করতে না পেরে “পরজাতিদের' নিকট গমন করে । ইবনু সাবা মদীনা-মন্কায় সুবিধা করতে না পেরে কুফা, বসরা, মিসর ইত্যাদি দূরবর্তী 
অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের নও মুসলিমদের নিকট গমন করে । উভয়েরই দাবি দাওয়ার ভিত্তি 'অতিভক্তি'র মাধ্যমে মুক্তি । তবে পৌল খুস্টধর্মের 
মূল উৎসগুলি বিকৃত করতে সক্ষম হয়, ফলে মূল খৃস্টধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায় । পক্ষান্তরে ইবনু সাবা এরূপ কিছু করতে সক্ষম হয় না। সে 
অগণিত মিথ্য কথা প্রচার ও প্রসার করে যায় এবং কুরআন ও সুন্নাহ যেন কেউ গ্রহণ না করে তার ব্যবস্থা করে যায় । তবে সে মূল কুরআন ও 
সুন্নাহকে বিকৃত করতে পারে নি । 

মুসলিম উম্মাহর সকল শিরক-এর উৎস আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ । দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং 
বিশেষ করে বাতিনী শীয়া. কারামিতা, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুষ ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শিরক-কুফর মুসলিম সমাজে ছাড়িয়েছে। 
বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভ্রান্ত দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে 
সক্ষম হয় । বাগদাদে মুল কেন্দ্রে বনু বুওয়াইহিয়া শীয়াগণ ক্ষমতা দখল করে । কারামাতিয়্যা, বাতিনীয়া, হাশাশিয়া, ফাতিমীয়া বিভিন্ন 
শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামান, কুফা, বসরা, নজদ, খুরাসান, ভারত, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল 
করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় ৷ এরা সাধারণ সরলপ্রাণ ‘সুন্নী’ মুসলিম, সূফী, দরবেশ ও ইলম-হীন নেককার মানুষদের 
মধ্যেও এদের শিরক প্রসার করতে সক্ষম হয় । মুসলিম উম্মাহর সকল শিরকের উৎস মূলত এখানেই । 

৫. ৪. ৩. ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি 

ইনশা আল্লাহ, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শীয়া মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব । তবে শিরক 
প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল এ মতবাদে আকীদার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে অতিভক্তি । 

তারা বিশ্বাসের উৎস ওহীর মধ্যে বা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি । বরং ওহীর তাফসীরে তাদের ‘আলিম’ বা 
ইমামদের ব্যাখ্যাকেই ওহীর মর্যাদা দিয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর পরে ইমাম, ইমামগণের খলীফা বা ফকীহ নামে বিভিন্ন 
মানুষের মতামতকেও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে । এভাবে মূলত তারা কুরআন বা ওহীর কার্যকরিতাই অস্বীকার করেছে । 
তাদের মতে কুরআনের অর্থ বুঝা সাধারণ মানুষের কাজ নয় । কুরআনের সরল যে অর্থ বুঝা যায় তাও কোনো গুরুত্ব বহন করে না। 
বরং কুরআনের তাফসীরে ইমামগণ বা তাদের প্রতিনিধি বুজুর্গগণ যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত । এছাড়া তারা প্রচার করে যে, ইমামগন 
ও তাদের প্রতিনিধিগণ কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন । এ জ্ঞানই মূলত দীনের মূল । 
তাদের কথা ও ব্যাখ্যার আলোকেই কুরআনের নির্দেশাবিল গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে । 

পাশাপাশি তারা দাবি করে যে, আলী (রা) ও তার বংশের ইমামগণ ও তাদের বরপ্রাপ্ত ওলীআল্লাহগণ গাইবী বিষয়ের জ্ঞান ও 
ক্ষমতা রাখেন । বিশ্ব পরিচালনা ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা তাদেরই হাতে দিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ । কাজেই তাদের কাছে 
প্রার্থনা করা, গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন । তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর কাছে সরাসারি চাওয়া উচিত নয় ... । 

স্বভাবতই তারা এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন থেকে কোনো দলীল পেশ করতে পারে না । সহীহ হাদীস তো দূরের 
কথা তাদের মধ্যে প্রচলিত হাদীস থেকেও তারা কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন ইমামের নামে প্রচলিত জাল কথা, 
কুরআনের তাফসীর নামে প্রচলিত বিভিন্ন আলিমের মতামত, বিভিন্ন আলিমের কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদিকে তারা প্রমাণ হিসেবে 
পেশ করে । বস্তুত, ঈমানের উৎস থেকে একবার মুমিনকে বিচ্যুত করতে পারলে তাকে সবই গেলানো সম্ভব । 

শীয়াগণের প্রভাবাধীন সমাজগুলিতে বসবাসরত 'সুনী” মুসলিমও তাদের এ সকল আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে । 
বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতার আক্রমনের পরে ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজে ইলম ও আলিমগণের কমতির কারণে এ সকল শিরকী 
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আকীদা প্রসার লাভ করতে থাকে । 

৫. ৪. ৪. একজন শীয়া আলিমের অভিব্যক্তি 

যুগে যুগে শীয়াগণের মধ্যে, বিশেষত মূলধারার দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়াগণের মধ্যে অনেক আলিমের আবির্ভাব ঘটেছে যারা 
কুরআন কারীমের উপর নির্ভর করে শীয়াদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি সংশোধন করতে চেয়েছেন । কিন্তু স্বভাবতই সাধারণ মানুষদের 
অতিভক্তি, অজ্ঞতা, পেটপুজারী আলিমদের বিরোধিতা ইত্যাদি কারণে তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। আধুনিক যুগের এমন একজন 
সুপ্রসিদ্ধ শীয়া আলিম ইমাম ড. মূসা আল-মূসাবী । তিনি তার লেখা 'আশ-শীয়াতু ওয়াত তাসহীহ' অর্থাৎ 'শীয়াগণ ও সংস্কার’ নামক 
গ্রন্থে শীয়াদের মধ্যে প্রচলিত অতিভক্তি ও শিরক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন । 'আল-গুল্‌” বা অতিভক্তি শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি 
বলেন: 

অতিভক্তি বা সীমালজ্ঘন শুরু হয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় কর্মের মধ্য দিয়ে । বিশ্বাসের সীমালজ্ঘন হলো একজন 

মানুষ অন্য কোনো মানুষের বিষয়ে ধারণা করবে যে, সাধারণ মানুষ যা পারে না এমন কারামত, মুজিযা বা অলৌকিক কাজ সে 
করতে সক্ষম ৷ যেমন জীবিত বা মৃত কোনো মানুষের বিষয়ে বিশ্বাস করা যে, তিনি অন্য কোনো মানুষের জীবনে দুনিয়াতে বা 
আখিরাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল এনে দিতে পারেন অথবা ভাল বা মন্দ কোনো প্রভাব রাখতে পারেন । 

বিশ্বাসের সীমালজ্ৰনের মূল সূত্র আমাদের শীয়া মতাবলম্বীদের হাদীসের গ্রন্থাবলি এবং জীবনী ও গল্পমূলক গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখ 
কৃত গল্প-কাহিনীসমূহ । এ সকল গল্পে আমাদের ইমামগণ, আওলিয়ায়ে কেরাম ও পীর-মাশাইখের নামে অদ্ুৎ অদ্ভুত অলৌকিক কর্ম 
সম্পাদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এগুলিই কর্মের সীমালজ্ঘনের প্রবণতা তৈরি করেছে । সাধারণ মানুষেরা ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর- 
মাশাইখের কবর-মাযারে যেয়ে তাদের সামনে নিজেদের দাসত্ব, অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করে এবং তাদের নামে নযর-মানত পেশ করে, 
সরাসরি তাদের নিকট হাজত মেটানোর আবদার পেশ করে এবং আরো অগণিত এ জাতীয় কর্ম করে | এ সকল কর্মের কারণ ও উৎস এ 
সকল গল্প-কাহিনী । 

অতিভক্তি বা সীমালজ্ঘনের মানবীয় প্রবণতা অমুসলিমদের মধ্যেও রয়েছে । শীয়া ছাড়া অন্যান্য মুসলিম ফিরকা ও জনগোষ্ঠীর 
মধ্যেও তাদের ইমাম ও ওলীগণের ক্ষেত্রে এরূপ অতিভক্তি ও সীমালজ্ঘন বিদ্যমান ৷ ... তবে এ ক্ষেত্রে শীয়াগণই অগ্রগামী এবং 
তারাই এ সব কিছুর সূচনা করেছে । এর কারণ হলো আমাদের পুস্তকগুলিতে যাচাই বাছাই না করে সব গল্প-কাহিনী সংকলন করা 
হয়েছে এবং আমাদের আলিম ও ফকীহগণ এগুলির বিষয়ে কোনো সমালোচনা বা যাচাই বাছাই মূলক কথা বলেন না । ... এ সকল 
গল্প-কাহিনী বিশুদ্ধ না বানোয়াট সে বিতর্কে না যেয়েও সুনিশ্চিত বলা যায় যে, এগুলি সবই বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির সাথে 
সাংঘর্ষিক ।.... 

ইমামগণ ও ওলীগণের নামে যে সকল উদ্ভট কাহিনী বানানো হয়েছে সেগুলি শুনে সন্তানহারা মায়েরও হাসি পায় । ইমাম ও 
ওলীদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এগুলি বানানো হলেও এগুলি মূলত তাদের মর্যাদত্রাস করে ... 

আমাদের আলিমগণ ইমামদের ইসমাত বা নিম্পাপত্ব ও নির্ভুলত্ব দাবি করেন । তারা তাদের ইলম লাদুনী দাবি করে । আমি 
বুঝি না এগুলির মাধ্যমে কিভাবে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? একজন মানুষ কোনো পাপ করার বা ভুল করার ক্ষমতাই রাখে না । অথবা 
বিনা কষ্টে ইলম লাদুন্নী লাভে কিভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়? মানুষের মর্যাদ তো বাড়ে নিজের চেষ্টায় পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের 
চেষ্টায় ইলম অর্জন করায় । উপরন্তু তারা দাবি করেন যে ইমামগণ সকল গাইবী বিষয় জানেন । যে কুরআন মুমিনদের জন্য নূর ও 
জ্যোতিরূপে নাযিল হয়েছে সে কুরআনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ &৪-এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি গাইব জানতেন না । তাহলে 
আমাদের মনগুলি কিভাবে সায় দেয় যে, আমাদের ইমামদের জন্য এমন বিশেষণ দাবি করব যা রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর বিশেষণের চেয়েও 
বড়? 


ইমাম ড. মুসাবী বলেন: শীয়াদের মধ্যে ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে যে অতিভক্তি ও সীমালজ্ঘন বিদ্যমান তার অন্যতম 
দিগণুলি নিম্নরূপ: 

(১) তাদের ইসমাত (445) বা নিষ্পাপত্ব ও নির্ভুলত্ব দাবি করা 

(২) তাদের ইলম লাদুনী দাবি করা 

(৩) তাদের ইলহাম-ইলকা দাবি করা 

(৪) তাদের মুজিযা ও কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করা 

(৫) তাদের গাইবী ইলম দাবি করা 

(৬) মাযারে চুমু খাওয়া এবং প্রয়োজন মেটানোর আব্দার করা 

তিনি বলেন, সর্বশেষ বিষয়টি অতিভক্তি ও সীমালজ্ঘনের ব্যবহারিক ও কর্মগত প্রকাশ । এরা ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের 
কবরে যেয়ে তাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের হাজত-প্রয়োজন পেশ করছে এবং তা মেটানোর আব্দার করছে, সরাসরি তাদের নিকট 
ত্রাণ প্রার্থনা করছে । এছাড়া এ সকল মাজারে চুমু খাওয়ার বিষয়টিও খুবই ব্যাপক । মাজারে চুমু খাওয়ার বিষয়ে আমাদের ফকীহ ও 
আলিমগণের সাথে আলোচনা ও তর্ক করতে করতে আমি সত্যই বিরক্ত হয়ে গিয়েছি ৷ তারা একই কথা বারবার বলে এরূপ কর্মের ওজর 
পেশ করেন । রাসুলুল্লাহ %% কর্তৃক হাজার আসওয়াদ বা কাবাগৃহের কাল পাথরে চুমু খাওয়ার সাথে তারা কবর চুমু খাওয়ার তুলনা করেন। 
অথচ রাসূলুল্লাহ $-এর হাজারে আসওয়াদে চুমু খাওয়া হলো বিশেষ স্থানে ও বিশেষ ইবাদতের সুন্নাত, এটি কোনো সাধারণ অনুমোদন বা 
কর্ম নয় । এ বিষয়ে খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য । তিনি হাজারে আসওয়াদের সামনে দাড়িয়ে বলেন: “ হে 
পাথর, আমি জানি যে, তুমি পাথর ছাড়া কিছু নও, তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না ৷ শুধু রাসূলুল্লাহ 3% 
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তোমাকে চুম্বন করেছেন তাই তোমাকে চুম্বন করছি” 

এছাড়া রাসূলুল্লাহ 3 কাউকে তার হস্ত চুম্বন করতে দেন নি । বরং তিনি মুসাফাহা করতেন । এছাড়া আমরা কোথাও পড়ি নি যে, 
ইমাম আলী (রা) কাউকে তার হস্ত বা পরিধেয় চুম্বন করতে দিয়েছেন । একব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিকের লাঠি চুম্বন করে; কারণ লাঠিটি 
ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ৯-এর | এতে রাগন্থিত হয়ে ইমাম জাফর সাদিক বলেন: “... যা তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না এবং 
উপকারও করতে পারে না কেন তাকে চুম্বন করছ?” 

ইমাম মুসাবী বলেন: আমি অনেক মুসলিম দেশে আওলিয়ায়ে কেরামের মাযারে গিয়েছি ৷ সেখানে দেখেছি যে, আমাদের দেশের 
শীয়াগণ ইমামগণের মাযারে যা করে তারাও তথায় একই কর্ম করে । আমি বিশ্বের অনেক দেশে খুস্টানদের গীর্জায় গিয়েছি । সেখানেও 
দেখেছি যে তারা একইরূপ কর্ম করে । অবিকল একইভাবে তারা ঈসা মাসীহের (আ) প্রতিকৃতি স্পর্শ করে বা মরিয়ম (আ)-এর পায়ের 
কাছে বসে বরকত গ্রহণ করছে । এরা মহান আল্লাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে ঈসা মসীহ ও মরিয়ম (আ) এর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের 
হাজত পেশ করছে এবং সাহায্য প্রার্থনা করছে । আমি বৌদ্ধদের, শিনটোদের, হিন্দুদের এবং শিখদের মন্দির বা ধর্মালয়ে গিয়েছি । 
মুসলিম সমাজের মাযারে এবং খুস্টানদের গীর্জায় যা দেখেছি এ সকল মন্দিরে বা ধর্মালয়েও তাই দেখেছি । এরা সকলেই একই ভাবে 
মাযার বা প্রতিকৃতির সামনে নযর-মানত বা উৎসর্গ পেশ করছে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার আব্দার করছে। মাযার- 
প্রতিকৃতিতে চুম্বন করছে, মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে এবং এগুলির সামনে বিনয়, ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। 

এভাবে আমি দেখেছি যে, অলীক কল্পনা ও মিথ্যা ধারণার মধ্যে সাতার কাটছে মানবতা | ...অথচ কুরআন এ বিষয়ে অত্যন্ত 
সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে । একদিকে বারংবার উল্লেখ করেছে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 8৪-ও কোনো গাইবী ইলম বা ক্ষমতার 
মালিক নন, অপরদিকে বারংবার বলা হয়েছে যে, একমাত্র মহান আল্লাহই সব জানেন এবং সব ক্ষমতার মালিক এবং কেবলমাত্র তার 
কাছেই তোমরা সাহায্য চাও । আল্লাহ বলেছেন: 

(১) “বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই । আমি 
যদি গাইব জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো 
কেবলমাত্র ভয়পপ্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 1”*** 

(২) “বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, অদৃশ্য (গায়েব) সম্বন্ধেও আমি 
অবগত নই, আর আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না য, আমি ফিরিশতা । আমি তো শুধুমাত্র আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করা হয় 
তারই অনুসরণ করি ৮৮২৪ 

(৩) “বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমগ্লী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। 

(৪) “আমার বান্দাগণ যখন আমর সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই । আহবানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে 
তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই 1” 

(৫) “আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি । আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী 
অপেক্ষাও নিকটতর ।””২৭ 

ড. মুসাবী বলেন, এ ঘৃণ্য অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের (শীয়া সম্প্রদায়ের) আলিমদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে 
এবং আমাদের পুস্তকগুলিকে যাচাই বাছাই করে অশুদ্ধ ও জাল কাহিনীগুলি বাদ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে । তিনি এ বিষয়ক বিভিন্ন 
মূলনীতি উল্লেখ করেছেন 1” 

৫. ৪. ৫. শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা 

আমরা দেখেছি যে, ইহুদী, খৃস্টান এবং মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ ও প্রকৃত বা কাল্পনিক ওলীগণের ইবাদত 
করত । তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল বান্দাকে মহান আল্লাহ কিছু ক্ষমতা’ প্রদান করেছেন । এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ 
করতে হয় । এদের সুপারিশ আল্লাহ শুনেন । এরূপ রুবুবিয়্যাতের শিরকের ভিত্তিতে তারা ইবাদতের শিরক করত । তারা সাধারণ বিপদ 
আপদ ও প্রয়োজনে এদেরকে ডাকত, এদের কাছে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করত, এদের নামে মানত, নযর, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি 
করত, এদের মুর্তি বা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে সাজদা করত, এদের উপর তাওয়াক্কুল করত, ভয়, ভালবাসা, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা 
শিরক করত । 

ইহুদী ষড়যন্ত্রকারী এবং তাদের অনুসারী এ সকল বিভ্রান্ত শীয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা অবিকল একই যুক্তিতে এবং একই 
প্রকারের শিরক মুসলিম সমাজে প্রচলন করে | তবে স্বভাবতই তারা তাদের অনুসারীদের বুঝান যে, এ সকল বিষয় কখনোই শিরক 
নয় । বরং এগুলি নবী, নবী বংশের মানুষদের ও ওলীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন মাত্র । আর যারা এভাবে নবী-পরিবার, ইমামগণ বা 
ওলীগণের বিষয়ে 'শুভধারণা” পোষণ করে না, তাদের ডাকে না বা তাদের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি আল্লাহকে ডাকে তারা বেয়াদব ও 
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নবী-বংশের অবমাননাকারী । 

ক্রমান্বয়ে সাধারণ মুসলিম সমাজেও এদের যুক্তিগুলি প্রচার ও প্রসার লাভ করতে থাকে । সাধারণত শিরকের দ্বারা যারা 
জাগতিক ভাবে লাভবান হন সে সকল মানুষেরা এবং অনেক সরলপ্রাণ নেককার মানুষ ও আলিম বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে বিভিন্ন 
যুক্তি দিয়ে এ সকল শিরককে বৈধতা প্রদান করতে থাকেন । তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাতকে প্রশং 
করেছেন এবং সর্বোত্তম উম্মাত বলেছেন । রাসূলুল্লাহ &৪ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত হক্কের উপর থাকবে । এ 
সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ উম্মাতের মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ করবে না । তৃতীয় অধ্যায়ে একটি হাদীসে আমরা 
দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন: “আমাকে পৃথিবীর ভাগ্ারসমূহের চাবিগুলি অথবা তিনি বলেন, আমাকে পৃথিবীর চাবিগুলি প্রদান 
করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা পৃথিবীর 
ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে ৷” 

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ %% বলেন: 
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“শয়তান নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে মুসাল্লীগণ তার ইবাদত করবে ৷ তবে তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হানাহানি 
থাকবে 1৮২৯ 

তারা দাবি করেন যে, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রবেশ করবে না । বস্তুত এসকল সাধারণ 
ফযীলত জ্ঞাপক আয়াত বা হাদীসের অর্থ সাধারণভাবে উম্মাতের মর্যাদা প্রকাশ করা । উম্মাতের মধ্যে কোনো কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক 
থাকবে না, কেউ কুফরী, শিরক বা নিফাকে লিপ্ত হবে না এরূপ কথা এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণ করা একান্তই বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয় । 
অন্যান্য অগণিত হাদীসে বিভ্রান্তির কথা জানানো হয়েছে । এছাড়া ইতিহাস ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, ভণ্ড নবীগণ, মুরতাদগণ ও বিভিন্ন 
বিভ্রান্ত সম্প্রদায় আরব উপদ্বীপে ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই শয়তানের ইবাদত করেছে এবং শিরক-কুফরে লিপ্ত হয়েছে । 

শিরকী কর্মগুলির পক্ষে তাদের কেউ বলতে থাকেন যে, আল্লাহকে যতক্ষণ রাব্বুল আলামীন বা একমাত্র সৃষ্টা ও সর্বশক্তিমান বলে 
বিশ্বাস করছে ততক্ষণ তাকে মুশরিক বলা যায় না । কেউ বলেন, নবী-বংশের ইমামগণ বা ওলীগণকে তো এরা স্রষ্টা বা প্রতিপালক বলে 
বিশ্বাস করে না, এরা স্বয়ং কোনো ক্ষমতা রাখেন তাও বলে না । বরং তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর ক্ষমতাতেই তারা ক্ষমতাবান 
এবং আল্লাহই তাদের এরূপ ক্ষমতা দিয়েছেন । কাজেই এ বিশ্বাস শিরক নয় । আমরা দেখেছি যে, এগুলি যদি শিরক না হয় তবে ইহুদী, 
খৃস্টান ও আরবের মুশরিকদেরকেও মুশরিক বলা যায় না । তারা সুস্পষ্টভাবেই মহান আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান বলে 
বিশ্বাস করত এবং শরীকগণকে আল্লাহই ক্ষমতা দিয়েছেন বলে দাবি করত । কিন্তু কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রচলিত বিভিন্ন 
মতামতের প্রাধান্যের কারণে অনেকেই এরূপ মত প্রকাশ করেছেন । 

অনেকে বলেছেন যে, এরা যখন ইমামগণ বা ওলীগণকে ডাকে বা তাদের কাছে গাইবী সাহায্য চায় তখন মূলত আল্লাহর 
কাছেই চায়, এ সকল নেক মানুষের নাম নিয়ে মূলত এদের ওসীলা দিয়ে তারা আল্লাহর কাছে চায় । আমরা সহজেই বুঝতে পারি 
যে, কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আর কারো কাছে চাওয়ার মধ্যে আসমান ও জমিনের পার্থক্য । কেউ যদি বলে, হে 
আল্লাহ, আলী (রা) বা অমুকের ওসীলায় আপনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন, তবে সে মূলত আল্লাহর নিকটেই চাচ্ছে, ওসীলা 
পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব । আর যে বলছে, হে আলী, হে আবুল খামীস, হে আববাস, হে অমুক আমাকে বিপদ 
থেকে উদ্ধার করুন, সে মূলত তার আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করছে তার ইবাদত করছে। 

৫. ৪. ৬. সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ 

সবচেয়ে বড় কথা যে, এ সকল বিশ্বাস ও কর্মের প্রয়োজন কী? কুরআনে কি এরূপ বিশ্বাস বা কর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ 

আছে? রাসূলুল্লাহ &৪ কি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন? কুরআনে ও হাদীসে যতটুকু আছে তার অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার 
কী? সাহাবীগণ কি এরূপ করতেন? নবী, ওলী, কারামত, আহলু বাইত ইত্যাদির বিষয়ে সাহাবীগণ কি বলতেন? কি করতেন? 
কিভাবে তারা ভক্তি প্রকাশ করতেন? অবিকল তাদের মত বিশ্বাস ও কর্ম নিয়ে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সকল কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়? 
যদি সম্ভব হয় তবে অন্য কিছুর প্রয়োজন কী? 

বস্তুত, মুমিনের নাজাতের একটিই পথ, তা হলো, কুরআন ও সুন্নাতের পথে ফিরে আসা । বিশ্বাসে, কর্মে ও কথায় সুন্নাত ও 
সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণই নাজাতের একামত্র সুনিশ্চিত পথ । সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে 
আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

৫. ৪. ৭. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর অভিমত 

শীয় সমাজগুলিতে এবং অন্যান্য সমাজে প্রচলিত শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে শীয়া ইমাম ড. মূসা আল-মুসাবীর বক্তব্য 
আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি । ‘সুন্নী’ সমাজগুলির মধ্যে প্রচলিত শিরকের উন্মেষ ও প্রচলন সম্পর্কে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস 
দেহলভীর (রাহ) কিছু বক্তব্য আমরা আলোচনা করব । 

তিনি তারা 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থে তিনি আরবের মুশরিকদের শিরক বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: “শিরক হলো আল্লাহর জন্য 
নির্ধরিত কোনো বিশেষণ বা গুণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করা । যেমন নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টিজগতের 


২১২ 


পরিচালনার ক্ষমতা, যে ক্ষমতাকে “হও বললে হয়ে যাওয়া’ বলা হয়, অথবা নিজস্ব ইলম বা জ্ঞান, যে জ্ঞান চেষ্টা করে ইন্দ্রিয়ের 
মাধ্যমে অর্জিত নয়, জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বা স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমেও প্রাপ্ত নয়, বা অনুরূপ ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বা 
আত্মীক কোনো সূত্র বা মাধ্যম ছাড়া নিজস্ব সত্তাগত জ্ঞান, অথবা অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার ক্ষমতা, অথবা কারো উপর অলৌকিক 
ক্রোধ বা অভিশাপের ক্ষমতা, যে ক্রোধ বা অভিশাপের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র, অসুস্থ বা হতভাগ্য হয়ে যাবে, অথবা কোনো 
ব্যক্তিকে করুণা করার বা তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা যে করুণা বা সন্তুষ্টির কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধনী, সুস্থ বা সৌভাগ্যবান ও 
নিরাপদ হয়ে যাবে । এ সকল মুশরিক বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে এবং বিশ্বের বিহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যপারে আল্লাহর কোনো শরীক 
আছে বলে বিশ্বাস করত না। তারা একথাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেন বা কোনো বিষয় নির্ধারণ 
করেন তবে তা পরিবর্তন বা রোধ করার ক্ষমতাও কারোরই নেই । তারা কেবলমাত্র বিশেষ কিছু বিষয়ে কিছু বান্দাকে শরীক করত । 
কারণ তারা মনে করত যে, একজন মহারাজ তার দাসদেরকে এবং তার নিকটবর্তী প্রিয় মানুষদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় 
কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত 
পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন । 

... এ জন্য তারা মনে করত যে, এ সকল নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের নৈকট্যলাভের চেষ্টা করা জরুরী, যেন তা প্রকৃত মহারাজের 
নিকট তাদের কবুলিয়্যাতের ওসীলা হতে পারে । আর হিসাব ও প্রতিফলের সময় এদের শাফা‘আত মহান আল্লাহর দরবারে 
কবুল্যিয়াত ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে | ..... হে পাঠক, মুশরিকদের আকীদা ও কর্ম সম্পর্কে এ সকল বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে যদি 
আপনি নিশ্চিত হতে চান তবে এ যুগের কুসংস্কারগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত মানুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ৷ বিশেষ করে যার মুসলিম দেশের 
প্রান্তে বা সীমান্তে বসবাস করে । লক্ষ্য করে দেখুন যে, ওলী বা বেলায়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? তারা প্রাচীন ওলীগণের 
বেলায়াতের স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বর্তমানে আর এভাবে ওলী হওয়া তারা সম্ভব বলে মনে করে না। তারা কবর ও ওলীদের দরজায় 
যেয়ে পড়ে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের শিরক, বিদ“আত ও ভিত্তিহীন কুসংস্কারের মধ্যে তারা নিমগ্ন । 

আরবের মুশরিকগণ যেভাবে ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিকৃত করেছিল এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা 
করেছিল অনুরূপ বিকৃতি ও তুলনার মধ্যে এরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত । রাসূলুল্লাহ $ বলেছেন: “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের 
রীতি অনুসরণ করবে ।””* এ হাদীসটি এদের বিষয়ে পুরোপুরিই খাটে । পূর্ববর্তী মুশরিকগণ যত প্রকারের বিভ্রান্তি বা ফিতনায় 
নিপতিত হয়েছিল সেগুলির সবই মুসলিম নামধারী কোনো না কোনা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান । তারা এসকল শিরকের গভীরে 
নিমজ্জিত রয়েছে । মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন ।””১ 

এরপর তিনি কুরআনের আলোকে ইহুদীদের বিভ্রান্তি আলোচনার পর বলেন: “সর্বাবস্থায়, পাঠক যদি ইহুদীদের এ সকল বিভ্রান্তির 
নমুনা মুসলিম উম্মাহর মধ্য দেখতে চান তবে অসৎ আলিমগণ এবং দুনিয়ার স্বার্থের অনুসন্ধানকারীদের দিকে তাকান । পিতা-পিতামহদের 
অন্ধ অনুকরণ এদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়কর্ম । মহান আল্লাহর কিতাব ও তার মহান রাসূলের 38 সুন্নাত এরা ততটা গুরুত্ব দেয় না। 
আলিমগণ নিজস্ব মতামত, যুক্তিতর্ক, অকারণ বাড়াবাড়ি ও গভীরতার নামে সে সকল মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলিই তাদের দলিল, 
অথচ কুরআন ও সুন্নাতে এ সকল মতামতের কোনোরপ সূত্র বা ভিত্তি পাওয়া যায় না। এরা রাসূলুল্লাহ $৪-এর প্রমাণিত ও সহীহ বাণী বাদ 
দিয়ে জাল, বানোয়াট বা মাউযু হাদীসের উপর নির্ভর করে এবং ভিত্তিহীন বাজে ব্যাখ্যা ও তাফসীরের পিছনে দৌড়ায় 1৮৮২১ 

এরপর তিনি কুরআনের আলোকে খুস্টানদের বিভ্রান্তি আলোচনা করে বলেন: “আপনি যদি এ সকল বিভ্রান্ত পথভ্রষ্টদের নমুনা 
নিজের কাওমের মধ্যে দেখতে চান তবে আপনার সমাজের “ওলী-আল্লাহ'দের সন্তানদের অনেকের দিকে তাকান । তাদের বিষয়ে এদের 
ধারণা ও আকীদা পর্যালোচনা করুন । তাহলে বুঝতে পারবেন যে, কোন্‌ পর্যায়ে এরা পৌছেছে । ‘আর অচিরেই জালিমগণ জানবে যে, 
তাদের কি পরিণতি হবে’ (৮৮৩৪ 
৫. ৫. মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরিক-কুফর 

ইতোপূর্বে আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎকালীন আরব ও ইহুদী খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের 
শিরক সম্পর্কে জানতে পেরেছি । এরপর আর সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকে না । কারণ এগুলির 
আলোকে সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা খুবই সহজ । তা সত্তেও এখানে শীয়াগণ এবং সমমনা মানুষদের প্রচারিত 
বিভিন্ন শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব । মহান আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি । 

৫. ৫. ১. কুবুবিয়্যাতের শিরক 

আমরা ইতোপূর্বে রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ এবং রুবুবিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । রুবুবিয়্যাতের বা 
প্রতিপালনের তাওহীদের মূল হলো, যে এ বিশ্ব পরিচালনা, সৃষ্টি, বিনাশ, ধ্বংস, রিয্ক, সম্পদ, সুস্থতা, অসুস্থতা, সচ্ছলতা, 
অসচ্ছলতা, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সকল কিছুর ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহরই । এ ক্ষমতায় কেউ তার শরীক নয় এবং তিনি 
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নিজেও কাউকে কখনো তার এ ক্ষমতায় শরীক করেন নি । আল্লাহর নবীগণ, ওলীগণ, ফিরিশতাগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা । আল্লাহ এ 
সকল বান্দাকে ভালবাসেন, দয়া করে তাদের দু'আ ইচ্ছা করলে কবুল করেন, তাদেরকে ইচ্ছা করলে সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন, 
ইচ্ছ করলে তাদের সুপারিশ কবুল করতে পারেন, তবে কাউকে কোনো ক্ষমতা দেন নি, তার কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই । 
আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে কোনো ক্ষমতা দেন নি। আর কোনো মানুষকে তিনি কোনো 
ক্ষমতা বা দায়িত্ব কিছই দেন নি। 

আর এ পর্যায়ের শিরকের মূল হলো মুজিযা, কারামত, শাফা'আত বিষয়ক আয়াত, আল্লাহর মাহবুবিয়্যাত বিষয়ক কথা 
ইত্যাদিকে পুজি করে একথা মনে করা যে, আল্লাহর কোনো বান্দা কোনো বিশেষ কর্মের কারণে বা বিশেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহ 
থেকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা, বিশ্বপরিচালনায় হস্তক্ষেপ বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা লাভ 
করেছেন, করেন বা করবেন | এ বিষয়ে বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও যুক্তি এবং কুরআন-হাদীসের বক্তব্য আমরা দেখেছি । 
এখন আমরা এ বিষয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু বিষয় আলোচনা করব । 

৫. ৫. ১. ১. ক্ষমতা বিষয়ক শিরক 

আমরা ইতোপুবে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে 
কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ 
করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিযক 
ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের শিরক । আরবের মুশরিকগণ এ 
সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করত, তবে আল্লাহ তার কোনো কোনো বান্দাকে এরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 
দিয়েছে বলে বিশ্বাস করত | শীয়াদের মধ্যে আলী (রা), তার বংশের ইমামগণ, ইমামগণের খলীফাগণ, তাদের মধ্যকার ওলী- 
আল্লাহগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে এমন অগণিত উদ্ভট কল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস 
জন্ম নিয়েছে যে, এ সকল মানুষ এরূপ কিছু ক্ষমতা রাখেন । শীয়াদের প্রভাবে সুন্নী সমাজেও এরূপ শিরকী বিশ্বাস প্রসার লাভ 
করেছে । বিশেষত ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরের পরে, ক্রুসেড ও তাতার আক্রমন চলাকালীন ও পরবর্তী সময়গুলিতে লেখা 
আওলিয়াগণের জীবনী, তাদের নামে প্রচলিত অনেক কথাবার্তা থেকে এরূপ অনেক বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের মধ্যে জন্মেছে । মূলত 
এ সকল গল্প,কাহিনী ও এ সকল যুগের কোনো কোনো আলিমের কথাই এ সকল শিরকের পক্ষের ‘দলীল’ । 

আমরা জানি যে, ইবাদতের শিরক বা কর্মের শিরকের উৎস হলো রুবুবিয়্যাতের শিরক বা আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো কল্যাণ বা 
অকল্যানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা । এরূপ বিশ্বাসই মানুষকে এরূপ ক্ষমতাধরকে ইবাদত করতে বা তাকে চূড়ান্ত ও 
অলৌকিকভাবে ভক্তি করতে ও তার কাছে নিজের চূড়ান্ত বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ’ করতে উদ্বুদ্ধ করে । এজন্য কুরআন কারীমে এ 
বিষয়ক বিভ্রান্তি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দূর করা হয়েছে । বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী 
কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (8৪)-এর বিষয়েও বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, তার দায়িত্ব প্রচার ও 
দীন প্রতিষ্ঠা । কারো হেদায়াত, ভাল, মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির কোনোরূপ দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতার ঝামেলা মহান আল্লাহ 
তাকে প্রদান করেন নি । কুরআন কারীমের এ বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি । 

কুরআন কারীম ও তদসঙ্গে প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলির পাঠ ও অধ্যয়নের অভাবই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এরূপ শিরকের 
প্রসারের মূল কারণ । এজন্য এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে যারা প্রচার করেন তারা কখনোই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ 
থেকে একটি সুস্পষ্ট দ্যর্থহীন বক্তব্যও পেশ করতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ অমুক আয়াতে বলেছেন বা অমুক হাদীসে বলা 
হয়েছে যে, তিনি তার কোনো বান্দাকে বিশ্ব পরিচালনা বা কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা প্রদান করেন বা করেছেন, অথবা 
অমুক পর্যায়ে যে ব্যক্তিই পৌছাবে সে ব্যক্তিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অমুক পর্যায়ের ক্ষমতা লাভ করবে.... | এ বিষয়ে যা কিছু ‘দলীল’ পেশ 
করা হয় সবই ইসলামের বরকতময় যুগগুলির পরে শীয়াদের প্রভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জনশ্রুতি, গল্প-কাহিনী, বিভিন্ন বুজুর্গের নামে 
প্রচারিত কথাবার্তা ও পরবর্তী যুগগুলির কোনো কোনো আলিমের মতামত মাত্র, যা সবই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সাথে 
সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক । 

কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে, অসংখ্য সহীহ মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীসের সুস্পম্প ও 
দ্যর্থহীন বক্তব্যের বিপরীতে কথিত এ সকল ভিত্তিহীন বানোয়াট কথার উদ্ধৃতি দেওয়া, আলোচনা করা বা খণ্ডন করাও পাগলামি বলে 
মনে হয় । যেমন তারা বলেন: “আল্লাহ বলেছেন: হে মুহাম্মাদ (&৪), সবাই আমার সন্তুষ্টি তালাশ করে, আর আমি আপনার সন্তুষ্টি 
তালাশ করি, আমি আরশ থেকে ফারাশ পর্যন্ত আমার সকল রাজত্ব আপনার জন্য উৎসর্গ করেছি । আপনার হুকম চন্দ্র ও সূর্যের উপর 
কার্যকর; আপনার পুত্র আব্দুল কাদির জীলানীকে সালাম না দিয়ে সূর্য উদিত হতে পারে না|... ৷” 

সম্মানিত পাঠক, এ কথাগুলির বিষয়ে আপনি কী বলবেন? মহান আল্লাহ এ কথাগুলি বলেছেন তা আমরা কিভাবে জানলাম? 
আমরা জানি যে, কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদি ইসলামের কোনো দলীল নয় এবং আকীদার ভিত্তি নয় । নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত 
ওহীর মাধ্যমে ছাড়া আল্লাহর কোনো কথা আমরা জানতে পরি না। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ($8)-এর উপরে যে ওহী নাযিল 
করেছেন- কুরআন ও হাদীস- তার মধ্যে এ কথা কোথাও নেই । তাহলে কি তারা মনে করেন যে, মুহাম্মাদ (88)-এর পরে কোনো 
নবীর নিকট এ কথাগুলি আল্লাহ ওহী করে জানিয়েছিলেন? না হলে আমরা কিভাবে জানলাম? বিশেষত কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ যা 
কিছু বলেছেন সব কিছুর সাথে সাংঘর্ষিক এ কথাগুলি । কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমে চাদ-সূর্য ও 
সকল কিছু চলে, মহাবিশ্বের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর । আল্লাহ তীর প্রিয় হাবীবকে ভালমন্দ বা বিশ্ব পরিচালনার কোনো ঝামেলা 
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প্রদান করেন নি । এমনকি বদদোয়া করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন । এ সকল কথার বিপরীতে এ কথাগুলি মহান আল্লাহর নামে যারা 
বলতে পারেন তাদের সাথে আপনি কি কথা বলবেন? এ বিষয়ে ও অন্যান্য সকল বিষয়েই তাদের সকল বক্তব্য ও সকল দলীলেরই 
অবস্থা এই । 

এমনকি কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকেও এ সকল কথার কোনোরূপ সামান্যতম সমর্থন পাওয়া যায় না । মুসলিম উম্মাহর 
ফিতনার যুগে কোনো ভাল বা খারাপ মানুষ এগুলি বলেছেন । এর বিপরীত, এর সাথে সাংঘর্ষিক, এগুলি খণ্ডন করে, এগুলি সমর্থন 
করে অথবা এর চেয়েও অনেক বাড়াবাড়ি কথা তাদের মত আরো অনেক ভাল ও মন্দ মানুষে বলেছেন । যারা বলেছেন তাদের জন্য 
আমরা সুধারণা পোষণ করতে পারি, ওজর সন্ধান করতে পারি, কিন্ত কখনোই কুরআন ও হাদীসের অগণিত সুস্পষ্ট নির্দেশনার সাথে 
সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক এ সকল কথাকে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি বানাতে পরি না । 


৫. ৫. ১. ২. ইলম বিষয়ক শিরক 

ইলমুল গাইবের দাবি কখন ও কিভাবে শিরক বা কুফর বলে গণ্য তা আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরকের 
আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি । ইহুদী আব্দুল্লাহ্‌ বিনু সাবা এবং তার অনুসারীদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে শীয়াগণ আলী (রা), 
চার বংশের ইমামগণ, ওলীগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে ইলমুল গাইবের বিশ্বাস পোষণ করে | এ বিষয়ে শীয়া ইমাম ড. মুসাবীর বক্তব্য 
আমরা উপরে দেখেছি । 

তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ $-এর ইলম বিষয়ক আলোচনায় এবং এ অধ্যায়ে রুবৃবিয়্যাতের শিরক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 
এ বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করেছি । এ সকল সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন নির্দেশনার বিপরীতে শীয়াগণ এবং তাদের 
সমমনা ও তাদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত সুন্নী সমাজের এ শ্রেণীর মানুষেরা যা কিছু বলেন তা সবই উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত 
বক্তব্যের মত আজগুবি ও বানোয়াট কথাবার্তা, গল্প কাহিনী, কাশফ বা স্বপ্নের কথা এবং কোনো কোনো আলিমের মতামত ও ব্যাখ্যা 
মাত্র । কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট অন্য কোনো নির্দেশনা আলোচনা করা ও সমন্বয় করা 
যায় । কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে এরূপ গল্প-কাহিনী, স্বপ্ন, কাশফ বা আলিমগণের মতামত আলোচনা 
করা মূলত কুরআন-হাদীসের সাথে বেয়াদবী এবং সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই নয় । 

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলমুল গাইব আছে বলে বিশ্বাস করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ) 
বলেন: 
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“ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণক-জ্যোতিষী গাইবী বিষয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফ্রী; কারণ মহান 
আল্লাহ বলেছেন’“*: “বল: আল্লাহ ব্যতীয় আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না ।”** 

তিনি আরো বলেন: 
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“জেনে রাখ, নবীগণ (আ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই 
জানতেন না । হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ &৪ গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ 
করা কুফরী, কারণ তা আল্লাহর এ কথার সাথে সাংঘষিক”: “বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমপ্তলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য 
(গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না ৷”** 

৫. ৫. ১. ৩. ওসীলা বিষয়ক শিরক 

ওসীলা বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা সমাজে বিদ্যমান । ওসীলা কখনো ইসলাম নির্দেশিত বা সুন্নাত-সম্মত কর্ম, 
কখনো সুন্নাত বহির্ভূত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম এবং কখনো তা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বা উল্ৃহিয়্যাতে শিরকের পর্যায়ে চলে যায় । 
এজন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি । মহান আল্লাহর কাছে তার মহান গুণাবলি, তার পবিত্র নামসমূহ 
এবং তীর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (৪)-এর প্রতি ঈমানের ওসীলা দিয়ে সকাতরে আর্জি করি যে, তিনি যেন সঠিকভাবে 
বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার এবং ব্যাখ্যা করার তাওফীক আমাকে প্রদান করেন । 

‘ওসীলা’ শব্দটির বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা এর অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন । ভাষাতত্বের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন 
যে, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে । সময়ের আবর্তনের কারণে একই ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থের 
পরিবর্তন ঘটতে পারে । আবার এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গমনের কারণেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে । যেমন বাংলা ভাষায় এক 
শতাব্দী আগে ‘সন্দেশ’ শব্দটির অর্থ ছিল সংবাদ । কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন ৷ কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত 
আরবী ভাষায় ‘লাবান’ অর্থ দুধ । কিন্তু বর্তমানে আরব দেশে 'লাবান* অর্থ ঘোল । 
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ভাষান্তরের কারণে অর্থের পরিবর্তন খুবই বেশি । আরবীতে ‘জিন্স’ অর্থ শ্রেণী বা লিঙ্গ, কিন্তু বাংলায় ‘জিনিস’ অর্থ এগুলির 
কিছুই নয়, বরং বাংলায় এর অর্থ দ্রব্য বা বস্ত । আরবীতে ও ফার্সীতে নেশা বা নাশওয়া অর্থ “মাতলামী” বা মাদকতা । কিন্তু বাংলায় 
শব্দটির অর্থ মাদকতা হয় আবার অভ্যন্ততাও হয় | একারণে অনেক সময় আমরা অস্পষ্টতার মধ্যে পড়ে যায় । কেউ বলেন, নেশা 
হারাম । উত্তরে অন্যে বলেন, ভাত, চা ইত্যাদিও তো নেশা? বস্তুত বাংলা ‘নেশা’ বা অভ্যস্ততা হারাম নয়, বরং ফার্সী নেশা বা 
মাতলামী ও মাদকতা হারাম | অভ্যস্ততা হারাম বা হালাল হবে অভ্যাসের বিষয়ের বিধান অনুসারে, আর মাদকতা সর্বাবস্থায় হারাম । 

৫. ৫. ১. ৩. ১. কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ওসীলা 

“ওসীলা' শব্দটির অর্থের মধ্যে এরূপ বিবর্তন ঘটার কারণে এ বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জনন নিয়েছে । ফলে সুন্নাত ও ইসলাম সম্মত 
ব্যবহার থেকে ওসীলা শব্দটি কখনো কখনো শিরকের পর্যায়ে চলে যায় । এজন্য এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন । 

কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত প্রাচীন আরবী ভাষায় ওসীলা শব্দের অর্থ নৈকট্য । পরবর্তীকালে আরবী ভাষাতেই ওসীলা শব্দটির 
অর্থ হয় “দ্বারা নৈকট্য চাওয়া হয়’ বা নৈকট্যের উপকরণ’ । আধুনিক যুগে আরবীতে এবং বিশেষ করে বাংলায় ওসীলা শব্দটি 
“উপকরণ”, মধ্যস্থতা, যন্ত্র, হাতিয়ার, দূত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থের পরিবর্তনের কারণে শব্দটির বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি জন্ম 
নিয়েছে। 

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন: “ওয়াও, সীন ও লাম: দুটি পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশ করে: প্রথম অর্থ: আগ্রহ 
ও তালাশ ৷... দ্বিতীয় অর্থ চুরি করা ।””৯ 

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির ও ভাষাবিদ রাগিব ইসপাহানী (৫০৭) বলেন: “ওসীলা: অর্থ আগ্রহের সাথে কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়া । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: “তোমরা তার দিকে ওসীলা সন্ধান কর’ । আল্লাহর দিকে ওসীলার হাকীকাত হলো ইলম ও 
ইবাদতের মাধ্যমে এবং শরীয়তের মর্ধাদাময় বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা | এ 
হলো নেক আমল বা নৈকট্য ৮” 

আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ &-এর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, মহান আল্লাহ তাকে “ওসীলা' প্রদান 
করবেন । স্বভাবতই এখানে ওসীলা অর্থ উপকরণ বা মধ্যস্থৃতাকারী নয়, বরং ওসীলা অর্থ নৈকট্য । মহান আল্লাহ তাকে সর্বোচ্চ নৈকট্য ও 
নিকটতম মর্তবা প্রদান করবেন । 
“ওসীলা' শব্দটি কুরআনে দু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেন: 
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“বল, “তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা 
পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই ।” তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, 
কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তার দয়া প্রত্যাশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে । তোমার প্রতিপালকের শাস্তি 
ভয়াবহ ৪ 

এখানে আরবী জ্ঞাত পাঠক দেখতে পাচ্ছেন যে, “তারা ওসীলা সন্ধান করে কে কত নিকটতর', এ কথটির মধ্যে প্রথমে 
‘ওসীলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরে “কুরবাহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে । এভাবে কুরআনের ব্যবহার থেকেই সুস্পষ্ট যে, 
ওসীলা ও “কুরবাহ' শব্দদ্বয় সমার্থক এবং ওসীলা সন্ধানের অর্থ নৈকট্য লাভের চেষ্টা । 

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: te পু 
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“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য সন্ধান কর এবং তার পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম 
হতে পার ৮৮৪২ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (৩১০ হি) বলেন: 
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“তার দিকে ওসীলা সন্ধান কর । এর অর্থ: তার দিকে নৈকট্য সন্ধান কর,অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করে । ওসীলা 
শব্দটি তাওয়াস্সালতু' কথা থেকে “ফায়ীলাহ' ওযনে গৃহীত ইসম । বলা হয় “তাওয়াস্সালতু ইলা ফুলান বি-কাযা, অর্থাৎ আমি অমুক কাজ 
করে অমুকে নিকটবর্তী হয়েছি ৮৮৩ 

এরপর ইমাম তাবারী বিভিন্ন জাহিলী কবির কবিতা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে, ওসীলা শব্দটির অর্থ নৈকট্য । অতঃপর তিনি 


২১৬ 


সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের মতামত সনদ সহ উদ্ধৃত করেন । সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), 
তাবিয়ী আবু ওয়ায়িল, আতা ইবনু আবি রাবাহ, কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ, মুজাহিদ ইবনু জাবর, হাসান বাসরী, আব্দুল্লাহ ইবনু 
কাসীর, সুদ্দী আল-কাবীর, ইবনু যাইদ, প্রমুখ মুফাস্সির থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, সকলেই বলেছেন “তার ওসীলা সন্ধান কর' 
অর্থ তীর নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ তার আনুগত্য ও রেযামন্দিমূলক নেককর্ম করে তীর নৈকট্য ও মহব্বত লাভে সচেষ্ট হও 1৮ 

এ আয়াতটি মূলত মুমিনের সফলতার মূল কর্মগুলি বর্ণনা করেছে: (১) ঈমান, (২) তাকওয়া, (৩) অতিরিক্ত নেককর্ম ও (৪) 
জিহাদ । নিজের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত অর্জন করা । তাকওয়া মূলত ফরয পালন ও হারাম 
বর্জনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত । এরপর অতিরিক্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে প্রতিযোগিতা করতে হবে । সর্বোপরি 
সমাজ, জাতি ও মানবতার জন্য দীন প্রচার, প্রসার, সংরক্ষন ও জিহাদ করতে হবে । ইতোপূর্বে আমরা বেলায়াত সংক্রান্ত হাদীসে 
বিষয়টি দেখেছি । আমরা দেখেছি যে, ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মূল বেলায়াত লাভ হয় । আর অনবরত নফল ইবাদত পালনের 
মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়াত, নৈকট্য বা ওসীলা লাভের বা মাহবুবিয়্যাত অর্জনের ক্ষেত্রে মুমিনগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় । 

উপরের বিষয়গুলি খুবই স্পষ্ট এবং এ অর্থে বেশি বেশি নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বা অসীলা সন্ধান করা মুমিনের 
অন্যতম দায়িত্ব । কিন্ত পরবর্তীকালে, ওসীলা শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন মতভেদ বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। 
সেগুলির অন্যতম: (১) দু'আর মধ্যে “ওসীলা', (২) পীর-মাশাইখের “ওসীলা* ও (৩) উপকরণ বা মধ্যস্থৃতাকারী অর্থে ওসীলা । 

৫. ৫. ১. ৩. ২. দু'আর মধ্যে ওসীলা 

মহান আল্লাহর কাছে দু'আর সময় কোনো কিছুর ‘দোহাই’ দেওয়াকে “ওসীলা' বলে আখ্যায়িত করা হয় । দু'আর মধ্যে ‘বা’ (+!) 
অব্যয়টি ব্যবহার করে দু'আ চাওয়া বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে । এ অব্যয়টির অর্থ দ্বারা, সাহায্যে বা কারণে । যেমন হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন 
দু'আয় বলা হয়েছে: হে আল্লাহ, আপনার মহান নামগুলির দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন । আমি আপনার নামগুলি দ্বারা 
আপনার কাছে দু'আ করছি । আমার অমুক কর্মের দ্বারা বা কারণে আমার দু'আ কবুল করুন... ইত্যাদি । তবে এ অর্থে “হে আল্লাহ, 
অমুকের ওসীলায় (48-_-:) কথাটি কোনো হাদীসে ব্যবহৃত হয় নি । এ অর্থে আরবীতে “বিহাক্কি' (৪৯৯) অর্থাৎ “অমুক কর্ম বা ব্যক্তির 
অধিকারের কারণে বা দ্বারা’ এবং 'বিহুরমাতি' অর্থাৎ “অমুকের সম্মানে কথাও ব্যবহার করা হয়েছে । বাংলায় অনুবাদ হিসেবে এক্ষেত্রে 
‘ওসীলা’ শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক । 

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় কোনো কিছুর দোহাই বা বা ওসীলা দেওয়া কয়েকভাবে হতে পারে: 

(১) মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির দোহাই দেওয়া । 

(২) নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া । 

(৩) কারো দু'আর দোহাই দেওয়া । 

(8) কারো ব্যক্তিগত মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া । 

প্রথমত: মহান আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির দোহাই দেওয়া 

যেমন বলা যে, হে আল্লাহ, আপনার রহমান নামের গুণে, বা গাফ্ফার নামের ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন । এরূপ 
দোহাই দেওয়া কুরআন- হাদীসের নির্দেশ এবং দু'আ কবুল হওয়ার কারণ । মহান আল্লাহ বলেন : | 

(০3৬ ০০৯] 2০ এও 
“এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম কাজেই তোমরা তাকে সে সকল নামে ডাকবে 1”? 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (৬), বলেছেন : 
2 ০0১ ০৪ ০1৯৩ ১! FE OS ভহী Cl 2০ এএ 0 


“আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০’র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে 1৮৮৯৬ 
রাসূলুল্লাহ ৯-এর শেখানো মাসনুন দু'আগুলি পাঠ করলে আমরা সেগুলির মধ্যে এরূপ অনেক দু'আ পাই, যাতে আল্লাহর পবিত্র নাম 
বা গুণাবলির দোহাই দিয়ে দু'আ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, এরূপ বিশেষ নাম বা গুণাবলির দোহাই দিয়ে দু'আ করলে 
দু'আ কবুল হবে বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন এরূপ একটি দু'আয় রাসূলুল্লাহ 3৪ শিখিয়েছেন: 
নিন ভিন রিভি SS HER LER নিউ 
. ১৮ Ee 


আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সকল নাম ধরে বা নামের ওসীলা দিয়ে, যে নামে নি কে ভূষিত 
করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন, 
অথবা যে নাম আপনি গাইবী জ্ঞানে আপনার একান্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (সকল নামের ওসীলায় আমি আপনার কাছে চাচ্ছি 


২১৭ 

যে,) চি 

আমার লেখা “রাহে বেলায়ত” পুস্তকে পাঠক এরূপ অনেক মাসনুন দু'আ দেখতে পাবেন । 

দ্বিতীয়ত, নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই দেওয়া 

নিজের কোনো ভাল কর্মের দোহাই বা ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা 
হয়েছে । একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন, অতীত যুগের তিনজন মানুষ বিজন পথে চলতে চলতে বৃষ্টির কারণে এক পাহাড়ের গুহায় 
আশ্রয় গ্রহণ করে । প্রবল বর্ষণে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় ৷ এভাবে গুহাটি তাদের 
জীবন্ত কবরে পরিণত হয় । এ ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তারা দু'আ করতে মনস্থ করেন । তারা একে অপরকে বলেন: 

১৪৭০ ae 0 এ 19৮ 

“জীবনে সর্বশ্রেষ্ট যে আমল করেছ তদ্বারা (তার ওসীলা দিয়ে) আল্লাহর কাছে দু'আ কর বা তার দোহাই দিয়ে আল্লাহকে 
ডাক |” 

তখন তাদের একজন তার জীবনে সন্তানদের কষ্ট উপেক্ষা করে পিতামাতার খেদমতের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: 


HU এ এ 238 ৩৩ 95 এরও ক এ ০৪ লো pls cis 0 80 
“হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেযামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে আপনি 
পাথরটি একটু সরিয়ে দেন যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই ।” 
মহান আল্লাহ তৎক্ষণাৎ তার দু'আ কবুল করে পাথরটি একটু সরিয়ে দেন । তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তার এক সুন্দরী প্রেমিকার 
সাথে ব্যভিচারের সুযোগ পাওয়া সত্বেও আল্লাহর ভয়ে পাপ পরিত্যাগ করার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন: 


2৯০ 883 ১৩ FS) এ ০৪ লো 2 ৪ 08 
“হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেযামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে 
(ওসীলায়) আপনি পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিন ।” 
মহান আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি দু-তৃতীয়াংশ সরে যায় । তখন তৃতীয় ব্যক্তি নিজের অসুবিধা ও স্বার্থ নষ্ট করে 
একজন শ্রমিকের বেতন ও আমানত পরিপূর্ণরূপে আদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 
০ ১৪ ৫৯৩ ৪৬ এ ০৪ লো pls 0 কি 
“হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি এ কর্মটি আপনার রেযামন্দির জন্যই করেছিলাম, তবে এর কারণে (ওসীলায়) আপনি 
পাথরটি সরিয়ে দিন ৷” 
আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেন এবং পাথরটি একেবারে সরে যায় ৷ 
নিজের ঈমান, মহব্বত ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়াও এ প্রকারের ওসীলা প্রদান | বুরাইদাহ আসলামী (রা) বলেন, 
তিনি রাসুলুল্লাহ $3-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আ করছে নিন কথা দিয়ে : 
il 1985 2 09 29 ৬ As LD A ed 5 1 ০31 ৭13 An এ এ এ লট আনল] 4 


“হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, এ ওসীলায় (এদ্বারা) যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, 
আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জনুগ্রহণ করেননি এবং তার সমতুল্য 
কেউ নেই ।” 

তখন রাসূলুল্লাহ বলেন : 

৮০০ এ 4 ০৬ ঘা লে এ ৪৪১ 3) sl ৯৪০৯] 4 Axl 2101 04 21 ১২৬ di ss 
“যার হাতে আমার জীবন তীর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তীর ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে 
ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন £৯ 

এখানে আমরা দেখছি যে, ঈমান ও শাহাদতের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া হয়েছে । বিভিন্ন ভাবে এরূপ দুআ করা যায়, 
যেমন: “হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমি অমুক কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, সেই ওসীলায় আমার প্রার্থনা কবুল 
করুন । হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য নেক আমল নেই যে, যার ওসীলা দিয়ে আমি আপনার পবিত্র 
দরবারে দু'আ চাইব । শুধুমাত্র আপনার হাবীব নবীয়ে মুসতাফা $৪-এর নামটি ঈমান নিয়ে মুখে নিয়েছি, এর ওসীলায় আমার দু'আ 
কবুল করুন | হে আল্লাহ, আমার কিছুই নেই, শুধুমাত্র আপনার নবীয়ে আকরাম র্টট-এর সুন্নাতের মহববতটুকু হৃদয়ে আছে, সেই 
ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দু'আ কবুল করুন ৷ হে আল্লাহ, আমি কিছুই আমল করতে পারিনি, তবে আপনার পথে 
অগ্রসর ও আমলকারী নেককার বান্দাদেরকে আপনারই ওয়াস্তে মহব্বত করি, তাদের পথে চলতে চাই, আপনি সেই ওসীলায় আমার 
দু'আ কবুল করুন ... ৷” ইত্যাদি । 


৮ 


২১৮ 


তৃতীয়ত: কারো দু'আর দোহাই দেওয়া 

কারো দু'আর ওসীলা দেওয়ার অর্থ এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ, অমুক আমার জন্য দু'আ করেছেন, আপনি আমার বিষয়ে 
তার দু'আ কবুল করে আমার হাজত পূরণ করে দিন । আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, নেককার মুত্তাকী মুমিনদের নিকট দু'আ চাওয়া 
সুন্নাত সম্মত রীতি । এরূপ কারো নিকট দু'আ চাওয়ার পরে মহান আল্লাহর দরবারে উক্ত নেককার ব্যক্তির দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ 
চাওয়ার বিষয়টি একটি হাদীস থেকে জানা যায় । উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন, 


১৯ ৬৫৪ ০১৮০ ৬৪ 03 4৬১ এ এ] ০৪ dat ও A ES OG gs লে শো এলো: ৯০১৪০ 0 ১ 
25৮ ৪] ৮] se 17 ৯5৩ (০:০১ ০১৯৯ ০১০৯৪) ১৪৬৩ ০০৯৯৪ থেঞ ও ১১৭৪ 0৬ 2০৩৪ 0৪ এ 
৩ ৪] ০৯৮ ৮) পা ৮০৪৭ oR GRE ৪৪ GO ০] এ SRS (৬৯৯ ৪) ০৯০ তন জু ২৯৭ গস এ] 
তে ৪ ৮৯5৩৩ 28 2৬০ pall) (৪ 3) হে 9৭৪ ক] (ক ৩৪ লে লি (লি লি 0 ঞ। এ এ 

(৮- 


“একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ %-এর নিকট আগমনে করে বলে, আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে সুস্থতা 
দান করেন । তিনি বলেন: তুমি যদি চাও আমি দু'আ করব, আর যদি চাও তবে সবর কর, সেটাই তোমার জন্য উত্তম । লোকটি 
বলে: আপনি দু'আ করুন । তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন, সে যেন সুন্দর করে ওযু করে (অন্য বর্ণনায়: এবং দু রাকাত সালাত 
আদায় করে) এবং এই দু'আ করে: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি (মনোনিবেশ 
করছি) আপনার নবী মুহাম্মাদের দ্বারা, যিনি রহমতের নবী, হে মুহাম্মাদ, আমি মুখ ফিরাচ্ছি মনোনিবেশ করছি) আপনার দ্বারা 
আমার প্রতিপালকের দিকে আমার এ প্রয়োজনটির বিষয়ে, যেন তা মেটানো হয় । (অন্য বর্ণনায়: যেন তিনি তা মিটিয়ে দেন, যেন 
তিনি আমার দৃষ্টি প্রদান করেন ।) হে আল্লাহ আপনি আমার বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করুন (অন্য বর্ণনায়: আমার বিষয়ে তার 
সুপারিশ কবুল করুন এবং তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন । অন্য বর্ণনায়: আমার বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করুন এবং 
আমার বিষয়ে আমার নিজের সুপারিশও কবুল করুন 1)৮৮৫ 

এ হাদীসে অন্ধ লোকটি রাসূলুল্লাহ $৪-এর নিকট দু'আ চেয়েছে । তিনি দু'আ করেছেন এবং তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন তার 
দু'আর ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে নিজে দু'আ করতে ৷ লোকটি সেভাবে দু'আ করেছে । তিরমিযীর বর্ণনায় দু'আর ফলাফল 
উল্লেখ করা হয় নি । তবে অন্যন্য সকল বর্ণনায় রাবী বলেন যে, দু'আ আল্লাহ কবুল করেন এবং লোকটি তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে 
পায়, যেন সে কখনোই অন্ধ ছিল না । 

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন: 

9৭ এ 4০৪৪ এ এ জি এ পিএ এ ও Al এ ০৪-৫এ 1৮৯৪ 10 OS ats Sls ৩০০৪ 
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“উমার রো) যখন অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হতেন তখন আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে রো) দিয়ে বৃষ্টির দু'আ করাতেন, অতঃপর 
বলতেন: হে আল্লাহ আমরা আমাদের নবী (38)-এর ওসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করতাম ফলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করতেন । 
এখন আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আমাদের নবী (স)-এর চাচার ওসীলায়, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন । আনাস 
(রা) বলেন, তখন বৃষ্টিপাত হতো 1৮”, 

আব্বাস (রা) নিমের বাক্যগুলি বলে দু'আ করলে আল্লাহ্‌ বৃষ্টি দিতেন: 
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“হে আল্লাহ, পাপের কারণ ছাড়া বালা-মুসিবত নাযিল হয় না এবং তাওবা ছাড়া তা অপসারিত হয় না। আপনার নবীর সাথে 
আমার সম্পর্কের কারণে মানুষেরা আমার মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এ আমাদের পাপময় হাতগুলি আপনার দিকে প্রসারিত 
এবং আমাদের ললাটগুলি তাওবায় আপনার নিকট সমর্পিত, অতএব আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন 1৮৮৭২ 

এ হাদীসেও স্পষ্ট যে, আব্বাস (রা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন উমার (রা) আব্বাসের (রা) দু'আর ওসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন । 
তার কথা থেকে বুঝা যায় যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ & জীবিত ছিলেন, ততদিন খরা বা অনাবৃষ্টি হলে তারা রাসূলুল্লাহ $৪-এর কাছে দু'আ 
চাইতেন এবং সে দু'আর ওসীলায় আল্লাহ তাদের বৃষ্টি দান করতেন । তার ওফাতের পরে যেহেতু আর তার কাছে দু'আ চাওয়া যাচ্ছে না, 
সেহেতু তার চাচা আব্বাসের (রা) কাছে দু'আ চাচ্ছেন এবং দু'আর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছেন । 

চতুর্থত: কোনো ব্যক্তি, তার মর্যাদা বা অধিকারের দোহাই দেওয়া 

আল্লাহর কাছে দু'আ করার ক্ষেত্রে “ওসীলা' বা দোহাই দেওয়ার চতুর্ত পর্যায় হলো, কোনো ব্যক্তির, বা তার মর্যাদার বা তার 
অধিকারের দোহাই দেওয়া । যেমন জীবিত বা মৃত কোনো নবী-ওলীর নাম উল্লেখ করে বলা: হে আল্লাহ অমুকের ওসীলায়, বা অমুকের 


২১৯ 


মর্যাদার ওসীলায় বা অমুকের অধিকারের অসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন । এরূপ দু'আ করার বৈধতার বিষয়ে আলিমদের মধ্যে ব্যাপক 
মতভেদ রয়েছে । অনেক আলিম এরূপ দু'আ করা বৈধ বলেছেন । তারা সাধারণভাবে উপরের দুটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন । 
বিশেষত তাবারানী ও বাইহাকী অন্ধ ব্যক্তির হাদীসটির প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন । তাদের বর্ণনার সার-সংক্ষেপ যে, খলীফা 
উসমান (রা)-এর সময়ে এক ব্যক্তি তার দরবারে একটি প্রয়োজনে যায় । কিন্তু খলীফা তার প্রতি দৃকপাত করেন না। লোকটি উসমান 
ইবনু হানীফের (রা) নিকট গমন করে তাকে খলীফা উসমানের নিকট তার জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ করে । তখন উসমান ইবনু 
হানীফ লোকটিকে অন্ধ লোকটিকে রাসূলুল্লাহ 38 যে দু'আটি শিখিয়েছিলেন সে দু'আটি শিখিয়ে দেন । লোকটি এভাবে দু'আ করার পরে 
খলীফা উসমান রো) তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 1৮5 

এ থেকে বুঝা যায় যে, শুধু রাসূলুল্লাহ &৪-এর দু'আর ওসীলাই নয়, উপরস্ত তার ইন্তেকালের পরেও তার ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া 
বৈধ । রাসূলুল্লাহ 3% ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, সাহাবী, তাবিয়ী বা ওলী-আল্লাহর ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার কোনো কথা কোনো 
হাদীসে বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তবে এ মতের আলিমগণ সকলকেই রাসূলুল্লাহ %&৪-এর মত ও তীর সাথে 
তুলনীয় ধরে এরূপ যে কারো নামের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয বলেছেন । 

কোনো কোনো আলিম কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ $৪-এর ব্যক্তিসত্তার ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা জায়েয বলেছেন । অন্য 
কারো ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া নাজায়েয বলেছেন । তাদের মতে, কারো মৃত্যুর পরেও তার ওসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয বলার পরে 
রাসূলুল্লাহ & কে বাদ দিয়ে অন্য কারো ওসীলা দিয়ে দু'আ করা তার সাথে বেয়াদবী ছাড়া কিছুই নয় । 

পক্ষান্তরে অন্য অনেক আলিম কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির, তার মর্যাদার বা তার অধিকারের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ 
করা অবৈধ ও নাজায়েয বলে গণ্য করেছেন । তারা বলেন যে, এরূপ কোনো জীবিত বা মৃত কারো ব্যক্তিসত্তার ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়ার 
কোনোরূপ নধির কোনো সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীসে বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। এছাড়া নবীগণ ও যাদের নাম মহান 
আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন তারা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কখনোই বলা যায় না যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর 
প্রিয় বা আল্লাহর কাছে তার কোনো বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার আছে। সর্বোপরি তারা উপরে উল্লেখিত উমার (রা) কর্তৃক আব্বাসের 
ওসীলা প্রদানকে দলীল হিসেবে পেশ করেন । যদি কারো দু'আর ওসীলা না দিয়ে তার সত্তার ওসীলা দেওয়া জায়েয হতো তবে উমার 
(রো) ও সাহাবীগণ কখনোই রাসূলুল্লাহ && -কে বাদ দিয়ে আব্বাস (রা)-এর ওসীলা পেশ করতেন না। 

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী তার “আল-বালাগুল মুবীন' গন্থে উমার (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: “এই 
ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে অসিলা করা শরীয়ত বিরোধী । যদি শরীয়ত সিদ্ধ হইত হযরত ওমর (রা) হুযুর (88)-কে 
অসিলা করিয়াই দোআ করিতেন । কারণ, মৃত বা জীবিত যে কোন ব্যক্তির চেয়েই হুযুর ($8)-এর ফযীলত সীমাহীন-অনন্ত । তাহই 
হযরত ওমর (রা) এই কথা বলেন নাই যে, হে আল্লাহ, ইতি পূর্বে তো আমরা তোমার নবীকে অসীলা করিয়া দোআ করিতাম । কিন্তু 
এখন তিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নাই তাই আমরা তাহার রুহু মোবারককে অসিলা করিয়া তোমার কাছে আরযী বেশ করিতেছি । 
তাই কোন মৃত ব্যক্তিকে অসিলা করা মোটেই বৈধ নহে ।”” 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসূফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) সকলেই একমত যে কারো অধিকার বা 
মর্যাদার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া মাকরূহ । আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন: 
AA না ৪৭ Ll ৫০ ৬৯ 9 ৩১৪ ৬৯ এ ৮1] (19010 FEC ১০ এ ৮০১১০৯০০৩৪৯ এ 08 
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“ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তীর সঙ্গীদ্বয় বলেছেন: ‘আমি অমুকের অধিকার বা আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকার, বা 
বাইতুল হারামের অধিকার বা মাশ'আরুল হারামের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বা প্রার্থনা করছি’ বলে দু'আ করা মাকরূহ 1৮৮৫ 

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি) বলেন: 

.. এ লে AY ৩৯ Uy Db ৯9 4৫7০৩ এজ ৪৯ এলি 40০) 58 055 0 ০৯১৫ ১১43 

“আমি আপনার নবী-রাসূলগণের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি এবং অমুকের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বলে দু'আ করা 
মাকরূহ; কারণ মহান আল্লাহর উপরে কারো কোনো অধিকার নেই 1৮৮১ 

কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা শিরক নয়; কারণ, এতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা হয় না বা দু'আ করা হয় না; 
একমাত্র আল্লাহকেই ডাকা হয় । এ বিষয়ক বিতর্ক জায়েয-নাজায়েষের মধ্যে সীমিত । কাজেই শিরক প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ক বিতর্কের 
বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। 

পঞ্চমত: আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওসীলার কাছেই চাওয়া 

ওসীলা বিষয়ক চূড়ান্ত শিরক হলো ওসীলার নামে ওসীলার কাছেই দু'আ করা বা ত্রাণ, সাহায্য, বিপদমুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা 
করা । উপরে ওসীলা বলতে যা কিছু বলা হয়েছে তা হলো কারো ওসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা । এর বিপরীতে 
আরেকটি কর্ম হলো, যাকে ওসীলা বলে মনে করা হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সরাসরি তাকেই ডাকা | এ বিষয়টি সুস্পষ্ট শিরক । 


২২০ 


পরবর্তীতে আমরা তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

৫. ৫. ১. ৩. ৩. পীর-মাশাইখের ওসীলা 

আমরা উপরে দেখেছি যে, আল্লাহ তার ওসীলা বা নৈকট্য সন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন । সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী সকল 
মুফাস্সির একমত যে, নেক আমল হলো ওসীলা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় । প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে অন্য 
কোনো মতামত প্রচারিত হয় নি। এরপর কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, “পীর-মাশাইখ'-ও ওসীলা | মুসলিম উম্মাহর 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার প্রেক্ষাপট বুঝা যায় । তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় । এরপর মুসলিম 
বিশ্বের কেন্দ্রীয় প্রশাসন, শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসে । বিশাল মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি রাজধানী বাদ দিলে 
সর্বত্র অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, বাতিনী শীয়াগণের প্রভাব ইত্যাদি কারণে শিরক-কুফর প্রবল হয়ে উঠে । 
উম্মাতের এ দুর্দিনে সরলপ্রাণ প্রচারবিমুখ সুফী, দরবেশ ও পীর-মাশাইখ আম-জনগনের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে নিরলস চেষ্টা করে 
যান । তাদের সাহচার্ষে যেয়ে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, ইসলাম ও ইসলামের হুকুম আহকাম কমবেশি শিক্ষা লাভ করত এবং 
আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করত । সাধারণ মানুষদের ঈমান, ইসলাম ও আখলাক গঠনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । এ দিকে লক্ষ্য করে 
কোনো কোনো আলিম মতামত পেশ করেন যে, পীর-মাশাইখের সাহচার্যও একটি বিশেষ নেক আমল যা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের 
গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন । 

কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এবং স্বার্থান্বেধীদের মিথ্যা প্রচারণার কারণে একথাটি ক্রমান্বয়ে শিরকী অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে । আরবের 
মুশরিকগণ যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফিরিশতা, নবী, ওলী ও অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করত, ঠিক তেমনি অনেকে পীর- 
মাশাইখের ইবাদত করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে মনে করতে থাকে | কেউ বা ওসীলা বলতে 'মধ্যস্থৃতাকারী” বা উপকরণ 
বলে মনে করতে থাকে | তারা মনে করতে থাকে যে, পীর-মাশাইখ আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতা করেন । তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া 
কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রহমত পেতে পারে না। এরূপ অনেক শিরকী ধারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে । এ বিষয়ক ধারণাণগুলি 
নিম্নরূপ: 

(১) পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একটি ওসীলা মনে করা 

এ ধারণাটি মূলত ইসলাম-সম্মত । কুরআন ও হাদীসে নেককার মুমিন-মুত্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । আমরা 
দেখেছি যে, ওসীলা অর্থ নেক আমল । আর কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে এরূপ মুত্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণ, সাক্ষাত করা এবং 
আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে ভালবাসা এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেক-আমল বা ওসীলা । 

তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয় । প্রথমত, ‘পীর’ বলে কোনো বিশেষ পদমর্যাদা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। বরং 
আলিম, সত্যবাদী, মুত্তাকী, নেককার, সৎকর্মশীল, ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী, সুন্নাতের অনুসারী ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ 
করা হয়েছে । পীর নামধারী ব্যক্তির মধ্যে যদি এ সকল বাহ্যিক গুণ বিদ্যমান না থাকে তবে তার সাহচার্ষ গ্রহণ আল্লাহর নৈকট্য নয়, 
বরং শয়তানের নৈকট্যের অন্যতম ওসীলা, যদিও এরূপ ব্যক্তি পীর, মুরশিদ, ওলী, বা অনুরূপ কোনো নাম ধারণ করে । আর যদি 
কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত উপযুক্ত বাহ্যিক গুণাবলি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তিনি ‘পীর’ নাম ধারণ করুন আর নাই করুন 
তার সাহচর্য মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের ওসীলা বলে গণ্য । 

কুরআন, হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের কর্মধারার আলোকে পীর-মুরিদীর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি, ভুল-ধারণা 
ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান’ ও “রাহে বেলায়াত' গ্রন্থে । সম্মানিত পাঠককে পুস্তকদুটি পাঠ করতে 
সবিনয়ে অনুরোধ করছি । 

দ্বিতীয়ত, মূলত মুমিনের নিজের কর্মই তার অসীলা, অন্য কোনো মানুষ বা তার কর্ম নয়। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 
নেককার মানুষদের সাহচর্য গ্রহণই নেককর্ম ও অসীলা । ইসলামী অর্থে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির “ওসীলা” হতে পারে না, কেবলমাত্র 
মুমিনের নিজের কর্মই তার ওসীলা ৷ এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ &8 কোনো ব্যক্তির জন্য ওসীলা হবেন না যতক্ষণ না সে তার উপর ঈমান 
গ্রহণ করবে এবং তার শরীয়ত পালন করবে । এক্ষেত্রে মূলত মুমিনের ঈমান ও শরীয়ত পালনই ওসীলা । এর কারণে সে আল্লাহর নৈকট্য 
লাভ করে এবং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য রাসূলুল্লাহ ৯-এর শাফা আত, জান্নাতের সাহচার্য ইত্যাদি নসীব করে দিতে 
পারেন । 

(২) পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা মনে করা 

অসীলা বিষয়ক বিভ্রান্তিকর ধারণার একটি হলো, পীরের সাহচার্যকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের একমাত্র ওসীলা বলে মনে করা । 
অগণিত নফল মুস্তাহাব নেক কর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক-কর্ম হলো নেককার বান্দাদের সাহচার্য গ্রহণ করা । কুরআন ও 
হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে ঈমান ও ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি আহকাম মেনে চলাই মূল দীন । নেক-সাহচার্য এ 
সকল ইবাদত পালনে সহায়ক ৷ সর্বদা কুরআন তিলাওয়া ও অধ্যয়ন করা, হাদীস, সীরাত, শামাইল পাঠ করা, সাহাবীগণের জীবনী 
পাঠ করার মাধ্যমেও প্রকৃত সাহচার্ষ গ্রহণ করা যায় । 

(৩) পীরের কর্মকে নিজের ওসীলা বলে মনে করা 

এ বিষয়ক অন্য বিভ্রান্তি হলো, পীরের বেলায়াতকে নিজের নাজাতের উপকরণ বলে বিশ্বাস করা । এরূপ বিশ্বাসের কারণে 
অনেকের ধারণা, আমার নিজের কর্ম যাই হোক না কেন, পীর সাহেব যেহেতু অনেক বড় ওলী, কাজেই তিনি আমাকে পার করিয়ে দিবেন । 
এরূপ বিশ্বাস কুরআন-হাদীসের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক । প্রথমত, কে বড় ওলী তা নিশ্চিত জানা তো দূরের কথা কে প্রকৃত ওলী বা কে 
জান্নাতী তাও নিশ্চিত জানার উপায় নেই । আমরা বাহ্যিক আমলের উপর নির্ভর করে ধারণা পোষণ করি এবং সাহচার্ষ গ্রহণ করি। 


২২১ 


দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ %% বারংবার বলেছেন যে, তার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবী বা অন্য কাউকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ত্রাণ 
করতে পারবেন না । প্রত্যেককে তার নিজের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নাজাত লাভ করতে হবে । মূলত মুমিনের নিজের 
কর্মই তার নাজাতের ওসীলা । পীরের সাহচর্য থেকে মুমিন আল্লাহর পথে চলার কর্ম শিক্ষা করবেন, প্রেরণা লাভ করবেন এবং নিজে আমল 
করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন । 

এ বিশ্বাসের ভিত্তি হলো যে, মহান আল্লাহ কাউকে শাফা‘আত করার উনুক্ত অনুমতি বা অধিকার দিয়েছেন বা দিবেন, তিনি নিজের 
ইচ্ছামত কাফির-মুশরিক, ফাসিক-খোদদ্বোহী যাকে ইচ্ছা ত্রাণ করবেন । বস্তুত কারো সুপারিশ আল্লাহ শুনবেনই বা আল্লাহ তাকে ইচ্ছামত 
সুপারিশ করা অধিকার দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় শিরক করা । এ বিশ্বাসটি মূলত আরবের মুশরিকদের 
শাফা‘আত’ বিষয়ক বিশ্বাসের মত । 


(৪) ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা 

ওসীলা বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি হলো ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা । আমরা ইতোপূর্বে ওসীলা শব্দটির অর্থ ও তার 
বিবর্তন আলোচনা করেছি । কুরআনে মুমিনকে নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর পথে 
কোনো অতিরিক্ত উপকরণ তালাশ করতে বলা হয় নি। উপকরণ দু প্রকারের: জাগতিক ও ধর্মীয় । জাগতিক উপকরণ সকলেই 
জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানে । যেমন ভাত সিদ্ধ হওয়ার উপকরণ পানি ও আগুণ, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার উপকরণ মাটি, পানি ও 
আলো । আর ধর্মীয় উপকরণ একমাত্র ওহীর মাধ্যমে জানা যায় । যেমন ওযু করা সালাত কবুল হওয়ার উপকরণ, ঈমান বিশুদ্ধ হওয়া 
নেক আমল কবুল হওয়ার উপকরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও মানুষের উপকার করা রিযক বৃদ্ধির উপকরণ । পীরের সাহচর্য 
লাভ, মুরীদ হওয়া ইত্যাদি কোনো নেক আমল কবুল হওয়া, দু'আ কবুল হওয়ার উপকরণ নয় । কারণ কুরআন-হাদীসে কোথাও তা 
বলা হয় নি। এরূপ ধারণা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা এবং তা পরবর্তী শিরকী বিশ্বাসগুলি পথ উন্যুক্ত করে । 

(৫) পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থৃতাকারী মনে করা 

ওসীলা বিষয়ক শিরকী বিশ্বাসের অন্যতম হলো পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থৃতাকারী বলে মনে করা । দুভাবে এ 
বিশ্বাস ‘প্রমাণ’ করা হয়: প্রথমত কুরআনের অর্থ বিকৃত করা এবং দ্বিতীয়ত আরবের মুশরিকদের মত ‘যুক্তি’ পেশ করা । প্রথম 
পর্যায়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে এরা সাধারণত বলে থাকে “আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ওসীলা ধরে তার কাছে যেতে, 
কাজেই সরাসরি তাকে ডাকলে হবে না । আগে ওসীলা ধরো ।' এভাবে তারা কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করেন । বিকৃতির মূল ভিত্তি 
ওসীলা শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে । কুরআনের ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য এবং অসীলা সন্ধানের অর্থ মুমিনের নিজের নেক 
কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান । আর এরা বুঝান ওসীলা অর্থ মধ্যস্থতাকারী । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে এরা যুক্তি দেন যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ, মধ্যস্থতা ও 
রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন, তেমনিভাবে আল্লাহর দরবারেও পীর বা ওলীগণের রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন । পীর, বা ওলীর সুপারিশ বা 
রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোনো দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না । বান্দা যতই আল্লাকে ডাকুক বা ইবাদত করুক, যতক্ষণ না তা ‘যথাযথ 
কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে’ অর্থাৎ পীরের রিকমেন্ডেশন সহ তীর দরবারে যাবে ততক্ষণ তা গ্রহণ করা হবে না । অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন 
উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারে পীর ও ওলীগণ উকিল-ব্যরিষ্টারি করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন । এ 
জাতীয় ধারণাগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাসের অনুরূপ এবং সুস্পষ্ট শিরক । এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ইতোপূর্বে 
আলোচনা করেছি । এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: 

(কে) আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাস । এ বিশ্বাসই ছিল তাদের সকল শিরকের মূল । 

(খ) এ সকল চিন্তা সবই মহান আল্লাহর নামে মিথ্যাচার । মহান আল্লাহ কোথাও ঘুনাক্ষরেও বলেন নি যে, তার কাছে যেতে বা 
দু'আ কবুল হতে কখনো কারো সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন লাগবে । বরং বারংবার বলেছেন যে, তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে এবং বান্দা 
ডাকলেই তিনি শুনেন ও সাড়া দেন । 

(গ) জাগতিক রাজা-বাদশাহর দরবারে বাইরের অপরিচিত কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ দরকার হয়, তার নিজের 
দরবারের বা চাকরদের কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ বা অনুমতির দরকার হয় না, কারণ তিনি নিজেই তাকে ভালভাবে চেনেন । 
আল্লাহর সকল বান্দাই তার দরবারের আপনজন | কাজেই এক চাকরকে দরবারে যেতে আরেক চাকরের অনুমতি বা সুপারিশ লাগবে 
কেন? 


(ঘ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ তার দেশের সবাইকে চেনেন না। যে ব্যক্তি তার দরবারে কিছু প্রার্থনা করতে গিয়েছে সে কি 
প্রতারক, মিথ্যবাদী না সত্যবাদী তা তিনি জানেন না । এজন্য তাকে আমলাদের সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয় । মহান আল্লাহ কি 
এরূপ? কোনো বান্দার বিষয়ে কোনো পীর, ওলী কি মহান আল্লাহর চেয়ে বেশি জানেন? 

(ঙ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ ক্রোধ-বশত হয়ত প্রজার উপর কঠোরতা করতে পারেন, এক্ষেত্রে মন্ত্রী-আমলাদের সুপারিশ 
তার ক্রোধ সম্বরণ করতে সাহায্য করে । মহান আল্লাহ কি তদ্রুপ? মহান আল্লাহর দয়া বেশি না গীর-ওলীগণের দয়া বেশি? 

(চ) জাগতিক বিচারালয়ে বিচারক জানেন না যে, সম্পত্তিটি কার পাওনা । উকিল-ব্যারিষ্টার সত্য বা মিথ্যা যুক্তি-তর্ক ও 
আইনের ধারা দেখিয়ে বিচারককে বুঝাতে চেষ্টা করেন । মহান আল্লাহ কি তদ্রপ? উকিল সাহেবরা কি মহান আল্লাহকে অজানা কিছু 
জানাবেন? নাকি তাকে ভুল বুঝিয়ে মামলা খারিজ করে আনবেন? কুরআন কারীমে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, উকিল হিসেবে 


২২২ 

তিনিই যথেষ্ট (9359 4 ৪)৮৭ এবং তীকে ছাড়া অন্য কাউকে উকিল ধরতে নিষেধ করেছেন (১55 94 (৮৭ 9345 30৮ । 
এরপরও কি তার কাছে অন্য কাউকে উকিল ধরার দরকার আছে? 

ছে) মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে বা মানবীয় রাজা-বাদশাদের সাথে তুলনা করা সকল শিরকের মূল । মহান আল্লাহর প্রতি 
কু-ধারণা ছাড়া এগুলি কিছুই নয় । 

(৬) মধ্যস্ততাকারীকে উলৃহিয়্যাতের হক্বদার মনে করা 

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নামে ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের ইবাদত করা হলো আরবের মুশরিকদের 
অন্যতম শিরক যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে । ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ । এরূপ অনুভূতি 
নিয়ে পীর-ওলীকে সাজদা করা, তার নাম যপ করা, বিপদে আপদে দূর থেকে তাকে ডাকা, তার কাছে ত্রাণ চাওয় ইত্যাদি এ 
পর্যায়ের শিরক । 

৫. ৫. ১. ৪. আল্লাহর হুকুম প্রদানের ক্ষমতায় শিরক 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের একটি দিক যে, তিনি তার প্রতিপালিতদের জন্য হুকুম, আহকাম বা 
বিধিবিধান প্রদান করেন । একমাত্র তার নির্দেশই চূড়ান্ত এবং তার নির্দেশই প্রকৃত হালাল বা হারাম অর্থাৎ বৈধতা ও অবৈধতা প্রদান করে । 
তার বিধান অন্যান্য করার বৈধতায় বিশ্বাস, তার কোনো বিধানের গ্রহণযোগ্যতায় অবিশ্বাস অথবা তিনি ছাড়া অন্য কেউ বিধান প্রদানের 
চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি তার প্রতিপালনের তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক কুফর ও শিরক । সমাজে প্রচলিত এ 
পর্যায়ের শিরকের বিভিন্ন দিক রয়েছে । সেগুলির অন্যতম: 

৫. ৫. ১. ৪. ১. পাপকে বৈধ বলে বিশ্বাস করা 

কোনো কর্ম যদি কুরআন-হাদীসের সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা পাপ হিসেবে প্রমাণিত হয় তবে সে পাপকে হালাল 
বা বৈধ বলে বিশ্বাস করা কুফর ৷ অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রমাণিত কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা বা হাসি-মস্করা করাও কুফ্র । 
মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন: 
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“কোনো পাপ তা সগীরা হোক বা কবীরা হোক, তা যদি সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে পাপ বলে প্রমাণিত হয় তবে তা বৈধ বা 
হালাল মনে করা কুফর । অনুরূপভাবে কোনো পাপকে হালকা বা গা-সওয়া বলে অবহেলা করাও কুফর । অনুরূপভাবে শরীয়তকে নিয়ে 
উপহাস বা মস্করা করাও কুফর 1৮৯ 

এখানে কুফর ও শিরক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ৷ কারণ বান্দা আল্লাহর বিধান দানের সার্বভৌম ক্ষমতা ও তার বিধানের 
অলজ্ঘনীয়তা অস্বীকার করেছে এবং সাথে সাথেই সে নিজেকে বা অন্য কাউকে বিধান বিচারের বা বিধান প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী 
বলে মনে করেছে। 

৫. ৫. ১. ৪. ২. আল্লাহর নির্দেশের সমালোচনা বা উপহাস 

মহান আল্লাহর কোনো নাম বা নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা বা তার মর্যাদার অবমাননাকর কোনো বিশেষণ বা কর্ম তার উপর 
আরোপ করা এই পর্যায়ের কুফর ও শিরক ।”* সমাজে প্রচলিত এ সকল কুফরের মধ্যে রয়েছে, পর্দা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, 
হজ্জ, বিভিন্ন ইসলামী আইন, চুরির শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি, মদপানের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ডের বিধান, তালাকের বিধান বা সুস্পষ্ট ও 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত শরীয়তের কোনো বিধানকে নিয়ে উপহাস করা, তামাশা করা, এরূপ কোনো বিধান অচল, অবৈজ্ঞানিক, 
অমানবিক বা অনুপযোগী বলে মনে করা, এগুলির প্রতি অন্তরের বিরক্তি বা আপত্তি অনুভব করা, বা এগুলি ইসলামের মধ্যে না 
থাকলে ইসলাম আরো উন্নত ধর্ম বলে প্রমাণিত হতো বলে মনে করা । এরূপ সকল বিশ্বাস ও ধারণাই উপরের বিশ্বাসের মত কুফর 
ও শিরক । 

৫. ৫. ১. ৪. ৩. আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের বৈধতায় বিশ্বাস 

আমরা আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশের বা ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিশ্বাসসহ যদি কেউ তার ব্যতিক্রম করে বা 
অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় তবে তা পাপ বলে গণ্য হয়, কুফর বলে গণ্য হয় না। কিন্তু এরূপ কর্মে লিপ্ত মানুষ যদি এরূপ ব্যতিক্রম করাকে বৈধ 
বলে মনে করে তবে তা কুফর ও শিরক বলে গণ্য হবে । কারণ এতে মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, বিধানদান ও তার বিধানের অলজ্ঘণীয়তা 
অস্বীকার করা হয় এবং অন্য কারো আল্লাহর বিধানের পর্যালোচনা বা বাতিল করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয় । 

সমাজে এ পর্যায়ের শিরক-কুফরের দুটি প্রকাশ আছে: 

প্রথমত: কুসংস্কারাচ্ছন অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে ফকিরী মত সংশ্লিষ্ট অতিভক্তি । এরূপ মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, কোনো মানুষ 
মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে করতে এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে, তারপর আর তার শরীয়তের বিধিবিধান পালন করা 
জরুরী থাকে না এবং তার জন্য শরীয়ত লঙ্ঘন করা বৈধ হয়ে যায় । এরূপ বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে কুফর ও শিরক | এরূপ বিশ্বাস 
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পোষণকারী যদি নিজে শরীয়ত পালন করেন তবুও তিনি কাফির ও মুশরিক বলে গণ্য হবেন । 

আমরা দেখেছি যে, সমাজে শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের জীবনধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং 
পরবর্তী যুগের আওলিয়ায়ে কেরামের নামে প্রচলিত অগণিত সত্য-মিথ্যা বানোয়াট ও আজগুবি কাহিনীর প্রাদুর্ভাব । এ সকল গল্প 
কাহিনীকে ‘দলীল’ করে এজাতীয় শিরক বিশ্বাসকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয় । 

দ্বিতীয়ত: আধুনিক শিক্ষিত অথচ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষদের ইসলামী আইন বিষয়ক অনুভূতি । অনেক শিক্ষিত মানুষ 
নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাস করা সত্তেও এবং ইসলামের কিছু বিধান পালন করা সত্ত্বেও ইসলামী বিধিবিধান, এগুলির বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট 
ও সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ক্রুসেডারদের গত হাজার বছরের মিথ্যা প্রচারণার কারণে অনেক 
সময় ইসলামের কোনো কোনো বিধানকে সময়ের জন্য অনুপোযোগী অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করেন, অথবা অন্য ধর্মের বা সমাজের 
প্রচলিত বিধানকে উত্তম মনে করেন । এরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহর বিধানের ব্যতিক্রম বিচার ফয়সালা প্রদানকে বৈধ এবং কোনো 
অপরাধ নয় বলে মনে করেন । এরূপ ধারণা কুফর ও শিরক । কেউ যদি ব্যক্তিগত দুর্বলতা, লোভ, অসহায়ত্ব, অজ্ঞতা বা অনুরূপ কোনো 
কারণে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেন বা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে বিধান বা ফয়সালা প্রদান করেন তবে তা পাপ বলে গণ্য, কুফর বা 
শিরক নয় । কিন্ত যদি কেউ এরূপ করাকে বৈধ বলে মনে করেন বা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে 
বলে মনে না করেন তবে তা কুফর ও শিরক বলে গণ্য । 

মহান আল্লাহ বলেন: 
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“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির ৷1”*** 

এ আয়াত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: “এখানে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে । তা হলো, 
আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিধান বা ফয়সালা প্রদান কুফর বলে গণ্য হতে পারে, যে কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
ধর্মচ্যুত বা মুরতাদ বলে গণ্য হবে, আবার তা কবীরা বা সগীরা গোনাহ বা পাপ বলে গণ্য হতে পারে, এক্ষেত্রে তা কুফর আসগার অর্থাৎ 
ক্ষুত্রতর কুফর বা রূপক কুফর বলে গণ্য হবে । বিষয়টি নির্ভর করবে বিচারক বা ফয়সালাকারীর অবস্থার উপরে ৷ বিধানটি যে আল্লাহ 
প্রদান করেছেন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে মনে করে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে বিধান বা ফয়সালা প্রদান 
তার জন্য জরুরী নয়, অথবা সে আল্লাহর নির্দেশিত বিধানটিকে অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে তবে তা কুফর আকবার বা পারিভাষিক 
কুফ্র ও ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে । 

আর যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা প্রদান জরুরী এবং বিচার্য বিষয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত 
বিধানও সে জানে, কিন্তু সে উক্ত বিধান পরিত্যাগ করে অন্য ভাবে ফয়সালা দান করে এবং স্বীকার করে যে এরূপ করার কারণে সে শাস্তি 
পাওয়ার যোগ্য, তবে সে পাপী । এরূপ পাপী ব্যক্তিকে রূপক অর্থে বা কুফর আসগরের অর্থে কাফির বলা হয় । 

আর যদি সে উক্ত বিষয়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তার সাধ্যমত বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা 
সত্বেও অজ্ঞতার কারণে সে ভুল করে তবে সেক্ষেত্রে সে ভুলকারী বলে বিবেচিত । সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করার করণে সাওয়াব ও 
পুরস্কার লাভ করবে এবং তার ভুলের অপরাধ ক্ষমা করা হবে ।”**২ 

৫. ৫. ২. ইবাদাতের শিরক 

আমরা দেখেছি যে, ইবাদত অর্থ প্রগাড় ভয় ও আশার সাথে কারো সামনে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ 
করা । আমরা জানি যে, ইসলামে নবীগণ, আলিমগণ, বয়স্কগণ, নেককার মানুষগণ, পিতামাতা বা শাসক-প্রশাসককে ভালবাসতে, 
শ্রদ্ধা করতে ও আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছে । এদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে গেলে ভক্তি ও বিনয় আসবেই । 
পাশাপাশি চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কারো সামনেই প্রকাশ করা যাবে না । এ দুটি বিষয়ের মধ্যে 
সীমারেখা রক্ষা করা না গেলে ইবাদতের শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । এজন্য এ বিষয়ক শিরক আলোচনা 
আগে এ বিষয়ে কয়েকটি মূলনীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি । 

(১) রুবুবিয়্যাতের শিরক থেকেই ইবাদতের শিরকের উৎপত্তি । কারো মধ্যে ‘অলৌকিক’ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করলেই 
তার প্রতি ‘অলৌকিক’ ভক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা জন্ম নেয় । এজন্য কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ 
ছাড়া কোনোরূপ কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই এবং আল্লাহ কখনো কোনোভাবে কাউকে তা দেন না । শাফা'আত, 
কারামাত, মুজিযা, দু'আ কবুল সবই মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও তারই ইচ্ছাধীন । সর্বদা কুরআন ও হাদীস অর্থসহ অধ্যয়নের মাধ্যমে 
তাওহীদের এ বিশ্বস সুদৃঢ় করাই ইবাদতের শিরক থেকে বাচার উপায় । 

(২) হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ পিতামাতার দু'আ কবুল করেন এবং আরো জানি যে, তিনি তার নেককার প্রিয় 
বান্দাদের বা ওলীদের দু'আ কবুল করেন। দুটি বিষয়ই হাদীসে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্ত কখনোই আমরা দেখব না যে, 
কোনো মানুষ তার পিতামাতার কাছে দু'আর জন্য চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে একজন “ওলী"-র সামনে বা তার 
মাজারের সামনে সে "চুড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্‌ প্রকাশ করছে। এর কারণ সে তার পিতামাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জানে যে, 
পিতামাতার দুআ আল্লাহ কবুল করেন, তবে করা না করা আল্লাহ ইচ্ছ । আর ‘ওলী'র ক্ষেত্রে তার ধারণা যে তার দু'আ কবুল করা আর 
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সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন নেই, বরং তার দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত । মহান আল্লাহ তাকে এত ভালবাসেন যে, তার দু'আ 
তিনি ফেলতে পারবেন না.... ইত্যদি । আর এরূপ ধারণাই শিরকের উৎস । 

(৩) কে কার পিতা ও মাতা তা সকলেই সুনিশ্চিতভাবে জানে । পক্ষান্তরে কে ওলী তা কেউই সুনিশ্চিতভাবে জানে না । আমরা 
ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আত ও শীয়াদের মতামত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । তাহলে দেখুন! একজন নিশ্চিত জানেন যে, এ ব্যক্তি তার পিতা বা 
মাতা এবং নিশ্চিত জানেন যে, পিতা ও মাতার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন । অথচ তা সত্তেও তিনি তার কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও 
অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন না । অথচ তিনিই একজন মানুষকে “ওলী” বলে ধারণা করছেন, যদিও সে ব্যক্তি সত্যই আল্লাহর ওলী কিনা 
তা কোনোভাবেই তিনি বলতে পারেন না, তারপর তিনি তার বিশেষ অধিকারের ধারণা করছেন এবং এ দুটি “ধারণার ভিত্তিতে মহান 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট নিজের চুড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন । 

(৪) ভালবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রে ইসলামী অনুভূতি ও শিরকী অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন ৷ শিরকী বিশ্বাসে মানুষ মনে 
করে যে, এ ব্যক্তি “ওলী”, সাধু, “সাই বাবা’, ‘অবতার’ বা অনুরূপ কিছু । এ ব্যক্তি হাতে আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা 
অকল্যাণের সকল বা কিছু ক্ষমতা আছে । একে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অথবা তার একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে, যাতে তার 
সুপারিশ তিনি ফেলতে পারবেন না । তাকে সম্মান ও ভক্তি করে তার একটু সুনজর লাভ করতে পারলেই তার অলৌকিক প্রভাবে 
আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে । আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাকে ভক্তি করলে তিনি আমাকে পরকালে আমার 
কাণ্ডারী হবেন । কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে কোনোভাবে একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে । 

পক্ষান্তরে “ওলী”-র তা'খীমের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের চিন্তা হলো, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভালো বান্দা । তিনি আমার মালিকের 
অনুগত গোলাম । আমার মালিকের গোলামিতে তিনি অগ্রসর বলেই আমি তাকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, যেন আমার মালিক আল্লাহ খুশি 
হন। আমি আল্লাহর গোলামিকে ভালবাসি । আর তার গোলামিতে যে ভালো তাকেও ভালবাসি । আমি রাসূলুল্লাহ &৪-কে ভালবাসি । তার 
অনুসারীকেও আমি নিঃশর্তে ও নিস্বার্থে ভালবাসি । আমার এই ভক্তি ও ভালবাসা একান্তই আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে । এই 
ব্যক্তির কাছে আমার কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই । কোনো ক্ষমতাও তার নেই । তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামি ও রাসূলুল্লাহ &- 
এর অনুসরণে লিপ্ত মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশি হন, তাই ভালবাসি । এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান 
করতে আল্লাহ ও তার মহান রাসূল (৯৪)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে তাদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও 
সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হতে চাই । 

(৫) ইতোপূর্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে শিরকী কর্মগুলির বর্ণনায় আমরা ইবাদতের শিরকে প্রকারগুলি দেখেছি । আমরা 
দেখেছি যে, সাজদা, কুরবাণী, উৎসর্গ, জবাই, মানত, দু'আ, ডাকা, ত্রাণ প্রার্থনা করা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ভালবাসা, আনুগত্য, 
যিয়ারত, তাবাররুক ইত্যাদি বিষয় শিরকের মূল । আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করা, উৎসর্গ, জবাই বা মানত করা, আল্লাহ ছাড়া 
কাউকে অলৌকিক ভাবে ডাকা বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক । অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া 
কারো উপর হৃদয়ের প্রগাড় ভয় ও ভালবাসাসহ চূড়ান্ত ভক্তিময় তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নিয়ে পথে বের হওয়া, 
নদীতে ঝাপ দেওয়া, যাত্রা শুরু করা, বাণিজ্য শুরু করা বা যে কোনোভাবে অলৌকিক নির্ভরতা ও তাওয়াকুল প্রকাশ করা শিরক । 
একইভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালবাস শিরক । এছাড়া আল্লাহ ছাড়া কারো চূড়ান্ত ও প্রশ্নীতীত আনুগত্য 
করা শিরক | যদি কেউ মনে করেন যে, পোপ, পাদরি, পীর, গুরু, সাই বাবা, খাজা বাবা, পিতামাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো 
পাপের নির্দেশ দেয় তবে কাজটি শরীয়তে পাপ হলেও আমার জন্য তা জায়েয হয়ে যাবে, অথবা এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো 
নির্দেশ দেন তবে শরীয়ত বিচার না করে তা পালন করাকে জরুরী হবে, তিনি কোনো কিছুকে বৈধ বললে তা বৈধ হয়ে যাবে, তিনি 
যদি বলেন এখন থেকে তোমার আর অমুক ফরয ইবাদত করা লাগবে না তাহলে আমার জন্য উক্ত ইবাদতটি অনাবশ্যক হয়ে যাবে 
... তাহলে নিঃসন্দেহে তা আনুগত্যের শিরক বলে গণ্য হবে । 

(৬) আরবের কাফিরদের জন্য এবং ইহদী-খৃস্টানদের জন্য যেমন তা শিরক, তেমনি মুসলিম নামধারী কেউ যদি কোনো 
নবী, ওলী, মাজার, কবর, স্মৃতিময় দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম করে তবে তাও একইরূপ শিরক বলে গণ্য হবে । অজ্ঞতার 
কারণে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, আরবের মুশরিকগণ এ সকল ইবাদত মূতি বা প্রতিমার জন্য করত বলেই কুরআনে 
তাদের নিন্দা করা হয়েছে । নবীগণ ও ওলীগণ তো আর অক্ষম প্রতিমা নন, বরং তার সক্ষম আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তারা সব শোনেন, 
দেখেন এবং সুপারিশ করেন, কাজেই তাদেরকে ডাকলে, তাদের উপর তাওয়াক্কুল করলে বা তাদের জন্য মানত করলে অসুবিধা 
কোথায় । কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার কারণেই এরূপ কথা বলা হয়। প্রথমত, যারা মৃতিপূজা করেন তারা 
কখনোই মনে করেন না যে, মাটি বা পাথরের মুর্তিটি তাদের ডাক শোনে বা প্রয়োজন মেটায় । বরং তারা মনে করেন যে, এ মূর্তিটি 
যার, সে ব্যক্তির আত্মাই তাদের ডাক শোনে এবং প্রয়োজন মেটায় ৷ শুধু তার স্মৃতি হিসেবে মৃতিকে তারা সামনে রাখে । আমাদের 
দেশের যে কোনো হিন্দু পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেও তা জানতে পারবেন । 

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুর্তি ইত্যাদি জড় পদার্থের পুজা ছাড়াও আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, 
নবীগণ ও জিন্নগণেরও ইবাদত করত, খুস্টানগণ ঈসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-এর ইবাদত করত, ইহুদীগণ উযাইর (আ)-এর ইবাদত 
করত । কুরআন ও হাদীসে এদেরকে ডাকা, ত্রাণ চাওয়া, এদের জন্য মানত, জবাই, উৎসর্গ, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি কর্মকে একইভবে শিরক 
বলে গণ্য করা হয়েছে । উপরে ওসীলা বিষয়ক কুরআনের আয়াতে আমারা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: “বল, তোমরা আল্লাহ 
ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহ্বান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই !' 


২২৫ 


তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা 
তীর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তীর শাস্তিকে ভয় করে । তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ ।””5 

সাহাবীগণ উল্লেখ করেছেন যে, কাফিররা যে সকল ফিরিশতা ও জিন্নদের ইবাদত করত তাদের বিষয়ে এ কথা বলা হয়েছে । এ 
সকল ফিরিশতা বা জিন্ন জীবিত ছিলেন, তারা আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন, কিন্তু কুরআনে তাদের ডাকাকে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে 
এবং স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, বিপদ কাটানোর বা ত্রাণ করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই । 

উপরের আলোচনা থেকে সমাজে প্রচলিত ইবাদত বিষয়ক শিরকী কর্মগুলি আমরা সহজেই বুঝতে পারি । তারপরও সমাজের সর্বস্ত 
রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিছু শিরকের বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোকপাত করা প্রয়োজন । নিম্নে এ জাতীয় কিছু কর্মের আলোচনা করছি । 

৫. ৫. ২. ১. গাইরুল্লাহর জন্য সাজদা 

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে সুস্পষ্টত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে । মুসলিম উম্মাহর 
প্রায় সকল আলিম একমত যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা করাই শির্ক । কারণ, ইবাদত ছাড়া বা চূড়ান্ত ভক্তির প্রকাশ ছাড়া 
কেউ কাউকে সাজদা করে না। জাগতিক ভয়, ভীতি, সম্মান ইত্যাদির জন্য একজন আরেকজনের পা জড়িয়ে ধরতে পারে, কিন্তু 
স্বাভাবিকভাবে একমাত্র অলৌকিক ও অপার্থিব ভক্তি ও বিনয়ের অর্ঘ্য ছাড়া কেউ কারো জন্য সাজদা করে না । 

আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন: 
গো এ) ১৯ এন এ ৮৯ ০৯৩ 54৪০ £১৪ নি নিও 5৩১৩ 5২৯৫ 25৪ ১৪ 54৩৮ Ed AY এ ১৪৯ 
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“সাজদাই হলো মূল; কারণ সাজদা কেবলমাত্র ইবাদত হিসেবেই শরীয়তে নির্ধারিত, কিয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়া তদ্রূপ নয়, দাড়ানো 
কেবলমাত্র ইবাদত হিসেবে শরীয়তে নির্ধারিত নয় । এজন্য যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে, 
দীড়ানোর বিষয়টি তদ্রুপ নয় 1” *8 

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা যাইলায়ী বলেন: “ইমাম মুহাম্মাদের “যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালাতের মধ্যে 
সাজদাই মুল, কিয়াম বা দাড়ানো হলো দাড়ানো থেকে সাজদায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে |... এর কারণ সাজদাই হলো মাটির উপর কপাল 
রেখে আল্লাহর জন্য চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশ করা । এজন্য যদি কেউ মাটিতে কপাল রেখে আল্লাহ ছাড়া কারো সাজদা করে তবে 
সে কাফির হয়ে যাবে । কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য দীড়ালে বা রুকু করলে কাফির বলে গণ্য হবে না ।””* 

হানাফী ফিক্হের অন্যতম ইমাম আল্লামা সারাখসী তার মাবসূত গ্রন্থে বলেন: “...এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া 
কাউকে তাষীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাজদা করা কুফ্রী ।”*** 

মুসলিম উম্মাহর অনেক আলিম সাজদাকে দুভাগে ভাগ করেছেন: (১) সুজুদু তাহিয়্যাহ (4৯ 4534) বা সালামের সাজদা 
এবং (২) সুজুদু ইবাদাত (৪443০ ২93-4) বা ইবাদতের সাজদা | তারা বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের সাজদা 
করা সরাসরি শির্ক । আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালাম-জ্ঞাপক সাজদা করা হারাম ও কঠিন গোনাহের কাজ, তবে তা সরাসরি 
শির্ক বলে গণ্য হবে না । যদি কেউ এরূপ হারাম কাজকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে তবে তা কুফ্র বলে গণ্য হবে । 

কুরআন থেকে জানা যায় যে, ফিরিশতাগণ আদমকে সাজদা করেন এবং ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভ্রাতুগণ তাকে সাজদা 
করেন । তাদের এ সাজদা কিরূপ ছিল তা নিয়ে মুফাস্সিরগণের মতভেদ রয়েছে । কেউ বলেছেন তারা মাটিতে মাথা রেখে পরিপূর্ণ সাজদা 
করেন এবং কেউ বলেছেন যে, তারা রুকুর মত মাথা ঝুকিয়ে সালাম করেন, আর রুকু করাকেও কুরআন কারীমে সাজদা বলা হয়েছে ।*' 
সর্বাবস্থায় এরূপ সালাম জ্ঞাপক সাজদা বা প্রণাম" করা পূর্ববর্তী শরীয়তে বৈধ ছিল, তবে ইসলামে তা হারাম করা হয়েছে, যেমন 
ভাইবোনে বিবাহ, দুবোনকে একত্রে বিবাহ, মদপান ইত্যাদি বিষয় পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল কিন্তু ইসলামী শরীয়তে 
হারাম করা হয়েছে। 

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সম্মান জ্ঞাপক বা সালাম জ্ঞাপক সাজদা করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক হাদীসগুলি মুতাওয়াতির 
পর্যায়ের । আবু হুরাইরা, মু'আয ইবনু জাবাল, সুহাইব, যাইদ ইবনু আরকাম, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, সুরাকা ইবনু মালিক, আয়েশা, 
ইসমাহ, আনাস ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা, কাইস ইবনু সা'দ (৩৬) প্রমুখ সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এ বিষয়ে 
অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে 1” এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, 
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“রাসূলুল্লাহ %% তার কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবীর সাথে অবস্থান করছিলেন । এমতাবস্থায় টিনা তাকে 
করে । তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ সকল অবলা জীব-জানোয়ার ও বৃক্ষলতা আপনাকে সাজদা করে, কাজেই 
আমাদেরই অধিকার বেশি যে আমরা আপনাকে সাজদা করব । তখন তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং 
তোমাদের ভ্রাতাকে সম্মান কর । আমি যদি কাউকে অন্যের সাজদা করতে বলতাম তবে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে । অন্য 
হাদীসের বর্ণনায় তিনি বলেন: “কারো জন্য বৈধ নয় অন্যকে সাজদা করা”, অন্য হাদীসে: কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয় অন্য মানুষকে 
সাজদা করা; যদি কোনো মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সাজদা করা বৈধ হতো, তবে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সাজদা 
করতে । 


অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন: 
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“তিনি সিরিয়া গমন করেন । তথায় তিনি দেখেন যে, খুস্টানগণ তাদের নেককার বুজুর্গগণ ও আলিমদেরকে সাজদা করে । তিনি 
বলেন, তোমরা কেন এরূপ কর? তারা উত্তরে বলে: এ হলো নবীগণের তাহিয্যাহ বা সালাম | আমরা বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ 
করার অধিকার আমাদের বেশি | তিনি যখন নবী ($৪)-এর নিকট প্রত্যাগমন করলেন তখন তিনি তাকে সাজদা করলেন । তিনি বলেন: হে 
মুআয, এ কিঃ তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করে দেখলাম যে, খুস্টানগণ তাদের পাদরি, দরবেশ ও বিশপদের সাজদা করে এবং 
ইহুদীগণ তাদের আলিম ও বুজুর্গ ও ফকীহদের সাজদা করে । আমি বললাম, তোমরা এ কি কর? তারা বলে বলে, এ হলো নবীগণের 
সালাম । আমি বললাম: আমাদের নবীকে এরূপ করার অধিকার তো আমাদের বেশি । তখন নবীউল্লাহ (৪) বলেন, ওরা ওদের নবীগণের 
নামে মিথ্যা বলেছে, যেমন ওরা নবীগণের কিতাব বিকৃত করেছে । তোমরা এরূপ করো না । আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের 
সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম 1৮৮৭? 

অন্য হাদীসে কাইস ইবনু সা’দ (রা) বলেন: 
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“আমি (পারস্যের সীমান্তবর্তী) হীরা নামক স্থানে গমন করি । আমি দেখলাম যে, তারা তাদের একজন নেতাকে সাজদা করছে । 
তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ $-এর অধিকার বেশি যে তার জন্য সাজদা করা হবে । তখন আমি রাসূলুল্লাহ ৯$-এর নিকট আগমন করে 
বলি, ‘আমি হীরা গমন করে দেখলাম যে, তারা তাদের একজন নেতাকে সাজদা করছে । আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনারই অধিকার বেশি 
যে আপনার জন্য সাজদা করা হবে । তিনি বলেন, তুমি বলতো, তুমি যদি আমার কবরের নিকট গমন কর, তখন কি তুমি কবরকে সাজদা 
করবে? আমি বললাম: না। তিনি বলেন, তোমরা এরূপ করবে না, আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য মানুষের সাজদা করতে অনুমতি 
দিতাম তবে স্ত্রীগণকে অনুমতি দিতাম তাদের স্বামিগণকে সাজদা করতে ।”*৭১ 

উপরের হাদীসগুলি আলোচনা করে আল্লামা কুরতুবী বলেন: 
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“এ সকল হাদীসে যে সাজদা নিষেধ করা হয়েছে সে সাজদা জাহিল সুফীগণ তাদের রীতিতে পরিণত করেছে তাদের সামার 
মাজলিসে এবং তাদেরর পীর-মাশাইখের নিকট প্রবেশের সময়ে এবং তাদের দু'আ-ইসতিগফারের সময়ে । তাদেরকে আপনি 
দেখবেন যে, তাদের দাবিমত যখন তাদের কারো হাল এসে যায় তখন পায়ের কাছে সাজদায় পড়ে যায় কিবলামুখি অথবা অন্যমুখি 
হয়ে । তাদের মুর্খতার কারণেই তা তারা করে । তাদের কর্ম বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তাদের আশা বিনষ্ট হয়েছে ।””১ 

ইবাদতের বা “তাযীমের' সাজদা ও তাহিয়্যাহ বা সালাম-সন্তাষণমূলক সাজদার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তাহিয়্যা বা সালামের সাজদা 
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জাগতিক, লৌকিক ও মানবীয় সাধারণ কর্মের অন্তর্ভুক্ত । তা চুড়ান্ত বা অলৌকিক ভক্তি নয়, বর সাধারণ ও লৌকিক ভক্তি । অলৌকিক 
ভয়, ভালবাসা বা ভক্তির কারণে মানুষ তা করে না, বরং লৌকিক শিষ্টাচারের অংশ হিসেবে তা করে । এর প্রচলন যে সমাজে রয়েছে সে 
সমাজের বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সকল মানুষই তার পিতা, মাতা, শিক্ষক, সমাজপতি বা রাজাকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করে । যেমন অন্য 
সমাজে দাঁড়িয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে বা স্যালুট দিয়ে এরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয় ৷ এরূপ সাজদা পূর্ববর্তী কোনো কোনো শরীয়তে বৈধ ছিল 
এবং ইসলামে তা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 

পক্ষান্তরে ইবাদতের সাজদা হলো চুড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি । মানুষ যাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে 
তার কাছে নিজের চুড়ান্ত সমর্পন, অসহায়ত্ব ও অলৌকিক ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এরূপ সাজদা করে | পিতা, মাতা, সমাজপতি, রাজা 
বা সাধারণ মানবীয় ক্ষমতা বা মর্যাদার অধিকারীকে কেউ এরূপ সাজদা করে না, বরং অষ্টা, সৃষ্টার সাথে সম্পর্কিত কোনো অলৌকিক 
ক্ষমতা বা সম্পর্কযুক্ত দ্রব্য, ব্যক্তি বা ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থানেই সে এরূপ সাজদা করে । সকল শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কাউকে এরূপ সাজদা করা সরাসরি শির্ক ও কুফ্র । 

আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন ইবনু আলী আত-তুরী আল-কাদেরী আল-হানাফী (মৃ. ১১৩৮ হি) “তাকমিলাতুল 
বাহরির রায়িক' গ্রন্থে বলেন: “রাজা-বাদশার সামনে যে সাজদা করা হয় তা হারাম । যে করে এবং যে এরূপ কর্মে রাষি থাকে 
উভয়েই পাপী । কারণ এ কর্ম মুর্তিপূজকদের অনুকরণ ৷ সাদর শহীদ উল্লেখ করেছেন যে, এরূপ সাজদার কারণে কাফির বলে গণ্য 
হবে না, কারণ সে শুধু সালাম বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ করেছে । শামসুল আয়িম্মা সারাখসী বলেন: তাযীম বা 
সম্মানপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো সাজদা করা কুফ্রী 1৮” 

আল্লামা শামী তীর 'হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার গ্রন্থে বলেন: 
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“আলিম ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে ভূমি-চুম্বন বা জমিন-বৃসী করা হারাম । যে ব্যক্তি তা করে এবং যে তাতে রাজি থাকে 
উভয়েই পাপী; কারণ তা মূর্তিপূজার অনুকরণ । এখন প্রশ্ন হলো: এরূপ ভূমি-চুম্বন-কারী এবং তাতে সন্তুষ্ট ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য 
হবে কিনা? যদি ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তা করে তবে তা কুফর বলে গণ্য । আর যদি সালাম বা সম্ভাষণ প্রদানের জন্য 
করে তাবে কুফর হবে না, তবে এরূপ ব্যক্তি কবীরা গোনাহে লিপ্ত বলে গণ্য হবে 1৮৮৪ 

লক্ষণীয় যে, পিতা, মাতা, সমাজপতি, রাজা ও অন্যান্য জাগতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে তাহিয়্যার সাজদা বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
সালাম জ্ঞাপক সাজদার কল্পনা করা গেলেও নবী, ওলী বা অলৌকিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত কারো ক্ষেত্রে বা কারো কবর-মাযারের 
ক্ষেত্রে তাহিয়্যার সাজদা কল্পনা করা যায় না। কারণ মানুষ যখন তার মাতা, পিতা, শিক্ষক বা রাজাকে সাজদা করে তখন সে কোনো 
অলৌকিক বা অপার্থিব ভয় বা ভক্তি নিয়ে তা করে না, বরং একান্তই জাগতিক ভয়, ভক্তি বা শিষ্টাচার হিসেবে তা করে। পক্ষান্তরে 
অলৌকিক ব্যক্তিত্বদেরকে কখনোই কেউ লৌকিক শিষ্টাচার হিসেবে সাজদা করে না, বরং অলৌকিক ও চুড়ান্ত ভক্তি হিসেবেই সাজদা 
করে । এজন্য চাদ, সূর্য, কবর, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিচিহ্ন, প্রতিকৃতি, মূর্তি, পূজনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্যকে সাজদা করলে তা ব্যাখ্যতীতভাবে শিরক 
বলে গণ্য হবে । 

আরো লক্ষণীয় যে, তাহিয়্যাহ বা শিষ্টাচারের সাজদার অস্তিত্ব মূলত ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় । 
মুসলিম সমাজে ইবাদত হিসেবে আল্লাহকে সাজদা করা ছাড়া অন্য কোনোরূপ সাজদার প্রচলন থাকে না । অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মে 
ও সমাজেও মূলত অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, মূর্তি, বস্তু ইত্যাদিরই সাজদা করা হয়ে থাকে | এজন্যই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিম 
উভয় প্রকারের সাজদার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য না করেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা সরাসরি কুফর বা শিরক বলে গণ্য 
করেছেন । আর যারা পার্থক্য করেছেন তারা একমত যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে তাহিয়্যার সাজদা করা হারাম এবং এরূপ হারাম কর্মকে 
বৈধ বলে মনে করা কুফ্র । 

৫. ৫. ২. ২. গাইরুল্লাহর জন্য তাওয়াফ 

কোনো কিছুর চারিদিকে আবর্তন করাকে তাওয়াফ বলা হয় । সাজদা ও সালাতের মতই তাওয়াফ একটি ইবাদত | সালাত- 
সাজদা ও তাওয়াফের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশ্বের যে কোনো স্থানে থেকে কাবা ঘরের দিকে মুখ করে আল্লাহর জন্য সালাত ও 
সাজদার ইবাদত আদায় করা যায় । পক্ষান্তরে আবর্তন বা তাওয়াফের ইবাদত একমাত্র কাবা গৃহের চারিদিকে আবর্তনের মাধ্যমে 
আল্লাহর জন্য এ ইবাদত পালন করা যায় । মহান আল্লাহ বলেন: 
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“এবং তারা তাওয়াফ করুক প্রাচীন গৃহের । 
কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা দুভাবে হতে পারে: 
প্রথমত, মহান আল্লাহর প্রতি চুড়ান্ত ভালবাসা ও ভয়ের সাথে একমাত্র তারই প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি প্রকাশের জন্য, অর্থাৎ একমাত্র 
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তারই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা । এরূপ করা কঠিন হারাম ও নিষিদ্ধ, যেমন মহান আল্লাহর 
ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম । কেউ যদি 
কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো দিকে মুখ করে সালাত আদায় অথবা কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আল্লাহর ইবাদত হিসেবে 
তাওয়াফ করা বৈধ মনে করে তবে তা শিরক ও কুফর বলে গণ্য । 

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভক্তি প্রকাশের জন্য কোথাও তাওয়াফ করা । এরূপ করা সুস্পষ্টতই শিরক, যেমন 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তা*ীম বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাকে সামনে রেখে তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা । লক্ষণীয় যে, শুধু 
আল্লাহকে খুশি করতে এবং তীরই প্রতি ভক্তি জানাতে কাবা ঘর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুকে কেউই তাওয়াফ করে না । যারা কোনো 
কবর, স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা অন্য কিছুর তাওয়াফ করেন তারা আল্লাহর ইবাদতের কথা বললেও পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি 
ভক্তি প্রদর্শন ও তার নেক-নজর লাভেরও উদ্দেশ্য তাদের থাকে | নইলে কাবা ঘর বাদ দিয়ে অন্যত্র তাওয়াফ করবেন কেন্? 

৫. ৫. ২. ৩. গাইরুল্লাহকে ডাকা বা অলৌকিক প্রার্থনা 

আমরা ইতোপূর্বে দু'আ, সাহায্য প্রার্থনা, ত্রাণ প্রার্থনা ইত্যাদির লৌকিক ও অলৌকিক পর্যায়গুলি আলোচনা করেছি । আমরা 
দেখেছি যে, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য উপস্থিত কোনো মানুষ, জিন্ন বা ফিরিশতার কাছে লৌকিক ও জাগতিক সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করা 
যায়। কিন্ত অলৌকিক ত্রাণ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যায় না। দূরে অবস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে 
লৌকিক বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়া এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া শিরক । 

আমরা আরো দেখেছি যে, ইহুদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণের অন্যতম শিরক ছিল সাধারণ বিপদে আপদে 
ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ, ওলীগণ বা অন্যান্য কাল্পনিক দেব দেবীদের ডাকা ও তাদের কাছে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করা । 
তারা সকলেই বিশ্বাস করত যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান প্রতিপালক এবং তার ইচ্ছার বাইরে কারো কিছু করার নেই । তবে 
তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল বান্দাকে আল্লাহ কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন৷ আল্লাহ এদের সুপারিশ শুনেন এবং এদের ডাকলে 
তিনি খুশি হন । অবিকল একইরূপ বিভ্রান্তির কারণে মুসলিম সমাজেও এ ধরনের শিরক প্রসার লাভ করেছে । শাহ ওয়ালি উল্লাহর 
বক্তব্যে আমরা তা দেখেছি। 

অগণিত মিথ্যা কল্প-কাহিনী, জনশ্রুতি ও শেষ যুগের কোনো কোনো আলিম নামধারী ব্যক্তির মতামতই এরূপ শিরকে লিপ্ত 
মানুষদের একমাত্র দলীল । এগুলির বিপরীতে একমাত্র আল্লাহকে ডাকার জন্য কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনার কোনো মূল্যই 
তারা দেন না । এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন: “কবর পৃজারিগণ যে সমস্ত কারণে কবর পূজা করিয়া থাকে 
উহাদের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হইল নিজেদের কুকর্মের সমর্থনে মিথ্যা হাদীস সৃষ্টি করা নিজেদের মনগড়া এই জাতীয় হাদীস 
প্রচার করিয়া সরল প্রাণ মুসলমানদিগকে ধোকা দিয়া আল্লাহর পথ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায় । ..... কবর পূজারী সম্প্রদায় 
তাহাদের কুকর্মের সমর্থনে যে সমস্ত অলীক ও মনগড়া কাহিনীর অবতারণা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে উহা 
সত্যিই প্রণিধানযোগ্য । যেমন তাহারা বলিয়া থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদে পড়িয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে । মুক্তির 
কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অমুক দরবেশের মাজারে গিয়া বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায় । কি আশ্চর্য! সেই দরবেশ তাহাকে 
দুই-একদিনের মধ্যে সমস্ত বিপদাপদ দূর করিয়া দেয় । অমুক ব্যক্তি আসমানী বালায় নিপতিত হইলে অনোন্যপায় হইয়া অমুক কবরের 
দরবেশকে একাগ্রতার সাথে স্মরণ করিতে থাকে । দেখিতে দেখিতে আসমানী বালা দূর হইয়া যায় । এমনকি কেহ কেহ নিজের কথাও 
বলিয়া থাকে যে, আমি অমুক বিপদে পতিত হইয়া শেষ চেষ্টা স্বরূপ অমুক পীরের মাজারে নযর-নেওয়াজ লইয়া গিয়া তাহার সকল 
বিপদ দূর করিয়া দেয় ..... 

নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ আমদের সকলকে এই শিরক ও বিদআত হইতে নিরাপদ রাখুন 1... ঘর হইতে পা বাড়াইলেই যে আল্লাহর 
খালেছ ইবাদতখানা মসজিদ সেখানে যাওয়ার কষ্টটুকু ইহারা স্বীকার করিতে চায় না । অথচ মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন হাঁটিয়া 
গিয়া কবরের নিকট ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকাকেই শ্রেয় মনে করে |... ইহারা যদি কবরে না গিয়া রাস্তাঘাট, হাট-বাজর অথবা 
গোসলখানায় বসিয়াও এমন কাকুতি-মিনতি ও একাগ্রতার সাথে কান্নাকাটি করিয়া মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিত তবুও আল্লাহ তাদের 
দোআ কবুল করিতেন, তাহাদের দু'আ ব্যর্থ হইত না। সুতরাং এই অবস্থায় কবরের বুযর্গী ও প্রভাব মনে করা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার 
ব্যতীত কিছই নহে । আল্লাহ বিপদাপন্নের দোআ যে সকল সময়ই কবুল করিয়া থাকেন ইহা এই অজ্ঞেরা বুঝিতে চায় না । এমন কি 
কাফেরও যদি আল্লাহর নিকট একাগ্রতার সাথে দোআ করে আল্লাহ তাহাও কবুল করিয়া থাকেন |... 1৮৮ 

কেউ কেউ এরূপ শিরককে “ওসীলা ধরা’ বলে চালাতে চান । তারা বলেন যে, যারা বিপদে আপদে ওলীগণের নাম ধরে ডাকেন ও 
সাহায্য চান, তারা মনে করেন না যে, ওলীগণের নিজস্ব ক্ষমতা আছে, বরং সকলেই জানে যে, একমাত্র আল্লাহই সর্বশক্তিমান । তবে তারা 
আল্লাহর কাছে ওসীলা হিসেবে এদের ডাকেন । আমরা দেখেছি যে আরবের মুশরিকগণও ঠিক একইরপ যুক্তি পেশ করত । কারো ওসীলা 
দিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আর অনুপস্থিত কারো কাছে গাইবী বা অলৌকিক সাহায্য চাওয়ার মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য । 
প্রথম কর্ম শিরক নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি সুস্পষ্ট শিরক । 

প্রসিদ্ধ তাফসীর-গ্রন্থ “রুহুল মা'আনী"র প্রণেতা আল্লামা শিহাব উদ্দীন মাহমুদ আল আলুসী আল-হানাফী (১২৭০ হি) তার 
তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিরকের বিষয়টি আলোচনা করেছেন । আল্লাহ বলেন: 
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“তিনিই তোমাদের জলে-স্থলে ভ্রমন করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এগুলি আরোহী লয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় 
এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হতে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেশিষ্টত হয়ে পড়েছে 
বলে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে: তুমি আমাদেরকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অস্ত 
ভূক্ত হবো দি 
এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী (রাহ) বলেন: “এ আয়াত প্রমাণ করে যে, এরূপ অবস্থায় মুশরিকগণ মহান 
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকত না । আর আপনি ভালই অবগত আছেন যে, আজকাল মানুষেরা কি করে! জলে বা স্থলে যখন কোনো 
কঠিন বিপদ বা বড় কোনো সমস্যার মধ্যে তারা নিপতিত হয় তখন তারা এমন ব্যক্তিদেরকে ডাকে যারা কোনো ক্ষতি করেন না এবং 
উপকারও করেন না, যারা দেখেনও না এবং শুনেনও না । তাদের কেউ খিষির এবং ইলিয়াসকে ডাকে । আর কেউ আবুল খামীস এবং 
আব্বাস (আ)-কে ডাকে | কেউ বা কোনো একজন ইমামকে ডাকে | কেউ বা উম্মাতের বুজুর্গ -মাশাইখের মধ্য থেকে কারো কাছে 
আকুতি আবেদন পেশ করে । তাদের মধ্যে একজনকে দেখবেন না যে শুধু তার মালিক-মাওলাকে ডাকছে এবং শুধু তার কাছেই 
আকুতি আবেদন পেশ করছে । সম্ভবত তার মনের কোনে একবারও এ চিন্তা উকি দেয় না যে, যদি সে একমাত্র আল্লাহকে ডাকত তবে 
এ সকল বিপদ থেকে রক্ষা পেত । হে পাঠক, আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো, এ দিক থেকে মক্কার 
মুশরিকগণ এবং বর্তমানের মানুষদের মধ্যে কোন দল অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত? উভয় প্রার্থনাকারী ও আহ্বানকারীর মধ্যে কার প্রার্থনা 
অধিকতর সত্য? আল্লাহর নিকটেই মনোবেদনা জ্ঞাপন করছি এমন এক যুগে, যে যুগে অজ্ঞতার প্রবল ঘুর্ণিঝড় সকলকে আচ্ছন্ন করেছে, 
বিভ্রান্তির প্রবল ঢেউ বিশাল আকৃতি নিয়ে আছড়ে পড়ছে, শরীয়তের নৌকার রশি ছিন্ন হয়েছে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য ও ত্রাণ 
প্রার্থনাকেই মুক্তির ওসীলা রূপে গণ্য করা হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য সকাজে আদেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ 
করার ক্ষেত্রে নানপ্রকারের বিপদ বাধা হয়ে দীড়িয়েছে ।”৮৭৮ 
৫. ৫. ২. ৪. গাইরুত্লাহর জন্য মানত-নযর বা উৎসর্গ 
আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মানত, উৎসর্গ, জবাই, কুরবানী ইত্যাদি শিরক । জীবিত 
বা মৃত কোনো পীরের নামে, বাবার নামে, ওলীর নামে, তার মাযারের নামে মানত করা, জবাই করা, মানত বা উৎসর্গের মাধ্যমে 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পোষণ করা এ পর্যায়ের শিরক । 
প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন আল -হাসকাফী (১০৮৮ হি) আদ-দুর্রুল মুখতার গ্রন্থে বলেন: 
9১ ৪8581 ie এ] ২৪১৭৩ ০3০19 coils pal ০৭৬ ০৩ লও এ ০ ASU es এ 3 uy ls 
১০০ ১১২ ০৪ ৮০৭ ও 5 ৯ 4 এ 9 al sl 8১০ 19১ 2০০৯ 0৮2 5০25 dh re 
“জেনে রাখ, মৃতদের জন্য নযর-মানত যা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ করে থাকে এবং আওলিয়ায়ে কেরামের মাযার-কবরের জন্য যে সব 
টাকাপয়সা, মোমবাতি, তেল ও অনুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করা হয় তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য তা সবই বাতিল ও হারাম বলে 
ইজমা হয়েছে । যদি না তারা দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য তা ব্যয় করার মানত করে । মানুষেরা এরূপ নিষিদ্ধ নযর-মানতের মধে 
নিপতিত হয়েছে, বিশেষত বর্তমান যুগে 1৮৮ 
এর ব্যাখ্যায় আল্লমা ইবনু আবেদীন শামী (১২৫২ হি) “হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার” গ্রন্থে বলেন: 
CE) 2] si SAE ১৭ Mb ০০৯০৪ ও ০০৪০৭ ০৪৬৮ El i 20] ০১৬ ৬৬৭ ৪ 49৪ ৩৩ ( শি ৪০ ৪) 4188 
৪3০ 805৯৯ 39] 9৯03 3৬৬৭ ০৬ এ কত :১৬৯৬| ( 9১৯৩ 93415) ১ ০৪০ $ এ ral iu 
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“আওলিয়া কেরামের মাযারে তাদের নৈকট্য বা নেক-নজর লাভের জন্য মানত করার ধরন এই যে, মানতকারী বলবে, হে 
অমুক হুজুর বা অমুক বাবা, যদি আমার হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে বা আমার অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় বা আমার হাজত পূর্ণ হয় তবে 
তোমার জন্য অমুক পরিমান স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, মোমবাতি বা তেল দেব । এ প্রকারের মানত বাতিল ও হারাম হওয়ার অনেক কারণ 
রয়েছে: 
প্রথমত, তা মাখলুক বা সৃষ্টির জন্য নযর-মানত করা, আর কোনো সৃষ্টির জন্য মানত-নযর জায়েয নয় । কারণ মানত-নযর 
ইবাদত এবং কোনো মাখলুকের বা সৃষ্টির ইবাদত করা যায় না। 
দ্বিতীয়ত, যার জন্য মানত করা হয়েছে তিনি মৃত । আর মৃত ব্যক্তি কোনো মালিকানা লাভ করতে পারে না । 
তৃতীয়ত, এরূপ মানতকারী ধারণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া মৃত মানুষও কাজে কর্মে বা দুনিয়ার পরিচালনায় কিছু করতে 
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পারেন, আর তার এ আকীদা কুফ্র । 
আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি) 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থেও একই কথা বলেছেন ৷” 

যারা কবরে, মযারে আউলিয়ায়ে কেরামের নামে মানত বা জবাই করেন তাদের অনেকে মনে করেন যে, আমরা তো একমাত্র 
আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করছি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত করছি, কেবলমাত্র পশুটাকে বাবার বা ওলীর মাযারে এনে জবাই 
করছি, যেন তিনি সাওয়াব পান । এখানে প্রশ্ন হলো, যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত বা জবাই করা হয় তাহলে পৃথিবীর যে 
কোনো স্থানে জবাই করেই তো নিয়্যাত করা যেত যে, আল্লাহ এ সাদকার সাওয়াবটি অমুককে পৌছে দিন, এত কষ্ট করে পশুটি 
মাযারে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? মাজার ময়লা করতে? 

বাহ্যত এ কষ্টের কারণ হলো, পৃথিবীর যে কোনো স্থানে জবাই করলে তো আল্লাহ পাবেন, কবরস্থ ওলী বা ‘বাবা’ সরাসরি পাবেন না, 
আল্লাহর মাধ্যমে পাবেন । আর মাযারে নিয়ে জবাই করলে এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে, আল্লাহর প্রতি ভক্তিও প্রকাশ করা হবে এবং কবরস্থ 
‘বাবার’ প্রতি ভক্তিও প্রকাশ করা হবে । যদিও দ্বিতীয়টিই মূল উদ্দেশ্য এবং সে জন্যই এত কষ্ট করা, তবে আল্লাহকে শরীক রাখলে অসুবিধা 
নেই, এতে ‘বাবা’ নারায হবেন না! 

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী বলেন: “মহান্‌ আল্লাহ বলেছেন”: “তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো 
একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না... ।” যারা আল্লাহর ওলীগণের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এখানে তাদের নিন্দার প্রতি ইশারা করা 
হয়েছে; কারণ তারা বিপদে আপদে তাদের নিকট ত্রাণপ্রার্থনা করে এবং মহান আল্লাহর নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করা থেকে গাফিল থাকে 
এবং এ সকল ওলীর জন্য তারা নযর-মানত করে । তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা বলে, এ সকল ওলীরা হলেন আল্লাহর নিকট 
আমাদের ওসীলা । এবং বলে যে, আমরা আল্লাহর জন্যই নযর-মানত করি এবং এর সাওয়াব ওলীর জন্য প্রদান করি । এ কথা 
সুস্পষ্ট যে, তাদের প্রথম দাবির বিষয়ে তারা মূর্তিপূজকদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মূর্তিপূজকদের মতই, যারা বলত”””: আমরা 
এদের ইবাদত করি তো এজন্যই যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে । 

তাদের দ্বিতীয় দাবিটি আপত্তিকর হবে না, যদি তারা এরূপ মানতের মাধ্যমে ওলীগণের নিকট থেকে তাদের অসুস্থব্যক্তিদের 
সুস্থতা, তাদের হারানো মানুষের প্রত্যাবর্তন বা অনুরূপ কোনো হাজত প্রার্থনা না করে । কিন্ত তাদের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে যে, 
তারা এদের নিকট মানতের দ্বারা এরূপ কিছুই প্রার্থনা করে । এর প্রমাণ এই যে, তাদেরকে যদি বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর জন্য 
মানত কর এবং এর সাওয়াব তোমাদের পিতামাতার জন্য দান কর, কারণ এ সকল ওলী-আওলিয়ার চেয়ে তোমাদের 
পিতামাতগণেরই সাওয়াবের প্রয়োজন বেশি, তবে তারা তা করবে না । আমি এদের অনেককে দেখেছি যে, তারা ওলীগণের কবরের 
পাথরের বেদিমূলে সাজদা করছে । 

এদের অনেকে দাবি করে যে, সকল ওলীই তাদের কবরে বসে দুনিয়া পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন, তবে তাদের 
বেলায়াতের মর্তবা অনুসারে তাদের ক্ষমতার কমবেশি রয়েছে । তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বিশ্ব পরিচালনা এরূপ ক্ষমতা ৪ বা 
৫ জন কবরবাসীর জন্য সীমাবদ্ধ করেন । তাদের নিকট যদি প্রমাণ চাওয়া হয় তবে তারা বলেন, কাশফ দ্বারা তা প্রমাণিত | মহান 
আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! এরা কত বড় জাহিল!! আর এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি কত ব্যাপক!!! 

তাদের মধ্যে অনেকে দাবি করে যে, এ সকল ওলী-আউলিয়া তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণ 
করেন । তাদের মধ্যে যারা আলিম তারা বলে, এ সকল ওলীর রূহ প্রকাশিত হয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায় এবং কখনো কখনো তারা 
বাঘ, সিংহ, হরিন বা অনুরূপ প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে। এ সবই ভিত্তিহীন বাতিল কথা । কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাতের প্রথম যুগে 
ইমামগণের কথার মধ্যে এর কোনো অস্তিত্ব নেই । এ সকল মিথ্যাচারী মানুষে দীন-ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে । ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য বাতিল 
ও বিকৃত ধর্মের মানুষদের নিকটেও এরা হাসি-মস্করার বিষয়ে পরিণত হয়েছে । এমনকি বাতিল মতবাদ ও নাস্তিকতার অনুসারীরাও এদের 
নিয়ে হাস্যকৌতুক করে । আমরা আল্লার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি ৷” 

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী তার 'আল-বালাগুল মুবীন" গ্রন্থে বলেন: “কবর পূজারীদেরকে পীর পুরস্ত বা পীর পূজারীও বলা 
হয় । কবর পূজারী সম্প্রদায় কবর পূজাকে ফরয ইবাদত তথা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি হইতেও অধিক গুরুত্বপুর্ণ মনে 
করে । সুন্নত ইবাদত ও অযীফা করার চেয়ে কবর পূজাকে অধিক ফযীলতপূর্ণ ও সাওয়াবের কাজ মনে করে । তাই তাহারা কবর 
পুজাকে যে কোন প্রকার ইবাদতের পরিবর্তে করিয়া থাকে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করে । বস্তুত তারা কিন্তু কবর পূজার পরিবর্তে 
আল্লাহর কোন ইবাদতকে গুরুত্ব দেয় না এবং উহাকে যথেষ্ট মনে করে না । যখন কোন বুযর্গের উরশ বা মেলা ইত্যাদি হয় তখন 
সেখানে বহু দূর দুরান্ত হইতে বহু লোকের সমাগম হয় । এই ক্ষেত্রে কবর পূজারীরা সেই মেলায় উপস্থিত হওয়া ফরয ইবাদত মনে 
করে এবং অন্যান্য ফরয অর্জনকরার চেয়ে এটাকেই অধিক প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে । 

কবর পৃজারীদের আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জঘন্যময় কাজ হইল যাবতীয় পাথিব বিপদাপদ ও সম্কটময় কাজের সমাধান 
হওয়ার জন্য কবরের নিকট গিয়া এমন বিনয়তা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য কান্নাকাটি করে যে, 
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মসজিদে বা অন্য কোথাও আল্লাহকে হাযির নাধির মনে করিয়া উহার শত ভাগের এক ভাগও করে না । কবরে শায়িত বুযর্ণের নাম 
ধরিয়া তাহাকে ডাকে এবং দোআ করে এবং তাহার নিকট জীবিকা ও সন্তানাদি কামনা করে । অত্যন্ত বিনয় ও মনযোগের সহিত 
মাথানত (করিয়া) কাপড়ের গেলাফ এবং চাদর লাগায়; কবরের উপর সুগন্ধি ছড়ায় । পৃণ্যের কাজ মনে করিয়া লোবান, আগর বাতি 
জ্বালায় এবং কবরকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে | এই অযথা কাজে পীরের আত্মাকে খুশী করার নিয়তে তাহার সানিধ্য লাভের চেষ্টা 
করে । আপাতঃদৃষ্টে দেখা যায় যে হিন্দু ও মুশরিক সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার জন্য যেভাবে অর্চনা করিয়া থাকে ঠিক সেই ভাবেই 
এই কবর পূজারিগণও সেই সমস্ত কাজকে পুণ্যময় মনে করিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে ৷” 

৫. ৫. ২. ৫. তাবার্রুক বিষয়ক শিরক 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের মুশরিকদের মধ্যে তাবাররুক বিষয়ক শিরক বিদ্যমান ছিল । এখানে উল্লেখ্য যে, 
কোনো নেককার মানুষের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য বা স্থানকে স্বাভাবিক সম্মান দেখানো শিরক নয় । তবে যখন মানুষ উক্ত স্মৃতি বিজড়িত 
দ্রব্য বা স্থানকে বরকরতে উৎস বলে মনে করে, তার সামনে “চুড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে”, উক্ত দ্রব্য বা দ্রব্যের 
মালিকের আত্মা থেকে কোনো নেক নযর আশা করে তখন তা শিরকে পরিণত হয় । তাবার্রুকের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি পরিত্যাগ 
করে বিদ'আত বা খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে তাবার্রুক করলে তা থেকে শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । 

তাবার্রুকের সুন্নাত পদ্ধতি আমরা জানতে পারি রাসূলুল্লাহ % ও তার প্রিয় সাহাবীগণের কর্ম থেকে । রাসূলুল্লাহ &৪-এর যুগে 
সবচেয়ে মূল্যবন ও বরকতময় স্মৃতি ছিল পবিত্র কাবা ঘর এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাজার আসওয়াদ, রুকন ইয়ামানী, মাকাম ইবরাহীম 
ইত্যাদি । রাসূলুল্লাহ && হাজার আসওয়াদে চুম্বন করেছেন । এ চুম্বন আল্লাহর নির্দেশ ও ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের 
চুম্বন, পাথর থেকে, বা পাথরের কারণে ইবরাহীম (আ) থেকে কোনো বরকত, দু'আ, কল্যাণ ইত্যাদি পাওয়ার জন্য নয়। 
সাহাবীগণও কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (৯8)-এর অনুসরণ ও সুন্নাত পালনের জন্যই তা চুম্বন করেছেন, পাথর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য 
নয় । উমার (রা) হাজার আসওয়াদ চুম্বন কালে বলেন: 
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“আমি জানি যে, তুমি পাথর মাত্র, কোনো ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না, যদি না আমি দেখতাম যে, 
রাসূলুল্লাহ &৪ তোমাকে চুম্বন করছেন, আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না ।৮”৮+ 

“মাকামে ইবরাহীম’ ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত বরকতময় পাথর । কুরআন কারীমে একে সুস্পষ্ট নিদর্শন বলা হয়েছে 
এবং এর পিছনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । রাসূলুল্লাহ &৪ এবং সাহাবীগণ কখনোই সালাত আদায় করা ছাড়া কোনো 
ভাবে এ পাথরকে সম্মান করেন নি । কখনোই একে চুম্বন করেন নি, পানি দিয়ে ধুয়ে তা পান করেন নি বা অন্য কোনোভাবে একে 
সম্মান প্রদর্শন করেন নি । 

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর দেখেন যে, তাবিয়ী যুগের কিছু নও মুসলিম মাকামে ইবরাহীমে হাত বুলাচ্ছেন । তারা এভাবে 
বরকতময় স্মৃতি-বিজড়িত দ্রব্যটিকে সম্মান করছিলেন । তখন তিনি বলেন: 
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“তোমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

সুন্নাত নির্দেশিত স্থানগুলি-হাজার আসওয়াদ ও রুকন ইয়ামানী ছাড়া পবিত্র কাবাগৃহের অন্য কোনো স্থান চুম্বন, হাত বুলানো বা 
অন্য কোনোভাবে তারা “তাবাররুকের' চেষ্টা তারা কখনো করেন নি। 

রাসূলুল্লাহ % -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তার ওযুর পানি, গায়ের ঘাম, কফ, থুতু, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা 
তার দেওয়া যেকোনো উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন । রাসূলুল্লাহ $৪ তাদের 
এসকল কাজে বাধা দেননি, অনুমোদন করেছেন । পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুজুর্গ ও রাসূল-প্রেমিক 
মুসলিম রাসূলুল্লাহ $$ -এর স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো দ্রব্যের প্রতি তাদের হৃদয়ের আবেগ ও ভালবাসা কখনো গোপন করেননি । 

রাসূলুল্লাহ &৪ -এর পরে সাহাবীগণ কোনো সাহাবীর বা অন্য কোনো বুজুর্গের বা পূর্ববতী কোনো নবী-ওলীর স্মৃতি বিজড়িত 
কোনো দ্রব্যের প্রতি এধরনের আচরণ করেননি । তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীগণও কখনো কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ীর স্মৃতি 
বিজড়িত কোনো দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেননি । আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্বাস, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, 
বেলাল, ইবনু মাসউদ (৯) বা অন্য কোনো সাহাবীর কোনো স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে কোনো সাহাবী, তাবিয়ী বা তাবি-তাবিয়ী তাবাররুক 
হিসাবে গ্রহণ করেননি ৷ অনুরূপভাবে, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী বুজুর্গগণের ক্ষেত্রেও তীরা এ ধরনের কোনো আচরণ করেননি 1৮৮” 

রাসুলুল্লাহ $& -এর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য যেমন মুমিনের ভালবাসা ও ভক্তির বিষয়, তেমনি তার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিও মুমিনের 
ভক্তি ও ভালবাসার স্থান । এক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম 
করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ শয়ন করা, যেখানে তিনি ইস্তি্জা করেছেন 
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সেখানে ইস্তিজ্জা করা । এমনি যেখানে তিনি ফরয সালাত আদায় করেছেন সেখানে তারা নফল সালাত আদায় করতেন না, বরং তিনি যে 
ওয়াক্তের সালাত আদায় করেছেন তাই সেখানে আদায় করার চেষ্টা করতেন । এমনকি তিনি হজ্জ-উমরার সফরে যেখানে সালাত আদায় 
করেছেন, সেখানে তারা হজ্জ-উমরার সফরেই শুধু সালাত আদায় করতেন, অন্য সময়ে শুধু সেখানে সালাত আদায় করার জন্য যেতেন 
না। অর্থাৎ সাহাবীগণ তাবার্রুক করতেন হুবহু অনুকরণের মাধ্যমে । এ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি আমার এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি । 
শুধু দ্রব্য বা স্থানকে ভক্তি করা বা তার প্রতি অলৌকিক ভক্তি প্রকাশের প্রবণতা তারা কঠোরভাবে আপত্তি করতেন । এক হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক (রা) তার খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা সবাই একটি স্থানের দিকে 
যাচ্ছে । তিনি প্রশ্ন করেন: এরা কোথায় যাচ্ছে? তাকে বলা হয়: ইয়া আমীরুল মুমিনীন, এখানে একটি মসজিদ বা নামাযের স্থান 
আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ 28 নামায আদায় করেছিলেন, এজন্য এরা সেখানে যেয়ে নামায আদায় করছে । তখন তিনি বলেন: 
১৬৯ ০8৪১] 5393 ০. ৯৪৩ ০৩ 95 সি দা UE di ১০৯ ১0 Os ১৭ এ০ ঘি 
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“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তো এই ধরনের কাজ করেই ধ্বংস হয়েছে । তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি খুঁজে 
বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও ইবাদতখানা তৈরি করে নিত । যদি কেউ যাত্রা পথে (রাসূলুল্লাহ % -এর স্মৃতি বিজড়িত) এসব মসজিদে 
নামাযের সময়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে । আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে 
সে না থেমে চলে যাবে । বিশেষ করে এসকল মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না ।”*** 
শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রাহ) উমার (রা)-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন: “হযরত ওমার (রা)-এর বর্ণনা 
মতে প্রমাণিত হয় যে, এই যুগে মানুষ যে সমস্ত নক্শাকৃত পাদুকা এবং হাতের ছাপ মারা পাথর বা এই জাতীয় কিছু কোন একস্থানে 
পুতিয়া প্রচার করে যে, ইহা অমুক বুযর্গের হাত বা পদচিহ্ন সম্বলিত বরকতময় পাথর । ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ সেই পাথর যিয়ারত 
করার জন্য বহু দূর দুরান্ত হইতে আসে এবং সেখানে নযর নিয়া করিয়া মনোবাঞ্চা পূর্ণ হওয়ার জন্য নিবেদন পেশ করে। 
নিঃসন্দেহে ইহা বিদ“আত ও সুন্নাতের বরখেলাফ । শরীয়ত মোতাবেক যখন এই সমস্ত বস্তুগুলি যিয়ারত করা এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করা সুন্নাতের পরিপন্থী তখন উহার নিকট দোআ করা, কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করা এবং মনোব্থা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা 
করা কোনমতেই তো জায়েয হইতে পারে না । বরং ইহা পরকালে মুক্তির ও নাজাতের পথকে বন্ধ করিয়া দেয় ৷ ..... 
উল্লেখিত বস্তুসমূহ এবং উহা ছাড়া ইবাদতের আশায় সেখানে যাহা কিছু স্থাপিত করা হয়, উহা ভাঙ্গিয়া (ফেলা) ও উহার 
মুলোৎপাটন করা প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে অপরিহার্য কতর্ব্য 1৮৯ 
তিনি আরো বলেন: “আমাদের বর্তমান যুগের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত ও বিগলিত না হইয়া 
পারে না । আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ($৪) নির্দেশিত সহজ সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত গোমরাহীর পথে চলিতেছি । যে 
সমস্ত পাথর ও স্থানসমূহ বুযর্গগণের সাথে সম্পর্কিত উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাষীম তাকরীমে আত্মনিয়োগ করিয়াছি । শিরক ও 
বিদয়াতে লিপ্ত হইতে আমাদের অন্তর কোন সময় ভয়ভীতি অনুভব করে না। এই সমস্ত স্থান ও বস্তুসমূহকে নিজেদের কিবলাহ, 
মাকসুদ ও মনের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার একমাত্র উৎস মনে করিয়অ বহুদূর দূরান্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া সেইখানে 
আসিয়া লোকজন উপস্থিত হয় । নযর নেওয়া দিয়া মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া, সুগন্ধি ছড়াইয়া, আলো জ্বালাইয়া বুযর্গদের আত্মার সান্নিধ্য 
লাভের চেষ্টা করিতে থাকে । তেমনিভাবে এই সমস্ত লোক বুযর্গদের তাসবীহ, লাঠি, পাদুকা এবং অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসকেও এ 
বুযর্ণের স্থলাভিষিক্ত মনে করে | .... 
এই যুগে যদি কোন পীরের লাঠি, পাগড়ী, পাদুকা বা জামা কাপড় কিছু পায় তবে উহা অতি সম্মানের সাথে কোন উচুহ্থানে সংস্থাপন 
করিয়া সেই স্থানটিকে যিয়ারত করার জন্য লোকজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়া উহাকে দরগাহ শরীফে পরিণত করে । এই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে কোন 
কোন লোক প্রপাগাপ্তা করিয়া বলিয়া থাকে, আমি অমুক বৃযর্গের ব্যবহৃত পাদুকা দ্বারা এমন উপকার পাইয়াছি যাহা বর্তমান যুগের জীবিত 
বুযর্গদের নিকটও পাওয়া যায় না । ...... 
এই কপটতা এমন এক স্তরে দাড়ায় যে, বৃযর্গগণ যখন তাহাকে এই জাতীয় শরীয়ত বিরোধী অন্যায় কাজ করা হইতে নিবৃত্ত 
থাকিতে বলেন তখন তাহারা নানা প্রকার ওযর-আপত্তি, টাল-বাহান ও বুযর্গদের প্রতি মহব্বত পোষণের বাহানা অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া 
থাকে- এই জাতীয় কথা আমরা তাহাদের প্রতি মহব্বতের দরুনই বলিয়া থাকি । পরে যখন এই কপটতার রোগ সীমা অতিক্রম করিয়া যায় 
তখন এই জাতীয় লোকেরা প্রকাশ্য শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায় । যাহারা তাহাদের এই সমস্ত কাজে তাহাদিগকে বাধাদান করে 
তখন তাহারা বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়া বলিতে থাকে- ইহারা আল্লাহর অলীদের মত ও পথের বিরোধী তাহাদের কাশফ 
কেরামত অস্বীকার করে। যেমন ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ)-কে হযরত ওযায়ের (আ)-এর অস্বীকারকারী ও বিরোধী এবং 
মুসলমানদেরকে হযরত ঈসা (আ)-এর শত্রু ও বিরোধী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে । এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হযরত ঈসা 
(আ) এতটা অপরাধীই ছিলেন যে, তিনি হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না । মুসলমানদের অপরাধ- 
তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর সন্তান বলিয়া মানে না। 
মোট কথা প্রতিটি গোমরাহ সম্প্রদায়ই হিদায়াত প্রাপ্ত শরীয়তের অনুসারী লোকদিগকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্চিত 
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করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে । এই প্রকার অপমান করার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে জন সমাজে বলিয়া বেড়ায় যে, এই সমস্ত লোক 
অমুক অলীর বিরোধী ও শত্রু, তাহার মত ও পথকে ইহারা বিশ্বাস করে না । মক্কার মুশরিকগণও হুযুর ($৪) এবং সাহাবা কিরামদের 
সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিত । তাহারা নবীবরকে (৪) সাবী অর্থাৎ বেদ্বীন এবং মিল্লাতে ইবরাহীমের বিরোধী ও শত্রু বলিয়া লোক 
সমাজে বলিয়া বেড়াইত ।””৯১ 

শাহ ওয়ালি উল্লাহ আরো বলেন: “শয়তান আদম সন্তানদের আদিম ও অকৃত্রিম শত্রু । সে প্রতি যুগে প্রতি স্থানে প্রথমে কোন 
আল্লাহর বন্ধুর কবরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া লয় । তারপর একমাত্র উপাস্য আল্লাহকে বাদ দিয়া 
পুজা-পার্বনের জন্য এ কবরটিকে প্রতিমা বা মূর্তিতে পরিণত করে । ইহার পর শয়তান তাহার সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের মধ্যে জোর 
গলায় প্রচার করিতে আরম্ভ করে যে, যাহারা এই কবরের পুজা পার্বন, উহার পাশে ওরস ও মেলা করিতে বারণ করে তাহারা 
প্রকৃতপক্ষে এই বুযর্গের শত্রু । তাহারা এই বুষর্পকে অসম্মান করার এবং তাহার প্রাপ্য হক তাহাকে না দেওয়ার জন্যই এইরূপ 
করিতেছে । শয়তানের এই অপপ্রচারে উত্তেজিত হইয়া একদল অজ্ঞ ও ইলম বিবর্জিত লোক এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে 
কোমর বাধিয়া লাগিয়া যায় । এমনকি তাহাকে হত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না । তাহাদের প্রতি কুফরী ফতওয়া দেয়, তাহাকে নানা 
প্রকার দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে বদ্ধপরিকর হয় । বাধা প্রদানকারীদের দোষ কি? তাহাদের দোষ হইল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল 
(৯৪) যে কাজ করার নির্দেশ দিয়াচেন তাহারা জন সাধারণকে সেই কাজ করার জ্ন্য আহ্বান করেন । আর যে কাজ করা হইতে 
বিরত থাকিতে বলিয়াছেন- উহা করা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন ।”*৯১ 

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ % তার সাহাবীগণের বাইয়াত গ্রহণ করেন, যে বৃক্ষের কথা 
কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে”: | এ বৃক্ষ প্রসঙ্গে ইবনু উমর (রা) বলেন: হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইয়াতে রেদওয়ানের পরের বৎসর 
আমরা যখন উমরা পালনের জন্য আবার ফিরে আসলাম তখন আমাদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবীও এ গাছটির নিচে একত্রিত হয়নি । তা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ছিল 1 

অন্য হাদীসে নাফে" (রাহ) বলেন: কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় “বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ” নামে কথিত গাছটির নিকট আসত এবং 
সেখানে সালাত আদায় করত | খলীফা উমর (রা) এ কথা জানতে পারেন । তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান । পরে তিনি 
ওঁ গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন । তীর নির্দেশ মতো গাছটি কেটে ফেলা হয় ৮৯৫ 

এ হাদীসটি উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী বলেন: “ভবিষ্যতে যাহাতে শিরকের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় তজ্জন্যই 
হযরত ওমর সেই গাছটি কাটিয়অ ফেলার নির্দেশ দিয়াছিলেন । এই বৃক্ষটির ন্যায় যাহা কিছু মুতি ও প্রতীমার শ্রেণীভুক্ত যাহার কারণে অসংখ্য 
ফেতনা ফাসাদ এবং বিদ'আতের প্রচলন হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার দরুন কঠিনতম বিপদাপদ প্রকাশ লাভ করিয়াছে উহার বেলায় হুকুম কি 
হইতে পারে? 

হযরত ওমর (রা)-এর কাজের তুলনায় অন্যতম কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হইল হুযুরে আকরাম ($৪)-এর মসজিদে দেরার, যে মসজিদ 
আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইসলামের ক্ষতি সাধন করার পরামর্শ গৃহরূপে নির্মান করিয়াছিল- উহা জ্বালাইয়া দেওয়া । তিনি শিরক ও বিদআতের 
পথ রুদ্ধ করার মানসেই এই কাজ করিয়াছিলেন । সেই সমস্ত মসজিদ, মন্দির কবরের উপরে তৈয়ার করা হয় অথবা স্মৃতিসৌধরূপে নির্মাণ 
করা হয় এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অহরহ শিরক ও বিদআতের স্রোত বহিয়া চলিতেছে উহা ধ্বংস করিয়া দেওয়া মসজিদে দেরার ধ্বংসের 
তুলনায় কোন অংশেই কম পুণ্যের কাজ নহে । ইসলাম এই সমস্ত মাটির সাথে মিশাইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে । 

যে সমস্ত মিনার ও গম্বুজ মৃত বা শহীদ লোকের কবরের উপর স্থাপিত তাহাও ধ্বংস করিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ওয়াজিব ৷ কারণ 
হুযুর (%%)-এর বিরোধিতা ও ইসলামের নাফরমানী করার উপর ভিত্তি করিয়াই উহার অস্তিত্ব এইগুলিতে বিরাজ করিতেছে । .... এই 
সৌধসমূহ ধুলিস্যাত করিয় দেওয়ার অকাট্য প্রমাণ হইল হুযুর (8)-এর পবিত্র বাণী । তিনি কবরের উপর সৌধ বা গম্বুজ নির্মাণ করিতে 
কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন । যাহারা এই সমস্ত করে তাহাদের প্রতি লানত বর্ষণ করিয়াছেন । যে সমস্ত বিষয়বস্তুর প্রতি হুযুর ($8) 
নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন এবং যাহাদের নির্মাতাকে তিনি অভিশপ্ত বলিয়াছেন- উহা দ্বিধাহীন চিন্তে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করিয়া ফেলাই 
মুসলমানদের এক অপরিহার্য কর্তব্য । আবার যাহারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়, আলোক সঙ্জীয় সজ্জিত করে, ঝাড় বাতি লটকায়, সুগন্ধি 
ছিটায়, আগরবাতি জ্বালায়- তাহাদের প্রতিও নবীয়ে আকরাম (&৪) অভিসম্পাত করিয়াছেন । 

অতএব যে কাজ করায় হুযুর (48) অসন্তুষ্ট হইয়া লানত করিয়াছেন উহা কবীরা গোনাহ । ইহার উপর কেয়াস করিয়াই 
ওলামায়ে কিরাম ফতওয়া দিয়াছেন কবরের জন্য মোমবাতি বা প্রদীপের তৈল মানত করাও হারাম । কারণ এই জাতীয় মানত করাই 
পাপের কাজে মানত করা । কেহ যদি এই জাতীয় মানত করিয়া আদায় না করে তবে তাহার পাপ হইবে না । এই জাতীয় কবরের 
জন্য ওয়াকফ করাও জায়েয নহে । শরীয়ত মতে এতদপ্রকার মানত করা না জায়েয । এই সমস্ত বস্তুকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং উহার 
প্রচলন জারি রাখাও শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ হিসেবে গণ্য ।৮”৯ 

৫. ৫. ২. ৬. তাওয়াক্কুল, আনুগত্য ও ভালবাসার শিরক 
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আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর 'অলৌকিকভাবে' নির্ভর করা বা তাওয়াকুল করা শিরক । এ জাতীয় শিরক এখনো 
এদেশের অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক । যেমন কোনো কর্ম শুরু করার সময়, যাত্রার সময় বা নৌকা চালানোর সময় আল্লাহর নামের সাথে 
গাজী পীর, চাচী পীর, পাচ পীর, খোয়াজ খিযির, বদর পীর বা অনরূপ কোনো সত্য বা কল্পিত পীর বা ওলীর নাম নেওয়া । অনুরূভাবে মা, 
বাবা, খাজা বাবা, পাক পাজ্জাতন বা অন্য কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, বা যাত্রার শুরুতে বা কোনো কাজের শুরুতে এরূপ কারো নাম 
স্মরণ করে কপালে হাত দিয়ে সালাম করে বা মাথা নুইয়ে তার প্রতি সালাম জানিয়ে কাজ শুরু করা, কাজের শুরতে যন্ত্র, কাস্তে বা অন্য 
কিছুকে কপালে ঠেকানো বা সালাম করা, ফাতিমা (রা)-কে বরকতের মালিক মনে করে ওযন করার সময় তার নাম নিয়ে বা “মা বরকত’ নাম 
নিয়ে শুরু করা, প্রথম ফল, ফসল, দুধ ইত্যাদি মানিক পীর বা কারো নামে ফেলে দেওয়া এবং এভাবে তাদের সাহায্যের আশা করা .... 
ইত্যাদি অগণিত শিরকী কর্ম ও বিশ্বাস সমাজের আনাচে কানাচে এখনো বিদ্যমান । বস্তুত কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের অভাব, পূর্ববর্তী ও 
পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, মানবীয় দুর্বলতা, আলিমগণের অসতর্কতা, স্বার্থান্বেষীদের লোভ ও অপপ্রচার, শয়তানের প্রতারণা ইত্যাদি কারণে 
এভাবে সরলপ্রাণ অজ্ঞ মুসলিমগণ শিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন । 

আনুগত্য বিষয়ক শিরক প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্তিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব- 
প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে” এ আয়াত উল্লেখ করে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী তার 'আল-বালাগুল মুবীন' গ্রন্থে বলেন: “উল্লেখিত 
আয়াতে শিরককে ইহুদী ও খুস্টানদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা সত্ত্বেও অন্য কোনো সম্প্রদায় এ সমস্ত কাজ করিলে তাহাদের জন্যও উহা শিরক 
হইবে এবং তাহারা মুশরিক নামে পরিচিত হইবে । বর্তমান যুগে কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক বলিয়া বেড়ায়, পীর-ফকীরগণ যাহা 
আদেশ করে উহা বিনাদ্বিধায় মানিয়া চলা ওয়াজিব | তাহাদের আদেশ নিষেধ যদি শরীয়ত বিরোধীও হয় এবং শরীয়ত যদি উহা 
প্রত্যাখ্যানও করে তথাপি আমাদের পক্ষে উহা পালন করা কর্তব্য । তাহদের উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে হাফেয সিরাজীর একটি রূপক 
কবিতা প্রমাণ স্বরূপ দাড় করায় । হাফেয সিরাজী বলিয়াছেন: ‘পীরে কামেল যদি তোমার জায়নামাকে শরাব দিয়া রঙিন করার আদেশ 
দেন তবে তোমার পক্ষে উহা কার্যকরী করা প্রয়োজন । কারণ পথ প্রদর্শক কখনও পথ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন না । ফলে ইহারাও 
'আরবাবাম মিন দৃনিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে মাবুদ সাব্যস্তকারীদের ন্যায় শিরকে তমসায় তমসাচ্ছাদিত । .... (৮৯? 

শাহ ওয়ালি উল্লাহ রোহ) আরো বলেন: “সাধারণ কোনো মানুষ যদি কোনো একজন ফকীহকে একথা ভেবে তাকলীদ বা 
অনুসরণ করে যে, তার মত মানুষের কোনো ভুল হতে পারে না এবং তিনি যা বলবেন তা অবশ্যই সঠিক এবং তার মনের মধ্যে এরূপ 
চিন্তা করে যে, উক্ত আলিমের মতের বিরুদ্ধে দলিল প্রকাশ পেলেও তার অনুসরণ ত্যাগ করব না, তবে তা হবে পণ্তিতগণকে ও 
সংসারবিরাগিগণকে রাব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করা । ... কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (%%)-এর কথাকেই একমাত্র দীন মনে করে এবং 
আল্লাহ ও তার রাসূল (3৪) যা হালাল বা হারাম করেন তা ছাড়া অন্য কিছুকেই হালাল বা হারাম বলে মনে করে না, তবে রাসূলুল্লাহ 
(%) বাণী ও শিক্ষা সম্পর্কে তার জ্ঞানের কমতির কারণে কারো তাকলীদ-অনুসরণ করে এবং বাহ্যিকভাবে সুন্নাতে নববীর অনুসরণ 
করতে থাকে এবং কোনো বিষয়ে তার কর্ম সুন্নাতের খেলাফ হলে কোনো বিতর্ক-আপত্তি না করেই তা বাদ দিয়ে সুন্নাত গ্রহণ করে তবে 
তা কখনোই আপত্তিকর নয় ৮৯৮ 

মুশরিকদের ভালবাসার শিরক সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: “একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস 
করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের উল্লেখ করা হয়ে তারা আনন্দে উল্লসিত হয় ।”*৯৯ 

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী বলেন: “মহান আল্লাহ এখানে মুশরিকদের যে বিশেষণ উল্লেখ করেছেন আমরা 
অনেক মানুষকে সে অবস্থায় দেখতে পাই । এ সকল মানুষ যে সকল মৃতব্যক্তির নিকট ত্রাণ প্রার্থনা করে ও সাহায্য চায় তাদের কথা 
উল্লেখ করা হলে তারা উৎফুল্ল উল্লসিত হয় । তাদের নামে মিথ্যা কাহিনীগুলি শুনলে তারা উল্লাসে উদ্বেলিত হয় । এসকল কাহিনী তাদের 
মর্ষি ও পছন্দ মত হয় এবং তাদের আকীদার পক্ষে হয় বলেই তারা এরূপ উল্লসিত হয় । যারা এরূপ কাহিনী বর্ণনা করে তাদেরকে তারা 
খুবই মর্যাদা দেয় এবং ভক্তি করে । আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কথা উল্লেখ করে, একমাত্র তিনিই সকল কার্য পরিচালন করেন এবং 
সকল ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করে এবং তার মহত্ব ও মর্যাদার পরিচায়ক প্রমাণগুলি উল্লেখ করে তার প্রতি তারা বিতৃষ্তা বোধ করে । 
এরূপ কার্য যে করে তার প্রতি তারা অন্যন্ত বিরক্ত হয় এবং তার থেকে দূরে অবস্থান করে । তাকে তারা অপছন্দনীয় দল-মতের অনুসারী 
বলে অভিযোগ করে। একব্যক্তি একদিন কঠিন বিপদে পড়ে কোনো কোনো মৃতমানুষের নিকট ত্রাণ ও সাহায্য প্রার্থনা করছিল এবং 
বলছিল, হে বাবা অমুক, আমাকে রক্ষা কর। আমি তাকে বললাম, তুমি আল্লাহকে ডাক, বল: হে আল্লাহ; কারণ মহাপবিত্র আল্লাহ 
বলেছেন: “আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই । আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তথন 
আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই ।”৯ আমার একথায় এ ব্যক্তি ক্রোধন্বিত হয় । পরে আমি শুনেছি যে, সে আমার বিষয়ে বলেছে: অমুক 
ওলীগণের মর্যাদা অস্বীকার করে । আমি শুনেছি যে, তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহর চেয়েও ওলীরা দ্রুত ডাকে সাড়া দেন। এ কথা যে 
কত বড় কুফরী তা সহজেই বুঝা যায় । আমরা দু'আ করি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করেন ৮৯১ 

৫. ৫. ৩. শিরকের সেকাল ও একাল 

শিরক বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের শিরকের সাথে মুসলিম সমাজের শীয়াগণ ও তাদের দ্বারা 


২৩৫ 


প্রভাবিত বা অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত শিরকে লিপ্ত মানুষদের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মের মধ্যে আমরা অদ্ভুৎ মিল দেখতে 
পাই। 


(১) সকলেই আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করেন । তার ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো ক্ষমতা নেই 
বলে স্বীকার করেন । 

(২) সকলেরই শিরকের ভিত্তি এই যে, মহান আল্লাহ তার কিছু বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তাদেরকে কিছু অলৌকিক মঙ্গল- 
অমঙ্গলের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাদের সুপারিশ তিনি ফেলেন না । এরূপ বান্দাদের ডাকলে তারা তা শুনতে ও জানতে পারেন এবং 
নিজেদের ক্ষমতায় বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ডাকলে এরা 
বান্দাকে আল্লাহ বেলায়াত বা নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয় । 

(৩) আল্লাহর “প্রিয় বান্দা’ নির্ধারণও সকলের ক্ষেত্রে একইরূপ: ওহীর মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কিছু সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দার 
পাশাপাশি অনেক কল্পিত ব্যক্তিত্বকে এরা ‘আল্লাহর প্রিয়’ বলে দাবি করে । 

(৪) সকলেরই দলীল দু'আ ও শাফা “আত বিষয়ক ওহীর নির্দেশনার বিকৃতি, মুজিযা বিষয়ক ভুল ধারণা, কিছু যুক্তি, কল্পনা, দাবি 
এবং লোকাচার । 

(৫) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় কুরআনের যে সকল যুক্তি ও বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি তা সবই 
পূর্ববর্তী মুশরিকদের মত একইভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যমান শিরকে লিপ্ত মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এখানে আমরা শুধু 
একটি আয়াত পর্যালোচনা করব । 

(৬) আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন: “বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক 
তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমগুলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন 
অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত 
জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে ।”৯২ 

(৭) সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর সৃষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক 
তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে । এখন প্রশ্ন হলো, নবীগণ, ফিরিশতাগণ, সত্যিকার বা কাল্পনিক ওলীগণ বা 
কাল্পনিক দেব-দেবিগণ যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার 
পিছনে যৌক্তিকতা বা দলিল কি? এদের মধ্যে যারা ফিরিশতা, নবী বা সত্যিকার নেককার মানুষ তাদেরকে ভালবাসতে হবে এবং 
তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে । কিন্তু তাদেরকে ডাকতে হবে কেন? তাদের নামে মানত করতে হবে কেন? তারা কি 
বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই 
মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা ও প্রতিপালক । এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান 
আল্লাহই যেহেতু একমাত্র অষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে 
অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন । 

মুসলিম সমাজের যাদের ইবাদত করা হয় বা বিপদে আপদে যাদের ডাকা হয় যেমন আলী (রা), ফাতিমা (রা), পাক- 
পাঞ্জাতন, আলী বংশের ইমামগণ, ‘গাওস’, ‘কুতুব’ বা অন্যান্য নামে পরিচিত বিভিন্ন ওলী-আল্লাহগণ এদের বিষয়েও একই প্রশ্ন এবং 
উত্তরও একই । 

(৭) এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে । যুক্তি ও বিবেকের দাবি যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে । 
তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের 
ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং 
আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট তোমাদের আব্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে । যদি এরূপ কোনো 
নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার, মানত করার বা সাজদা করার বৈধতা প্রমাণিত হতো । কিন্তু 
কখনোই মুশরিকগণ এরূপ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন নি । কুরআনে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । বারংবার বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে শিরক করো না, যে বিষয়ে তিনি কোনো ‘সুলতান’ বা সুস্পষ্ট প্রমাণ নাযিল করেন নি ৯ আর আল্লাহর 
সাথে শিরক করার মত যুক্তি, বিবেক ও ওহী বিরুদ্ধ কাজ ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া করার অর্থ আল্লাহর নির্দেশের সাথে কুফরী করা । 

(৮) মুসলিম সমাজের যে সকল মানুষে শিরকে লিপ্ত তাদের অবস্থাও একই | তারা কখনোই কুরআন-হাদীস থেকে একটি 
নির্দেশনাও দেখাতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকতে, সাহায্য চাইতে, সাজদা করতে, অন্য কারো 
নামে মানত, উৎসর্গ করতে বা অন্য কাউকে ইবাদত করতে কোনোরূপ নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন । কিছু বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, 
যুক্তি, কল্পনা বা গল্পকাহিনী তাদের সম্বল । 

(৯) উপরের আয়াতে সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন । বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে 
তাদের মিথ্যা কল্পনা ভিত্তিক প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে । তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, 
এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে মুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল । এর পাশাপাশি জিন ও মানুষ 
শয়তানের প্রচারিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী: “অমুক বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে 


২৩৬ 


তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে ৷” এগুলিই মুশরিকদের সম্বল । 

(১০) মুসলিম কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকবেন? মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান । তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন, 
শুনেন । তিনি দয়াময় এবং তিনি বান্দাকে তার মায়ের চেয়েও ভালবাসেন । তিনি প্রদান করলে কেউ ঠেকাতে পারে না এবং তিনি 
ঠেকালে কেউ দিতে পারে না । তাকে ডাকলে এবং তার কাছে চাইলে তিনি খুশি হন এবং এবং সাড়া দেন । তাহলে আমি কেন তাকে 
ছেড়ে অন্যকে ডাকব? আমরা প্রতিদিন বারংবার ‘ইয়্য়াকা না*বুদু ওয়া ইয়ূয়াকা নাস্তা-ঈন” (০:১০ এ 2] ৮৫ এ৪1) বলে 
ঘোষণা করি যে: একমাত্র তারই কাছে আমরা সাহায্য চাই । তবে কেন আমরা অন্যকে ডাকব? মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন 
একমাত্র তাকেই ডাকতে ৷ এর বিপরীতে কোথাও তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে অনুমতি দেন নি । এরপরও আমরা কেন অন্যকে 
ডাকব বা অন্যের কাছে ত্রাণ চাইব? 

(১১) তাবিল-ব্যাখ্যা করে আল্লাহ ও তার রাসূলের (8৪) নির্দেশ অমান্য করা হলো ইবলিসের প্রতারণার মূল সূত্র । মহান আল্লাহ 
বলেন: 

১) SA ৯৬ ৯ ৩০ 0৫০ Ug 5 05 2151 ৩৪ ৮4৪. ০ El ~~ oust Et ০৪৭৪ 
১৯৯ ০৭ LS ৮] ০49 (EC 658 গা ox 9 রি] 

“অতঃপর শয়তান তাদের গোপনকৃত লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, “পাছে 
তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই শুধু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ 
করেছেন । সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলে যে, আমি অবশ্যই তোমাদের একজন হিতাকাংক্ষী 1”**8 

এখানে শয়তান আদম ও হাওআ (আ)-কে এ কথা বলে নি যে, আল্লাহর আদেশ মানার দরকার নেই । বরং সে বলেছে যে, আল্লাহর 
আদেশ অবশ্যই মানতে হবে, তবে আল্লাহর আদেশের 'ইল্লাত' কারণ, হেকমত ও রহস্যটা জানতে হবে এবং সে অনুসারে কাজ করতে 
হবে । এখানে আল্লাহ তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী 
বাসিন্দা হয়ে যাবে । এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ী থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে পার । পাশাপাশি সে আল্লাহর কসম করে বলে যে, 
কেবলমাত্র তাদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে... । 

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করছে । মহান আল্লাহ সকল বিপদে আপদে একমাত্র তাকে 
ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন । এখন শয়তান বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলছে, অমুক 
তমুক কারণে তা করা যেতে পারে । শিরকের পথ রোধ করতে কবর পাকা করতে, কবররে উপর ঘর বা গম্বুজ বানাতে, কবর উচু 
করতে, কবরে কিছু লিখতে কবরের নিকট মসজিদ বানাতে, কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ &৪ | এর বিপরীতে 
কখনোই এরূপ কোনো কাজ করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি । এখন শয়তান বলছে, অমুক বা তমুক কারণে তা নিষেধ এবং অমুক 
বা তমুক কারণে তা করা যেতে পারে । সকল শিরক, কুফর ও বিদ'আতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই । এ বিষয়ে মুমিনকে 
সতর্ক থাকতে হবে । আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশ নির্ধিধায় আক্ষরিকভাবে পালনই নাজাতের পথ । 


৫. ৬. কুফর বনাম তাকফীর 


৫. ৬. ১. তাকফীর বা ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলা 

উপরের আলোচনায় আমরা কুফর ও শিরকের পরিচয় জানতে পেরেছি । আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল কুফর বা শিরক 
অনেক মুসলিম নামধারী মানুষের মধ্যে বিদ্যমান । সমাজের অনেক মানুষই নিজেকে মুমিন ও তাওহীদে বিশ্বাসী বলে দাবি করার 
পরেও উপরে আলোচিত বিভিন্ন প্রকার শিরক বা কুফরের মধ্যে লিপ্ত থাকেন । এদের এ সকল কর্ম শিরক বা কুফর বলে আমরা 
নিশ্চিত জানার পরেও এদেরকে কাফির বা মুশরিক বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ইসলামের নির্দেশ । কোনো কর্মকে কুফর বা 
শিরক বলা এবং কোনো ব্যক্তিকে কাফির বা মুশরিক বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে । এ বিষয়ক মূলনীতি এ অনুচ্ছেদে 
আলোচনা করব । এছাড়া পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিভ্রান্ত মুসলিম ফিরকাকে কাফির বলার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আতের মূলনীতি আমরা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 
তাকফীর অর্থ কাউকে কাফির বলা বা কাফির বলে অভিযুক্ত করা । (Seduction to infidelity, charge of unbelief) | অর্থাৎ 
ঈমানের দাবিদার বা মুসলিম বলে দাবিকারী কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলে ঘোষণা করা । কাউকে কাফির বলার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, 
যেমন কবীরা গোনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে কাফির বলা, সুস্পষ্ট কুফরী কর্মের কারণে কাফির বলা, অস্পষ্ট কুফরীর কারণে 
কাফির বলা, কাল্পনিক কুফরীর কারণে কাফির বলা ইত্যাদি । 

৫. ৬. ২. ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার নিষেধাজ্ঞা 

ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ রর তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, 


(43০ ০৪৯০ 315 08 LS 05 0) ০ ক FU BSG 0801 91 
“যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে । যদি তার ভাই সত্যিই কাফির 
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55৯০৫ 


না হয় তবে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে । 
অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ £& বলেছেন, 


১:০1 9 25 3 285 54৪৬ ০৯৬ 0৪1 


55৯০৬ 


“যদি কেউ তার ভাইকে বলে, হে কাফির, তবে তাদের দুজনের একজনের উপর এই কফরীর দায়ভার বর্তাবে । 
আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪ বলেন, 


4০ 5১31 4৩ ০3 এ 95 0৪ 9 এও ১৯০ ৩১০৭ 


“যদি কেউ কোনো মানুষকে কুফরীর সাথে জড়িত করে আহ্বান করে অথবা তাকে বলে “হে আল্ুহর শত্রু’ আর সে তানা 
হয়, তবে তা বক্তার উপর বর্তাবে ।”৯৭ 
আবু সাঈদ খুদরী রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন, 
১১৪০৪ 584 31315 05 01 tg: LG ₹০ ২ ১৯০ ০৯১৩৫ 5 
“যে কোনো মানুষ যদি অন্য কাউকে কাফির বলে গণ্য করে তবে দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে । যদি সে কাফির হয় তবে ভাল, 
নইলে তাকে কাফির ঘোষণা করার কারণে কাফির ঘোষণাকারীই কাফির হয়ে যাবে ।”*% 
সাবিত ইবনু দাহহাক রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ $& বলেন, 


Ais 588 ১৪ Unga 4৩ ১৭ 

“যদি কেউ কোনো মুমিনকে কুফরীতে অভিযুক্ত করে তবে তা তাকে হত্যা করার মতই অপরাধ হবে ।””? 

এই অর্থে অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে । একই অর্থে ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে হাদীস বর্ণিত 
হওয়া প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ & প্রায়শ£ই তার সাহাবীগণকে সতর্ক করতেন । 

মক্কা বিজয়ের পূর্বে রাসূলুল্লাহ $৬ সাহাবীগণকে যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন্‌ দিকে 
রাওয়ানা দিবেন বা কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন করবেন তা কিছুই বলেন না । তার উদ্দেশ্য ছিল যথাসম্ভব কম রক্তপাতে পবিত্র মক্কা 
বিজয় সম্পন্ন করা । সাহাবী হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ 8% মক্কা অভিমুখে রাওয়ানা দিবেন । তিনি মক্কার 
কাফিরদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখেন। এ বিষয়ে আলী (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% আমি, যুবাইর ও মিকদাদ-তিনজনকে 
বললেন, দ্রুত রাওদা খাখ-এ চলে যাও । সেখানে একজন মহিলা যাত্রী পাবে । তার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা পত্রটি নিয়ে 
আসবে । আমরা তথায় যেয়ে মহিলাকে পেলাম । তাকে বললাম চিঠিটি দাও । সে বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই । আমরা বললাম, 
তুমি যদি চিঠিটি না দাও তবে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী করব । তখন মেয়েটি তার খোপার ভিতর থেকে চিঠিটি বের করে দিল। 
চিঠিটি ছিল হাতিবের পক্ষ থেকে মক্কার কাফিরদেরেক লিখা । রাসূলুল্লাহ 2% বলেন, হাতিব, এ কী? হাতিৰ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, 
আপনি একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন । আমি কুরাইশ বংশের লোক নই, তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মক্কায় ছিলাম । মক্কা থেকে 
হিজরত করে আসলেও আমার পরিজন তথায় বাস করছে । আপনার কুরাইশ সাহাবীগণের কাফির আত্রীয়স্বজনেরা তাদের ধনসম্পদ ও 
পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন । কিন্তু আমার কেউ নেই । আমি চেয়েছিলাম এই খবর প্রদানের মাধ্যমে মক্কার কাফিরদের একটু উপকার 
করতে, যেন তারা আমার পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখে । আমি কুফরীর কারণে, ধর্মত্যাগ করতে বা কাফিরদের কুফরীতে সন্তুষ্টির কারণে 
আমি এ কাজ করিনি । তখন রাসূলুল্লাহ ৯৬ বলেন, হাতিব তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে । তখন উমার রো) বলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল, আপনি অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি । তিনি বলেন, হাতিব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে । আর সম্ভবত আল্লাহ 
বদরবাসীদের প্রতি দষ্টিপাত করে বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি !”*** 

এখানে হাতিবের কাজ বাহ্যত ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের বিজয়ের জন্য ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ &৪-এর সাথে বিশ্বাঘাতকতা 
এবং কুফর । এজন্যই উমার তাকে মুনাফিক বলেছেন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ && তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না দিয়ে তার কাছে এ কাজের ব্যাখ্যা 
চেয়েছেন এবং তার ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন । 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $ বলেন: 
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“একব্যক্তি জীবনভর সীমালজ্ঘন ও পাপে লিপ্ত থাকে । যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত 
করে বলে: আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াবে । এরপর আমাকে বিচুর্ণ করবে । এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার 
দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমূদ্রের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবে । কারণ, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে 
আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি । তার সন্তানগণ তার ওসিয়ত অনুসারে কর্ম করে । তখন আল্লাহ 
যমিনকে নির্দেশ দেন যে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে | তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনজীবিত হয়ে তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে যায় । তখন 
তিনি লোকটিকে বলেন: তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে: হে আমার প্রতিপালক: আপনার ভয়ে । তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা 
করে দেন চি 

এখানে আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে । সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে 
সমুদ্রে ছাড়িয়ে দিলে মহান আল্লাহ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না এবং শাস্তিও দিতে পারবেন না । বাহ্যত তার এরূপ ধারণা 
ছিল অজ্ঞতা প্রসূত । এজন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ-ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন । এভাবে আমরা দেখি যে, 
একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফরী হলেও উক্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । 

৫. ৬. ৩. তাকফীরের মূলনীতি 

কুরআন-হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারী আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ ঈমানের দাবিদার 
কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন । তাদের মুলনীতি হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক 
থাকবেন । সকল কুফর, শিরক, পাপ ও ইসলাম বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন । কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি 
গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন । কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন 
করবেন । ভুল করে কোনো মু’মিনকে কাফির বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা অনেক অনেক 
ভাল ও নিরাপদ । প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই । 

এ নীতির ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 
‘অমুসলিম’, কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, তিনি তার পাপ থেকে তাওবা করুন, অথবা নাই করুন, যতক্ষণ না তিনি 
সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন । ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী, বা আল্লাহর 
নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন । কখনোই তাকে পাপের কারণে ‘অমুসলিম’ বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা 
হবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা 
অপালনযোগ্য বলে মনে করেন বা ইসলামের কিছু বিধান পরিত্যাগ করেও ভাল মুসলিম হওয়া যায় বলে মনে করেন তবে তা কুফরী 
বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে । 

ঈমানের দাবিদার জেনে শুনে কুফরী করবেন না বলেই ধরে নিতে হবে । কারো কথা বা কর্ম বাহ্যত কুফরী হলেও যদি তার 
কোনোরূপ ইসলাম সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তবে দূরবর্তী হলেও ইসলামী ব্যাখ্যা গ্রহণ করে তাকে মুমিন বলে মেনে নিতে হবে । 
সর্বোপরি ঈমানে দাবিদার কোনো ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট কোনো কুফরী বা শিরকী কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কর্মকে কুফরী বলা হলেও 
ব্যক্তিগতভাবে তাকে কাফির বলার আগে এ বিষয়ে তার কোনো ওষর আছে কিনা তা জানতে হবে । সেই ব্যক্তি অজ্ঞতা, ভয় বা অন্য 
কোনো ওজরের কথা উল্লেখ করলে তা গ্রহণ করা হবে । আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিতে এ হলো ইসলামের অন্যতম 
মূলনীতি । 

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 
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“আমরা কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলি না, যদিও তা কোনো কবীরা গোনাহ হয়, যতক্ষণ নাসেসে 
পাপটিকে হালাল বলে বিশ্বাস করে । আমরা পাপের কারণে কোনো মুসলিমের ঈমান'-এর নাম অপসারণ করি না । বরং আমরা তাকে 
প্রকৃতই মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, সে কাফির না ময়ে একজন পাপী মুমিন হতে পারে ৷” 

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: “আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুমিন বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
নবী (৪) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সব সত্য বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করবে । ... যেসব বিষয় 
ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গন্ডি হতে বের হয় না” 

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, “আহলু কিবলা” বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে 
নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয় । তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা 
হয়েছে, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি 
মুসলিম উম্মার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে “আহলু কিবলা’ বলা হয় 
না। যেমন তাওহীদুর রুবৃবিয়্যাত অস্বীকার করা, তাওহীদুল উলুহিয়্যাত অস্বীকার করা, মুহাম্মাদ (&8)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা 


২৩৯ 


বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তার শরীয়তের উধ্র্ব বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা 
ইত্যাদি । এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন বা ইসলামের অন্যান্য 
বিধান পালন করেন তবে তাকে ‘আহলু কিবলা’ বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা 
কিবলামুখি হওয়া বাতিল ও অর্থহীন । 

এছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো মুমিন মুসলিম যদি এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয় বা কথা বলে যা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশ 
অনুসারে কুফ্র বা শিরক বলে গণ্য তবে তার কর্মকে অবশ্যই শির্ক বা কুফর বলা হবে, তবে ব্যক্তিগতভাবে" উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বা 
মুশরিক বলার আগে দেখতে হবে যে, অজ্ঞতা, ব্যাখ্যা, ভুল বুঝা বা এজাতীয় কোনো ওযর তার আছে কিনা ?** 


ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ 
বিদআত ও বিভক্তি 


আকীদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বিভ্রান্তির 
কারণ ও স্বরূপ না জানলে এরূপ বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । আর বিভক্তি ও ফিরকার আলোচনার পূর্বে 
বিদ'আতের আলোচনা অত্যাবশ্যক, কারণ বিদ“আতই বিভক্তির একমাত্র কারণ । এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ'আতের পরিচিতি, প্রকারভেদ, 
উৎপত্তি, কারণ ও কর্মবিষয়ক বিদ“আতগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে । এখানে প্রসঙ্গত বিদ“আতের 
পরিচয় আলোচনার পরে আকীদা বিষয়ক বিদ'আত প্রসঙ্গে আলোচনা সীমিত রাখার চেষ্টা করব । মহান আল্লাহর তাওফীক ও কবুল্যিত 
প্ৰাথনা করছি । 
৬. ১. বিদ“আতের পরিচয় 

৬. ১. ১. অভিধানে বিদ'আত 

বিদ'আত শব্দটি আরবী “বাদা'আ” (২) ক্রিয়া থেকে গৃহীত ইসম । বাদ'আ অর্থ নব-উদ্ভাবন বা অনাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান 
(7770810) । বিদ'আত অর্থ নব-উদ্ভাবিত বিষয় 1৯ ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইবনু দুরাইদ (৩২১ হি) বলেন, “বাদা'আ 
অর্থ কোনো কিছু শুরু করা বা উদ্ভাবন করা । আল্লাহর আকাশমপগুলী ও পৃথিবীর ‘বাদী’, অর্থাৎ উদ্ভাবক ও অনাক্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব-দাতা বা 
সৃষ্টিকর্তা । যে ব্যক্তি কোনো বিষয় নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করে সে তার বিদ'আত-কারী বা উদ্ভাবক । ইসম ‘বিদ'আত’ ৮৯১১ 

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩ হি) বলেন: 


0 এক 08301 ৩৪ ৬০৯]: 


“আল-বিদ'আত অর্থ পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন ৮৯১ 
ফাইরোয-আবাদী (৮১৭ হি) বলেন: 
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‘বিদ‘আত: পূর্ণতার পরে দীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবন, অথবা রাসূলুল্লাহ %-এর পরে যে মতবাদ বা কর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে ।”*** ইবনু 
মানযূরও অনুরূপ বলেছেন ৷ 

আল্লামা ইবনু নুজাইম (৭৯০ হি) আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলেন: 

৮৮০৪ 8 ০৪ ০৪ 5353 ৩১ ০০০ ৮ ১১৩ গঞ্জ 3 এ এ ০০৯৭] ০৪ US ৪৯৩ 2৬] 
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“আল-মুগরিব গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘বিদ'আত শব্দটি ‘ইবতাদ‘আ’ ফি'ল থেকে গৃহীত ইসম । ফিলটির অর্থ শুরু করা বা উদ্ভাবন 

করা । অতঃপর দীনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন অর্থে বিদ'আত শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করে 1 শুম্মানী বিদ'আতের সংজ্ঞায় 


২৪০ 


বলেন: “রাসূলুল্লাহ % থেকে গৃহীত সত্যের ব্যতিক্রম যে জ্ঞান-মত, কর্ম বা অবস্থা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ভুল বুঝার কারণে এবং ভাল 
মনে করে উদ্ভীবন করা হয়েছে এবং যাকে সঠিক দীন ও সিরাতে ুস্তাকীম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই বিদ'আত? ।”৯২ 
আল্লামা ইবরাহীম ইবনু মুসা আশ-শাতিবী (৭৯০ হি) বলেন: 
4২0৯৭ এস এ] ও৪ এ] ৪৪৪ ৪৮০ ১৪১ 2৩৮১৪] ৯০০৫ 2০5৯5 0৯২ A 2৬৪০০ ০৪ £০৬০ 12 2৮৬] 


“বিদ'আত বলতে বুঝায় দীনের মধ্যে শরীয়তের পদ্ধতির তুল্য কোনো নব-আবিম্কৃত- উদ্ভাবিত তরীকা বা পদ্ধতি মহান 
আল্লাহর অতিরিক্ত ইবাদতের আশায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় ৮৯ 

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) তার আদ-দুর্রুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতের পরিচয়ে বলেন: 
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“বিদ'আত হলো, রাসূলুল্লাহ && থেকে সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের ব্যতিক্রম কোনো বিশ্বাস, যে ব্যতিক্রমের কারণ ইচ্ছাকৃত বিরোধিতা 
নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা ।”৯২ 

৬. ১. ২. কুরআন কারীমে বিদ'আত 

কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিদ“আত হচ্ছে এরূপ কর্ম যা করতে আল্লাহ নির্দেশ দেন নি, তবে আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য ধার্মিক মানুষ তা উদ্ভাবন করে । আর বিদ'আতের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যদিও ইবাদতের আগ্রহ নিয়েই তা উদ্ভাবন 
করে, কিন্তু তা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না । কারণ কোন কর্ম কতটুকু মানুষ সহজে পালন করতে পারবে তা মহান আল্লাহই 
ভাল জানেন । তিনি সেভাবেই বিধান দেন । ধার্মিক মানুষ ধর্মের সাধারণ নির্দেশনার আলোকে আরো বেশি ভাল কাজ করার আগ্রহে 
কিছু নতুন কর্ম বা রীতি বানিয়ে নেন টার তা পালন করতে পারেন না 5755 


“কিন্তু সন্াসবাদ- এতো তারা নিজ্রোই আল্লাহর ন্ট লাভের জন্য রাজ রেডি জানি তাদেরকে এর নিন দেই নি, অথচ 

তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি ।”৯৩ 

খৃস্টধর্মে ও অন্যান্য সকল আসমানী ধর্মেই পার্থিব লোভ, লালসা ও ভোগবিলাস ত্যাগ করে আখিরাতমুখি হওয়ার জন্য উৎসাহ 
দেওয়া হয়েছে মহান আল্লাহ ভোগবিলাস বাদ দিতে বলেছেন, তবে সন্ন্যাসী হতে বলেন নি । আবার খুস্টধর্মে সন্ন্যাসী হতে বা বিবাহশাদি 
না করে সংসার-বিরাগী হতে কোনো নিষেধও ছিল না । ধার্মিক খুস্টানগণ অনুভব করেন যে, বিবাহ ও ঘর সংসার করে দুনিয়া মুখিতা ও 
ভোগবিলাস থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য তারা বেশি আখেরাতমুখিতা অর্জন করার জন্য তারা “রাহবানিয়্যাহ" বা সন্যাসবাদ 
(monasticism, to become a monk) রীতি উদ্ভাবন করে | তবে তা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য মানবীয় বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে 
রীতি আবিষ্কার করা । ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত ফল দিয়েছে । মধ্যযুগের খৃস্টান মঠগুলির ইতিহাস পড়লেই আমরা তা জানতে 
পারি । 

৬. ১. ৩. হাদীসে নববীতে বিদ'আত 

আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক অর্থে বিদ'আত অর্থ খারাপ কিছু নয়; নব-উত্তাবিত বিষয় ভাল বা খারপ হতে পারে । কিন্তু 
রাসূলুল্লাহ (3%) ধর্মের বিষয়ে নব-উত্ভীবন বা বিদ'আত নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন । 

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মানবীয় বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমেই মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব 
করতে পারে । কিন্তু শুধু মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মহান স্রষ্টার কর্ম ও বিশেষণের প্রকৃতি, তার সন্তুষ্টির পথ, তার ইবাদতের পদ্ধতি 
ইত্যাদি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না । এজন্য এ সকল বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করতে হয় । আর এ জন্যই মহান আল্লাহ নবী- 
রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে কিতাব প্রদান করেন । আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ওহীর বাইরে কোনো ধর্মীয় মতামত তৈরি করা, 
ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা কর্ম উদ্ভাবন করা ধার্মিক মানুষের জন্য শয়তানের প্রবঞ্চনার দরজা খুলে দেয় । এজন্য বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
$& উম্মাতকে বিদ'আত থেকে সতর্ক করেছেন । 

ইতোপূর্বে একাধিক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ৯ বিদ'আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন এবং তা ধ্বংসের 
কারণ বলে উল্লেখ করেছেন । এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ রো) দুটি নেককর্মে পদ্ধতিগতভাবে 
রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর ব্যতিক্রম করতেন । রাসূলুল্লাহ && রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মাসের কিছু দিনে সিয়াম পালন 
করতেন, পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় করতেন । বিষয়টির প্রতি আপত্তি প্রকাশ করে 
রাসূলুল্লাহ % বলেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না... এরপর তিনি বলেন : প্রত্যেক 
আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে । ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো 
সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে । যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে । আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে 
হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে 1” 


২৪১ 


এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করছি: 

(১) তাহাজ্জুদ ও নফল সিয়াম ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । বিভিন্ন হাদীসে এ ইবাদত বেশি বেশি পালন করতে উৎসাহ 
দেওয়া হয়েছে । এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ ইবাদত যত বেশি পালন করা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে । কাজেই অর্ধেক 
রাতের চেয়ে সারারাত তাহাজ্জুদে সাওয়াব বেশি হওয়ার কথা । অনুরূপভাবে মাসের কয়েকদিন সিয়াম পালনের চেয়ে পুরো মাস সিয়াম 
পালনে বেশি সাওয়াব হওয়ার কথা । 

(২) সারারাত তাহাজ্জুদ বা নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালন মূলত নিষিদ্ধ নয় । তবে তা রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর 
পদ্ধতির বাইরে । 

(৩) এরূপ করাকে রাসূলুল্লাহ & তার সুন্নাত বা পদ্ধতি অপছন্দ করার নামান্তর বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন । 

(৪) তিনি আরো বলেছেন যে, কোনো আবিদ যদি কর্মের উদ্দীপনায় সাময়িকভাবে অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা ধ্বংসাত্মক 
নয় । তবে তার স্থিতি যদি সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক হবে । 

(৫) তিনি তার সুন্নাতের ব্যতিক্রম ইবাদত বিদ'আত বলেছেন । 

অন্যান্য অনেক হাদীসে এভাবে বিদ “আতকে সুন্নাতের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং “নব-উদ্ভাবন বলে অভিহিত করা 
হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে আকীদার বিষয়ে সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব আলোচনাকালে এ অর্থের অন্য হাদীসে আমরা 
দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: “আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ ও দলাদলি দেখতে পাবে । 
কাজেই তোমার দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে । 
আর খবরদার! নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই “বিদ'আত” এবং সকল “বিদ“আত”- 
ই পৎত্রষ্ঠতা বা গোমরাহী ৷” 

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, নবী করীম ৪ বলেছেন : 


2০৬ চিক 2০১ 28১৯৫ J 1608: ১৬৭। : 29 ১ ২১৪ ৬০ ৷ চিক all) ৩ ৯৭০ | ০. 
১ ০৪ 2.০ 055 2১55 
“সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদের (3৪) আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, 
প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই “বিদ'আত” আর প্রতিটি “বিদ'আত”-ই পথত্রষ্ঠতা এবং সকল পথভ্রষ্ঠতা জাহান্নামের মধ্যে 1” 
আব্ল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ &8 বলেন: 
১৬১ ১৯5৪ Ys Yl; ৯০ GR একা LA « al ১৩ ৯১ ১০৯৪ 13 os ০৪ ৬ এ 
2১:০৪ 0৪ 2০১ 253১২ 059 78, ৬৭ : রি 04 


“বিষয় শুধুমাত্র দুটি : বাণী ও আদর্শ ৷ সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ ও পথ হলো মুহম্মদ &৪ -এর 
আদর্শ ও পথ । সাবধান! তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে; কারণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো 
নবউদ্তাবিত বিষয় । আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয়ই “বিদ'আত” এবং সকল “বিদ“আত”ই বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা ।”৯৫ 

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন: 


5) 948 48 ০৯ 1৬ 0১৭ জে এএম ৩৭ 
“আমাদের (রাসূলুল্লাহ %% ও তার যুগের মুসলমানদের: সাহাবীদের) এ কাজের (ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের) মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় 
উদ্ভাবন করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে ।” 
সহীহ মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (&৯৪) বলেন: 


“আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল 
হবে না) ৪ 

তাবেয়ী হাসান বসরী (রাহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ই বলেছেন : 

৮ ০৪৪ ৮১৮ ৮০ ০৪০ ৩৭৩ লেজ ৬5 ক 02৭ C ৩৭৪ 2০৯ Ld ১৪৩ ০৭০ ১০ 9৯ এল 2৪ 0 ০০ 

“সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম । যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার 
উম্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত । আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই” 


২৪২ 


বিদ“আত বিষয়ক রাসূলুল্লাহ $৪-এর হাদীসগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি দেখতে পাই: 

(১) আভিধানিকভাবে সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কেই বিদ'আত বলা হয়, তবে হাদীসে নববীতে “আমাদের কর্মের মধ্যে” বা 
‘দীনের মধ্যে’ নব উদ্ভাবিত বিষয়'-কে বিদ“আত বলা হয়েছে । 

(২) বিদ“আতকে ‘সুন্নাতের’ বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকওয়া, আল্লাহর ভয় ও ইবাদতে রাসূলুল্লাহ $৪-এর 
সুননাতকেই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর ব্যতিক্রম বা 
অতিরিক্ত কোনো মত, কথা, কর্ম বা রীতিকে তাকওয়া, বুজুর্গী বা ইবাদত বলে গণ্য করাই বিদ“আত । 

(৩) বিদ'আত মূলত বর্জনের সুন্নাতের সাথেই সংশ্লিষ্ট । রাসূলুল্লাহ && যা করেন নি বা বলেন নি, অর্থাৎ তিনি যা করা বা বলা 
বর্জন করেছেন তা ইবাদতের উদ্দীপনায় করা বা বলা বা তাকে ইবাদত, কামালাত বা বুজুর্গ মনে করাকে বিদ“আত বলা হয়েছে । 

(৪) ইবাদতের উদ্দীপনাতেই বিদ'আতের উৎপত্তি । ইবাদতের উদ্দীপনায় নেককার ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতি, প্রকার 
বা রীতিতে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয় । 

(৫) কবুলিয়্যাত বা সাওয়াবের আশাতেই বিদ'আত করা হয়, এজন্য বিদ“আত কবুল হবে না বলে বারংবার হাদীসে বলা 
হয়েছে এবং বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প ইবাদত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 

(৬) আভিধানিকভাবে বিদ'আত নিন্দনীয় নয়, বরং তা ভাল বা মন্দ হতে পারে | তবে হাদীসে নববীতে বিদ'আত সর্বদা নিন্দনীয় 
এবং সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা । এর কারণ যেখানে অপূর্ণতা আছে সেখানে নতুনত্ব প্রশংসনীয় । আর যেখানে পরিপূর্ণ পূর্ণতা বিদ্যমান 
সেখানে পূর্ণতার অতিরিক্ত কোনো সংযোজনীর প্রয়োজন আছে মনে করার অর্থই পূর্ণকে অপূর্ণ মনে করা । 

৬. ১. ৪. সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্যে বিদ'আত 

তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আবৃদ আলকারী বলেন: 
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“একদিন আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম | সেখানে দেখলাম মানুষেরা ছোট ছোট 
দলে বিভক্ত । কোথাও একব্যক্তি একা (তারাবীহ বা রাতের) সালাত আদায় করছে । কোথাও কয়েকজনে মিলে ছোট্ট একটি জামাতে 
সালাত আদায় করছে । এ দেখে উমার বললেন: আমার মনে হয় এ সকল মানুষের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেওয়া ভালো 
হবে । এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন । তিনি উবাই ইবনু কা'বকে ইমাম নিযুক্ত করে একত্রে (তারবীহের) সালাতের ব্যবস্থা 
করে দিলেন । এরপর অন্য এক রাতে যখন আমি তার সাথে বের হয়েছি তখন আমরা দেখলাম সকল মানুষ একত্রে ইমামের পিছে 
জামাতে সালাত (তারাবীহ) আদায় করছে । এ দৃশ্য দেখে উমার বললেন: এটি একটি ভালো বিদ'আত, তবে যা থেকে এরা ঘুমিয়ে 
থাকে তা বেশি উত্তম | তিনি বুঝালেন যে, এ সকল মানুষ প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করছে, শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু শেষ 
রাতে তারাবীহ পড়লে তা বেশি ভালো হতো ।”৯৮ 

কিয়ামুল্লাইল অর্থাৎ রাতের সালাত বা তারাবীহের নিয়মিত জামাত রাসূলুল্লাহ &৪-এর যুগে না থাকতে উমার তাকে 
“বিদ'আত' বলেছেন । স্বভাবতই একান্তই আভিধানিক অর্থে তা বিদ'আত' বা নতুন বিষয়, কারণ দীনের মধ্যে তা নতুন নয় । 
এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি: 

(১) রামাদানের রত্বিতে কিয়ামুল্লাইল গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত । 

(২) কিয়ামুল্লাইলে কুরআন পাঠ ও খতম সুন্নাত-সম্মত ইবাদত । 

(৩) এ জন্য জামা “আত সুন্নাত-সম্মত । রাসূলুল্লাহ ৪) কয়েকবার জামা'আতে তা আদায় করেছেন । তবে ফরয হওয়ার 
আশংকায় নিয়মিত জামাতে আদায় করেন নি। 

(8) রামাদানের কিয়ামুল্লাইল, কিয়ামুল্লাইলে কুরআন খতম ও মাঝে মাঝে জামাতে আদায় রাসূলুল্লাহ &৪-এর সুন্নাত । তা নিয়মিত 
জামাতে আদায়ের রীতি তার সময়ে ছিল না । এজন্য উমার (রা) একে বিদ'আত বলেছেন । তিনি একে ভাল বিদ“আত বলেছেন । 

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ &8 সকল বিদ' আতকে বিভ্রান্তি বললেন, অথচ উমার কিভাবে একটি বিদ'আতকে ভাল 
বিদ'আত বললেন । প্রকৃতপক্ষে তিনি আভিধানিক অর্থেই এ কর্মকে বিদ'আত বলেছেন এবং সে অর্থে একে ভাল বিদ'আত বলেছেন । 
পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক ব্যতিক্রমের অধিকার রাসূলুল্লাহ ৯ খুলাফায়ে রাশেদীন ও 
সাহাবীগণকে দিয়েছেন এবং এরূপ কর্মকে তাদের সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেছেন । বস্তুত তারা রাসূলুল্লাহ $-এর সুন্নাত সবচেয়ে ভাল 
বুঝেছেন । কোন্‌ কাজটি রাসূলুল্লাহ 3% বিশেষ কারণে করেন নি, তবে তার পরে করা যেতে পারে, তাও তীরা সঠিকভাবে বুঝতেন | এ 
জ্ঞানের আলোকেই উমার রো) নিয়মিত কিয়ামুল্লাইলের জামা'আতকে “ভাল বিদ'আত" বলেছেন । 

সুন্নাতের আলোকে খুলাফায়ে রাশেদীনের এরূপ কর্ম এবং জাগতিক, সাংসারিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছাড়া 


২৪৩ 


ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে সাহাবীগণ সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে বিদ“আত বলে নিন্দা করেছেন । তাদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে আমরা 

জানতে পারি যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল প্রকার ইবাদত, বন্দেগি, নেককর্ম, মতামত, বিশ্বাস সবই বিদ'আত । তারা সর্বদা “সুন্নাতে'র 

বিপরীতে “বিদ'আত” এবং ‘ইত্তিবা’ বা অনুসরণের বিপরীতে ‘ইবতিদা’ বা উদ্ভাবন উল্লেখ করেছেন । ইতোপূর্বে এ অর্থে কয়েকটি হাদীস 

আমরা দেখেছি । এক হাদীসে ইবনু মাসউদ (রা) বলেন : | | f 
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“তোমরা অবশ্যই ইল্ম শিক্ষা করবে । আর খবরদার! তোমর কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত হবে না, খবরদার! তোমরা 

বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না । খবরদার! তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না । বরং তোমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ।”৯৯ 
তিনি আরো বলেন : 


PEE: THE 5 5519১ 3 7১91৯] 
“তোমরা অনুসরণ কর, উদ্ভাবন করো না, কারণ দীনের মধ্যে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ ।”৯০ 
অন্য হাদীসে তিনি বলেন : 


-০ হি 


5৯৩১ 


“বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুন্নাতের উপর ও অল্প অমল করা তম | 
উসমান বিন হাদির বলেন: আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করি এবং তাকে বলি: আমাকে কিছু উপদেশ দিন । 
তিনি বলেন: 


৮5১ el 4483 All এড Se ৪ 


“হা, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, ইসলামের বিধিবিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে । তুমি অনুসরণ বা ইত্তিবা করবে, বিদ'আত উদ্ভাবন 
করবে না ।”৯২ 
অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: 
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“প্রতি বৎসরই মানুষ কিছু বিদ“আত উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেঁচে 
থাকবে আর সুন্নাতসমূহ বিলীন হয়ে যাবে ৮৯৩ 
ইমাম সুযৃতী (রাহ) বর্ণনা করেছেন, হুযাইফা (রা) বলেন: 
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“সাহাবায়ে কেরামগণ যে ইবাদত করেননি, তোমরা কখনো সে ইবাদত করবে না । কারণ পূর্ববর্তীরা পরবতীঁদের জন্য কথা 
বলার (কোনো নতুন কথা বলার বা নতুন কর্ম উদ্ভাবন করার) কোনো সুযোগ রেখে যাননি । হে আল্লাহর পথের পথিকগণ, তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববতীগণের পথ অবলম্বন করে চল 1৮৯? 
হুযাইফাহ (রা.) দুটি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপরে রাখেন এবং সহচর তাবেয়ীগণকে প্রশ্ন করেন: তোমরা কি দুটি 
পাথরের মাঝখানে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছ? তারা বলেন: খুব সামান্য আলোই পাথর দুটির মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে । তখন তিনি 
বলেন: 
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“যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি: বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মত এই দুটি 
পাথরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে ৷ আল্লাহর কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোনো 
বিদ'আত বর্জন করা হয়, তাহলে সবাই বলবে : সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (বিদ“আতকেই সুন্নাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই 


২৪৪ 


৯৩৫ 


সুন্নী হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে) । 
গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা) বলেন: 
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ENCANA 


“উমাইয়া খলীফা অনি মারি হর মারওয়ান (খিলাফাত ৬৫-৮৬ হি./ ৬৮৪-৭০৩ খি)ত আমার কাছে দূত প্রেরণ করে 
ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুটি বিষয়ের উপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার 
সহযোগিতা চাচ্ছি) ৷ গুদাইফ বললেন: বিষয় দুটি কী কী? খলীফা বললেন: বিষয় দুটি হলো: (১). শুক্রবারের দিন (জুমআর খুত্বার 
মধ্যে) মিম্বরে ইমামের খুতবা প্রদানের সময় হাত তুলে দু'আ করা এবং (২). ফজর এবং আসরের সালাতের পরে গল্প কাহিনীর 
মাধ্যমে ওয়াজ করা । তখন গুদাইফ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুটি বিষয় আমার মতে তোমাদের বিদ'আতগুলির মধ্য থেকে 
সবথেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি এ দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা 
সহযোগিতা করব না । খলীফা বললেন: কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না? গুদাইফ বলেন: কারণ নবীয়ে আকরাম ৪ বলেছেন: 
“যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ“আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই 
একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম 1৮৯১ 

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দুটি বিষয় গুদাইফ বিদ'আত বলেছেন দ্‌*টি বিষয়ই শরীয়ত-সম্মত । জুমআর খুৎবা প্রদানের সময় 
রাসূলুল্লাহ 3% দু'আ করতেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । অন্যদিকে দু'আর সময় দু হাত তুলার কথাও প্রমাণিত । খৃত্বা চলাকালীন সময়ে 
বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে তিনি দুহাত উঠিয়েছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । কাজেই, যে কোনো যুক্তি তর্কে আমরা বলতে পারি খুতবার 
সময় দু'আ করা জায়েয, দু'আর সময় দু'হাত তোলাও জায়েয এবং খুতবা চলাকালীন সময়ে সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দু'আ করাও 
জায়েয । কিন্তু সাহাবী একে বিদ'আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দু'আ ছাড়া খুত্বার মধ্যে অন্য কোনো দু'আতে তিনি দুহাত 
উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করে দু'আ করতেন । আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা ইশারা করতেন, সমবেতভাবে 
তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না । তাই তিনি রাসূলুল্লাহ && -এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন । তিনি যতটুকু করেছেন 
তার একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না । 

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা.) একদিন বলেন: 
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“তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন শিক্ষার পথ খুলে যাবে । মুমিন- 
মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুরআন শিখবে । তখন হয়ত কোনো ব্যক্তি বলবে : মানুষের কী হলো, আমি 
কুরআন শিক্ষা করলাম অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না? কুরআন ছাড়া কোনো নতুন মত বা কাজ উদ্ভাবন না করলে মানুষেরা 
আমার অনুসরণ করবে না । (আমি এত আলেম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। 
কাজেই, মানুষের মধ্যে আমার সঠিক মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোনো মতামত বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা) খবরদার! তোমরা 
বিদ'আতের কাছেও যাবে না । নিঃসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথভ্রষ্ঠতা ৮৯5 

এ হাদীসের আলোচনায় আল্লামা শাতিবী উল্লেখ করেছেন যে, বিদ'আতের উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদতে আধিক্য অর্জন । 
বিদ'আতী আল্লাহর ইবাদতের দিকেই মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, ইবাদতের জন্য রাসূলুল্লাহ (৯8)-এর পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা 
জরুরী মনে করেন না। এছাড়া মানবীয় প্রকৃতি পুরাতন ও নিয়মিত কর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । নতুন নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে অতিরিক্ত 
উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা লাভ করা যায় যা পুরাতনের মধ্যে থাকে না । এজন্য বলা হয় প্রত্যেক নতুনের মধ্যেই মজা” ৷ বিদ“আতীদের 
তত্ত্ব এই যে, মানুষের মধ্যে অপরাধ বেড়ে গেলে যেমন অপরাধ ধরা ও বিচার করার জন্য পদ্ধতিও বেড়ে যায়, অনুরূপভাবে মানুষের 
মধ্যে ইবাদতে অবহেলা প্রসার লাভ করলে তাদের অবহেলা কাটাতে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন । মু'আয (রা) 
এ বিষয়েই সাবধান করেছেন । শাতিবী বলেন, এদ্বারা বুঝা যায় যে, ইবাদতের বাইরে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনা 
শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলে গণ্য নয় ।৯৮ 

৬. ১. ৫. বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 

উপরের হাদীসপগ্তলি থেকে আমরা বিদ'আতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারছি । আমরা দেখছি যে, 
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সাহাবীগণ দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদেরকে বারংবার সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং বিদ'আত, উদ্ভাবন 
বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করছেন । সুন্নাত পদ্ধতিতে অল্প ইবাদত বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলে 
জানাচ্ছেন । 

এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যে দীনের বিষয়ে উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিদ“আতের উৎপত্তি 
হয় । সাহাবীদের সাহচার্য বঞ্চিত আবেগী ধার্মিক মানুষেরা দীন পালনের বা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মত, বিশ্বাস বা 
কর্মের মধ্যে নিপতিত হতে থাকে । সাহাবীগণ এ সকল ব্যতিক্রম প্রতিরোধে সচেষ্ট ছিলেন । এরপরও ক্রমান্বয়ে বিদ'আত প্রসার 
লাভ করতে থাকে । 

এ সকল বিদ'আত দু ভাগে বিভক্ত: (১) আকীদা বা বিশ্বাসের বিদ'আত (4২৪ 4০১) এবং কর্মের বিদ'আত (4৮ 
42০) । আমাদের আলোচনা আকীদার বিদ'আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি, কারণ ইফতিরাক মূলত আকীদার বিদ'আতকে কেন্দ্র করে । 
কর্ম বিষয়ক বিদ'আত সম্পর্কে আমি 'এহইয়উস সুনান’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ৩০-৩৫ হিজরীর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ও তার অনুসারীগণ নবী-বংশের ভালবাসা 
ও ভক্তির নামে বিভিন্ন বিদ“আতী আকীদা প্রচলন করে, যা কুরআনে, হাদীসে বা সাহাবীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। তাদের এ 
সকল বিদ‘আতী বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে: 

(১) রাসূলুল্লাহ (8৪)-এর পরে আলীর (রা) রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ ও তার রাসূলের (8৪) সুস্পষ্ট নির্দেশ 
এবং ইসলামী আকীদার মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ । 

(২) আলী (রা) ও তার বংশের ইমামগণ মা*সূম বা নিষ্পাপ । 

(৩) আলী (রা) তার মৃত্যুর পরে আবার ফিরে আসবেন । 

(৪) রাসূলুল্লাহ &8 আলী (রা)-কে বিশেষ কিছু গোপন ইলম দান করেছেন এবং আলীর (রা) নিকট গুপ্ত ইলমের ভাণ্ডার 
রয়েছে। 

(৫) আলী (রা)-এর মধ্যে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, সম্পর্ক বা বিশেষত্ব রয়েছে বা তিনি অবতার । 

(৭) সাহাবীগণের প্রতি কুধারণা পোষণ করা, তাদেরকে ধর্মচ্যত বা মুরতাদ মনে করা ও তাদের সকলকে বা অধিকাংশকে গালি 
দেওয়া । 

প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে এ সকল বিদ“আতের উৎপত্তি ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা কিছু মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ 
করতে থাকে । আলী (রা) নিজে এদের বিভ্রান্তি দূর করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন । যারা তার উলুহিয়্যাত বা ‘আল্লাহর সাথে 
বিশেষ সম্পর্ক’ দাবি করত বা তাকে সাজদা করত তাদের কঠোর হস্তে দমন করেন । সর্বশেষ যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করে 
তাদের কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন । 

আলী (রা)-এর সময় থেকে (৩৫-৪০হি) খারিজীগণের বিদ“আতী আকীদার উন্মেষ ঘটে । তাদের বিদ‘আতী আকীদার মধ্যে 


রয়েছে: 
(১) কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিম কাফির বলে গণ্য । 
(২) পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের ইমামত অবৈধ এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয । 
প্রথম হিজরীর শেষভাগ থেকে কাদারীয়াদের বিদ“আতের উন্মেষ ঘটে । এসময়ে ক্রমান্বয়ে মুরজিয়া, জাবারিয়া, মুতাধিলা 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আকীদাগত বিদ'আতসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে । আমরা এদের বিদ'আতী আকীদাগুলি ফিরকাসমূহের 
আলোচনার সময় উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ । 

৬. ১. ৬. সুন্নাত ও বিদ'আত: তুলনা ও পার্থক্য 

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বিদ'আতী ফিরকা নিজেদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের ($৪) প্রকৃত অনুসারী এবং কুরআন- 
সুন্নাহর সঠিক অনুধাবনকারী বলে দাবি করেছে । প্রত্যেকেই নিজেদেরকে একমাত্র নাজাত-প্রাপ্ত ফিরকা বলে দাবি করেছে । 
প্রত্যেকেই কুরআন ও হাদীস থেকে তাদের মতের পক্ষে অনেক “অকাট্য (1) দলীল প্রদান করেছে । এ সকল দাবির যথার্থতা বুঝতে 
হলে সুন্নাতের সঠিক পরিচয় বুঝতে হবে । আমরা দেখব যে, কথায় ও কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর বা ওহীর হুবহু অনুসরণই সুন্নাত । 
এখানে একটি উদাহরণ পেশ করছি সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য অনুধাবনের জন্য । 

সাহাবীগণ সম্পর্কে শীয়া আকীদা ও নাসিবী আকীদা 

শীয়গণের একটি বিদ'আতী মত এই যে, হাতে গোনা অল্প কয়েকজন সাহাবী ছাড়া আবূ বাকর (রা), উমার (রা), উসমান 
(র) ও অন্যান্য সকল সাহাবী (৯) ধর্মত্যাগ করেছিলেন বা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন (নাউযু বিল্লাহ!) । এর বিপরীতে 'নাসিবাহ' 
(42০) সম্প্রদায়ের বিদ'আতী আকীদা এই যে, আলী রো) সত্য-বিচ্যুত ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ $-এর সাথে তীর আত্মীয়তার 
সম্পর্ককে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেন এবং তিনি ক্ষমতার লোভে হাজার হাজার মানুষের রক্তপাতের ব্যবস্থা 
করেন । তার সময়ের সকল গৃহযদ্ধের জন্য তিনি দায়ী । (নাউযু বিল্লাহ!) 

এরা কয়েকটি হাদীসকে তাদের মতের পক্ষে অকাট্য (1) দলীল হিসেবে পেশ করেন । ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
৬৪ ০৪৯ এও J) ২ ৮ ৪ ০১৯ Ca এ 05 ৯992 LAGE ২৪4 ৩৭ dS 


২৪৬ 
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“কিয়ামতের দিন প্রথম কাপড় পরানো হবে ইবরাহীম (আ)-কে | আমার সাহাবীদের কিছু মানুষকে ধরে বামে নিয়ে যাওয়া হবে । 
তখন আমি বলব, আমার সাহাবীগণ! আমার সাহাবীগণ! তখন তিনি বলবেন: আপনি এদেরকে ছেড়ে চলে আসার পর থেকে তারা 
অবিরত পিছিয়ে যেতেই (ধর্মত্যাগ করতেই) থেকেছে । তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা (ইসা আ.) যে কথা কলেছেন সে কথাই বরব, 
আমি বলব”: “আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম । যখন আপনি আমাকে ফেরত নিলেন তখন থেকে 
আপনিই তাদের পর্যবেক্ষক, আর আপনি তো সর্ব-বিষয়ে সাক্ষী ।”৯:০ 
অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন: 
৪১১৪১ এ] JES ৬৪৯ ৮০৯ লে) ০08 nee CABS 2 এও ০০৭৯৪ ০০৩৯। ০০ 25৬ এ 
I 198১ 
“আমি হাউযের নিকট তোমাদের অগ্রবর্তী থাকব । কিছু মানুষের বিষয়ে আমি বিতর্ক করে শেষ পর্যন্ত পরাভূত হব । তখন আমি 
বলব, হে আমার প্রতিপালক, আমার সাহাবীগণ, আমার সাহাবীগণ! তখন বলা হবে: ‘আপনার পরে এরা কি নব-উদ্তাবন বা পরিবর্তন 


করেছে তা আপনি জানেন না ৮৯, 
অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ & বলেন: 


198১ ৯৮ ৮ ৬১৭০ Y 09855 al 098 5531৯ ৯৫৪০০ ০৯ ০০৬৯৮ ০৪৯ ১৪ ০০ ৮০ ০১৪ 


এ 

“আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ হাউযে আমার নিকট আগমন করবে । আমি যখন তাদের চিনতে পারব তখন 
তাদেরকে আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে । আমি তখন বলব: আমার সাহাবীগণ! তখন তিনি বলবেন: “আপনার পরে এরা কি 
নব-উদ্ভাবন বা পরিবর্তন করেছে তা আপনি জানেন না ।”৯২ 

উভয় সম্প্রদায় দাবি করে যে, এ সকল হাদীস তাদের মতের অকাট্য (1) দলিল । নাসিবীদের মতে এ সকল হাদীস আলী (রা) ও 
তার অনুসারীদের বিষয়ে বলা হয়েছে । আর শীয়াগণ দাবি করেন যে, এগুলি আলী (রা) ও তার একান্ত সঙ্গী কতিপয় সাহাবী বাদে সকল 
সাহাবীর বিষয়ে বলা হয়েছে । তাদের মতে এ সকল হাদীস প্রমাণ করে, যে রাসূলুল্লাহ $৪-এর পরে আলী (রা)-কে ক্ষমতা প্রদান না করে 
সকল সাহাবী মুরতাদ হয়ে যান (নাউযু বিল্লাহ!) 

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি । আমরা দেখেছি যে, 

(১) কুরআনে অনেক স্থানে সাহাবীগণের প্রশংসা ও তাদের ধার্মিকতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । কয়েক স্থানে স্পষ্টত তাদের 
জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । 

(২) বিশেষ করে প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে । নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে । 

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবৃক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জান্নাতের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । 

(৪) অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে । 

(৫) কুরআনে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার সমাজে কিছু মুনাফিক বাস করত, তারা রাসূলুল্লাহ &৪-এর সাহাবীগণের 
মধ্যেই মিশে থাকত এবং বাহ্যত তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল । এরা সংখ্যায় অল্প ছিল । এদের অধিকাংশই তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি। 
এদের বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে: 
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“মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক এবং মদীনবাসীদের মধ্যেও কেউ 

কেউ, তারা কপটতায় সিদ্ধ । তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি । আমি তাদেরকে দুবার শাস্তি দিব ও পরে তারা 


প্রত্যাবর্তিত হবে মহা-শাস্তির দিকে 1৮৯৩ 
(৬) এ কথা এতিহাসিক সত্য যে, রাসূলুল্লাহ $৪-এর ওফাতের পরে তার কাছে ইসলামগ্রহণকারী কিছু মানুষ ও আরবের 


২৪৭ 


অন্যান্য অনেক মানুষ ইসলাম পরিত্যাগ করে । কেউ ভণ্তনবীদের অনুসারী হয়ে যায় এবং কেউ যাকাত অস্বীকার করে । 

এ সকল দ্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের বিপরীতে দ্যর্থবোধক কয়েকটি হাদীসকে তারা তাদের মতের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে । 
এ সকল হাদীসে কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি, অধিকাংশ সাহাবীর কথাও বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে যে, সাহাবী বলে 
পরিচিত কতিপয় মানুষ । শীয়াগণ ও নাসিবীগণ এ সকল হাদীসের শাব্দিক বক্তব্যকে গ্রহণ করে তার মধ্যে নিজেদের আকীদা সীমাবদ্ধ 
রাখে নি। এ হাদীসকে তাদের মতের ‘বাহন’ হিসেবে ব্যবহার করেছে । তারা নিজেদের মর্জি, পছন্দ ও অভিরুচি মত একটি মত বা 
আকীদা উদ্ভাবন করেছে যা তারা যেভাবে বলে সেভাবে কখনোই কুরআন কারীমে বা হাদীসে পাওয়া যায় না। এখানেই বিদ'আত ও 
সুন্নাতের পার্থক্য । 
অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা, বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ মর্যাদা এবং সর্বোপরি প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও 
আনসারদের সর্বোচ্চ মর্যাদা । তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবীর বিশেষ মর্যাদা । পাশাপাশি এ বিশ্বাস যে, সাহাবী 
নামধারী বা সাহাবী বলে পরিচিত কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর আদর্শ বা পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে সাহাবীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত 
হন। তারা রাসূলুল্লাহ ৯8-এর সমকালীন মদীনার বা আশেপাশে অবস্থানরত মুনাফিকগণ, যাদের কথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, অথবা 
তীর ওফাতের পরে ভণ্ড নবীদের কারণে বা যাকাত অস্বীকার করার কারণে যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হন । 

বিদ'আতী আকীদা: প্রায় সকল সাহাবীই সুপথ থেকে বিচ্যুত হন (নোউষু বিল্লাহ!) কেবলমাত্র কয়েকজন সুপথে ছিলেন । 
তাঁদের মর্যাদার মাপকাঠি আলী রো) ইমামতের পক্ষে কথা বলা । 

দ্বিতীয় বিদ'আতী আকীদা: আলী (রা) ও তার সাথী সাহাবীগণ সুপথ থেকে বিচ্যুত ছিলেন । 

উভয় সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে উপরের হাদীসগুলির মত আরো অনেক সাধারণ অর্থবোধক আয়াত বা হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ 
করেন এবং এর বিপরীতে সাহাবীগণের মর্যাদা বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদীসকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন । 

এখানে আমরা সুন্নাতপন্থী ও বিদ“আতগপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছি । সুন্নাতপন্থীগণ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে 
বর্ণিত সকল বিষয় সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করেন । কোনোরূপ বৈপরীত্য সন্ধান করেন না । বাহ্যিক কোনো বৈপরীত্য দেখা গেলে 
তা কুরআন ও হাদীসের আলোকেই সমাধান করেন । 

এখানে কুরআনের অনেক আয়াতে সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণিত । এর বিপরীতে কুরআনের একটি আয়াতেও সাহাবীগণের 
ব্চ্যিতির বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। অগণিত হাদীসে সাধারণভাবে এবং নাম উল্লেখ করে সাহাবীগণের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে । এগুলির 
বিপরীতে কোনো একটি হাদীসেও সাহাবীগণের অমর্যাদা বা ব্চ্যিতির কথা বলা হয় নি। এখানে কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, কিয়ামতের দিন সাহাবী হিসেবে পরিচিত কতিপয় ব্যক্তিকে হাউয থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদের বিষয়ে বলা হবে যে, 
এরা আপনার পরে পশ্চাদপসরণ করেছিল বা নব-উদ্ভাবন করেছিল । 

মূলত এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই । আর কোনো বৈপরীত্য থাকলে তাও সুন্নাতের আলোকে সমাধান করতে হবে । 
কুরআনের নির্দেশনা, মুতাওয়াতির হাদীসের নির্দেশনা অগ্রবর্তী থাকবে । এছাড়া অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক আয়াত বা হাদীসের কারণে সুস্পষ্ট, 
দ্যর্থহীন, সুনির্দিষ্ট নাম বা বৈশিষ্ট্যসহ মর্যাদা প্রকাশক হাদীসগুলি ব্যাখ্যা করা যাবে না । বরং প্রয়োজনে অস্পষ্ট বা দ্যর্থবোধক আয়াত বা 
হাদীসকে সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীসের বিপরীতে ব্যাখ্যা করতে হবে । কোনো তাফসীর, ব্যাখ্যা বা ব্যক্তিগত মতামতকে ওহীর বিপরীতে 
দীড় করানো যায় না বা এরূপ কিছুর ভিত্তিতে ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যাখ্যা করা যায় না । কেউ এর বিপরীত করলে বুঝতে হবে যে, সে 
নিজের মতকে ওহীর অনুসারী ও অনুগামী করতে রাযি নয়, বরং সে ওহীকে তার মতের অনুগামী ও অনুসারী বানতে ইচ্ছুক । পরবর্তী 
বিভিন্ন আলোচনায় আমরা দেখব যে, সকল বিদ“আতী আকীদা ও সুন্নী আকীদা একইরূপ । 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্য বুঝতে পারি। সুন্নাত হলো ওহীর বা কুরআন-হাদীসের হুবহু 
অনুসরণ । রাসূলুল্লাহ $% যা যতটুক যেভাবে বলেছেন তা ততটুকু সেভাবেই বলা এবং যা বলেন নি তা বলা না বলা । কুরআন ও হাদীসের 
বক্তব্যের মধ্যে ঈমান-আকীদা সীমাবদ্ধ রাখা । কুরআন বা হাদীসের সাথে নিজেদের ব্যাখ্যা, মতামত বা যুক্তি যোগ করে তা আকীদার 
অংশ না বানান । কুরআন ও হাদীসের সকল কথা সমানভাবে বিশ্বাস করা । কোনো কথা গ্রহণ ও বাকি কথা বাতিল না করা । ব্যাখ্যা করে 
কোনো ওহী বাতিল না করা, বরং ব্যাখ্যা করে সকল ওহী গ্রহণ করা । 

পক্ষান্তরে বিদ'আত অর্থ ওহীর সাথে কোনো কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতিক্রম করে তা বিশ্বাস বা আকীদার অংশে পরিণত 
করা । যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ & কিছু বলেন নি তা বলা, অথবা ব্যাখ্যা বা সমন্বয়ের নামে ওহীর অতিরিক্ত কিছু আকীদার মধ্যে সংযোজন 
করা অথবা ওহীর কিছু অংশ ব্যাখ্যার নামে বাদ দেওয়া । বিদ'আতপন্থীগণ সুন্নাতের অনুসরণ দাবি করেন । কিন্তু তাদের আকীদা বা 
বিশ্বাসগুলি হুবহু সুন্নাতের মধ্যে নেই । বরং তাদের আকীদা বা বিশ্বাস সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন । 
৬. ২. ইহফতিরাক ও ইখতিলাফ 

ইফতিরাক বা মুসলিম উম্মাহর আকীদাগত বিভাজন ইসলামী আকীদার অন্যতম বিষয় । সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি ও বিদ“আতের 
উদ্ভাবনই ইফতিরাকের মূল কারণ । ইফতিরাক বা বিভক্তি ও ফিরকাসমূহের প্রকৃতি না বুঝলে ইসলামের বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং আহলুস 
সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর । 

৬. ২. ১. ইফতিরাক 

ইফতিরাক (৬১:41) শব্দটি আরবী “ফারক', “ফারাকা' (5১) শব্দ থেকে গৃহীত । এর অর্থ পার্থক্য করা, বিভক্ত করা, 


২৪৮ 


বিচ্ছিন করা ইত্যাদি । ইফতিরাক (||) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা, বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি । ফির্কা (48১81) অর্থ দল, 
সংগঠন । 

ইফ্তিরাক (১431) শব্দটি ইজতিমা? (£৮০৯31) শব্দটির বিপরীত । মহান আল্লাহ বলেন: . 

19880 3৩ ba এ] ০৯৪ gaat 

“তোমরা আল্লাহর রজ্জ দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরস্বপর বিচ্ছিন্ন হয়ো না ।”৯*? 

এখানে আল্লাহ জামা'আত (4৮৮২) বা ইজতিমা (€1--44১1)-এর বিপরীতে 'ইফতিরাক" ও “তাফার্রুক' উল্লেখ করেছেন । 
ইজতিমা অর্থ এক্যবদ্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া, দলবিহীন হওয়া ইত্যাদি । 

৬. ২. ২. ইফতিরাক বনাম ইখতিলাফ 

ইফতিরাকের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ ‘ইখতিলাফ’ । ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া । আর 
ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা । ইফতিরাক ও ইখতিলাফ-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট । মতভেদ বা মতবিরোধিতা সাধারণভাবে 
বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি নয় । মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র ‘হক্ক’ ও অন্যমতকে বাতিল মনে করেন এবং 
অন্যমতের অনুসারীদের “অন্যদল” মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা “বিচ্ছিন্নতা”-য় পরিণত হয় । 

‘ইখতিলাফ’ ও ইফতিরাক'-এর পাখথ্যর্কের মধ্যে রয়েছে: 

(১) ইফতিরাক বা ফিরকাবাজি ইখতিলাফ বা মতভেদের চূড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায় । 

(২) সকল ইফতিরাকই (দলাদলি) ইখতিলাফ (মতভেদ), তবে সকল ইখতিলাফ (মতভেদ) ইফতিরাক (দলাদলি) নয় । 
ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত্ব নেই তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে । এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা 
যায়, তবে ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না। 

(২) ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সৃষ্টি করে না । সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম ও আলিমদের 
মধ্যে ‘মতভেদ’ বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দলাদলি-বিচ্ছিননতা বা ইফতিরাক ছিল না । 

(৩) শরীয়তের দৃষ্টিতে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় বা আপত্তিকর নয়, বরং অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি করে । 
পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় । 

(৪) ইখতিলাফকারী আলিম নিন্দিত নয়, বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত । মুজতাহিদ ভুল 
করলে একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছালে দুটি পুরস্কার লাভ করেন । 

(৫) ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল । আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ, জিদ ও ইখলাসের অনুপস্থিতি । ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুদ্ধ বলে মনে 
করলেও অন্য মতটিকে বিভ্রান্তি ও অন্যমতের আলিমকে ‘বিভ্রান্ত’ বলে মনে করেন না, বরং তার দলিলকে দুর্বল বলে গণ্য করেন । পক্ষান্ত 
রে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলিম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্য মতকে বিভ্রান্তি বলে গণ্য করেন । 

(৬) ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃতবোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে । কিন্তু এগুলির সাথে ইফতিরাক' 
থাকতে পারে না । কেবলমাত্র এগুলির অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয় । 

(৭) ইখতিলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত, পক্ষান্তরে ইফতিরাক সকল ক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংস । 

৬. ৩. কুরআন-সুননাহর আলোকে ইফতিরাক 

৬. ৩. ১. পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে ইফতিরাক 

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুগে যুগে আসমানী হেদায়াত প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে দলাদলি ও বিভক্তি দেখা দিয়েছে । হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ৯ তার উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও 
দলাদলি দেখা দেবে বলে জানিয়েছেন । এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিভক্তি ও দলাদলির মূল কারণ ছিল ওহীর 
শিক্ষার ব্যতিক্রম করা বা ওহীর কিছু শিক্ষা ভুলে যাওয়া, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, হিংসা ইত্যাদির বশবর্তী হওয়া, ব্যক্তিগত পছন্দ 
অপছন্দের উপর নির্ভর করা, অতিভক্তি, পূর্ববর্তী গুরুদের অন্ধভক্তি ও অনুকরণ ইত্যাদি । 

ইহুদী-খৃস্টানদের বিভক্তি ও দলাদলি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: 
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“যারা বলে ‘আমরা খৃস্টান’ তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ 

তার ভুলে গিয়েছে । সুতরাং আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি । তারা যা করত আল্লাহ তাদেরকে 


তা জানিয়ে দিবেন 1৮৯? 
এ আয়াতে আমরা দেখছি যে, খুস্টানদের বিভক্তির মূল কারণ ছিল তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল বা তাদের উপর 


২৪৯ 


নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ ভুলে যাওয়া । আমরা দেখেছি যে, তাদের এ ভুলে যাওয়ার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন । তারা আল্লাহর কিতাব সাধারণ 
মানুষদের পড়তে দিত না, অনেক অবহেলা ও অযন্তে কিতাবের অনেক অংশ হারিয়ে ফেলে, অনেক কিছু পরিবর্তন করে এবং মনগড়া কথা 
রচনা করে তা দিয়ে মূল কিতাবের শিক্ষা ভুলিয়ে দেয় । 

অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অভাব, মতভেদকে শক্রতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, নিজের 
মতকে চুড়ান্ত সত্য মনে করে পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি ছিল পূর্ববর্তী উম্মাতদের ইফতিরাকের কারণ ও প্রকাশ । এক 
আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


Al) WL ৮৯19313800৪ AGE ag গো] PULA 5] eis এও 
“তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি ৷ যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্ৰজ্জ্বলিত করে 
ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন 1৮৯৮৬ 
কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, ইফতিরাক ও দলাদলির কারণ অজ্ঞতা ছিল না, বরং জ্ঞান আসার পরেও জিদ, হিংসা, 
উদ্ধত্য, নিজ মত পরিত্যাগকে অপমান বলে গণ্য করা এবং সর্বোপরি ইখলাস ও তাকওয়ার অনুপস্থিতিই ছিল ইফতিরাক বা দলাদলির 
কারণ । মহান আল্লাহ বলেন: 


১65 0 ১৪] 23 5 এ 05১1198) UG 


1৯৪৭ 


“তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা নিজদের মধ্যে বিভেদ-দলাদলি করে । 
অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: 


০৩১৯ এ Cy ৮১৯ OS V5 HE ৩৭ ও ০৬ OSE 2৫) এড 53 এন নে ৬ 03 
“এবং তোমাদের এ জাতি একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর । কিন্তু তারা নিজদের 
মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত ।”৯৯৮ 
আহলু কিতাবের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ অতিভক্তির কারণে ওহীর অতিরিক্ত মতামত উদ্ভাবন । এ বিষয়ে অন্যত্র মহান 
আল্লাহ বলেন: 
AGG A 05-০ Fin 09 ০৪৪ ডি এ] ৬৯ ১ এ] ০6199 53325558158 Y আও ০৭ ৪ 
23১51515833 ALS AG hl i CIS 2৮ এ] wal 


“হে কিতাবীগণ, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না । মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ 
আল্লাহর রাসূল, এবং তার বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তার থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ) । সুতরাং 
তোমরা আল্লাহ ও তীর রাসূলে উপর ঈমান আন এবং বলিও না ‘তিন’... 1৯৯ 

আমরা দেখেছি যে, খুস্টানগণ ওহীর শব্দগুলির অতিভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করে এরূপ ব্যাখ্যার উপর আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের 
ভিত্তি স্থাপন করে । খুস্টধর্মের ইতিহাসের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, ঈসা (আ) কেন্দ্রিক বাড়াবাড়িই তাদের মধ্যকার সকল 
দলাদলি ও ফিরকাবাজির মূল বিষয় ছিল । ত্রিত্ববাদ নামক মনগড়া মতবাদ এবং ঈসা (আ)-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা নিয়েই তাদের যত 
ফিরকাবাজি । 

বিশ্বাসের মধ্যে ওহীর সাথে ব্যাখ্যার নামে মানবীয় মতামত, দর্শন ইত্যাদি যোগ করে তাকে ধর্মে বা ধর্মবিশ্বাসে পরিণত করাকে 
কুরআন কারীমে ‘হাওয়া’ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । ইহুদী-খৃস্টানগণের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরেকটি দিক ছিল 
কতিপয় ‘পণ্ডিতের’ প্রতি পরবর্তীদের অন্ধ ভক্তি ও তাদের মনগড়া মতামতের অন্ধ অনুকরণ ৷ আল্লাহ বলেন: 


Cp sly Vs lly 4৪ ১5150 SAB 981৩8 ১ al Le ৯2953 ob 1985 3 এ ০৯ 9 & 
০৯০ ৪15 
“বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও 
অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের হাওয়া’ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, মনগড়া মত বা খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো 


না ভিডি 


৬. ৩. ২. মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক 
কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার এ উম্মাতকে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি থেকে নিষেধ করেছেন । যারা ধর্মকে বিভক্ত করে 


২৫০ 


তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের সাথে রাসুলুল্লাহ &৪-এর সম্পর্ক থাকবে না বলে উল্লেখ করেছেন । এ বিষয়ক একটি আয়াত এ 
অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখেছি । যে আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন: “তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, 
এবং পরস্বপর বিচ্ছিন্ন হয়ো না বা দলাদলি করো না ।” অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন: | 
১৮০ ০1১০ aed এএ$ এ ১৪5 আক Ca IESG ৩ 1998 3৩ 
“তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য 
রয়েছে মহা শাস্তি টি 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 


3 এ ০9 21 দিন এও al 31045 ৬9০ ০৭] ৩১৪ al al 548 ৬৯ ০৯] 4৫৯১ Bl 
Lay ০১৯45 ৩5159 pts 15 টা ০৪ 5১৬৭ ১০199 3 6924 1১১ ১৬৪3 42 ০৯১০ ০৬৭৪ 
০৬৯১৪ ৯৪১৭ 
‘তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর । আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন । 
আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই । এই সরল দীন । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না । বিশুদ্ধচিন্তে তার অভিমুখী হয়ে তাকে ভয় কর, 
সালাত কায়েম কর এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে । 
প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল ।”৯২ 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: 


0১৪৪ 1935 Lay পিচ নি এ] এ] সিন 0৭ pond জিত এ আত 1৩০ 8518৯ Cai এ 
“যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় 


আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত । আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন 1” 

মহান আল্লাহ আরো বলেন: 

OSES ৭ 43 24553 BSS এন ০০ PSs এ Ja) La 35 39 55505 0505 ৪০19 03 

“এবং এ পথই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, করলে সেগুলি তোমাদেরকে তার পথ 
হতে বিচ্ছিন্ন করবে । এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সাবধান হও 1৮৯৫৪ 

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ &৪ উল্লেখ করেছেন যে, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতগুলির মধ্যে বিভক্তি এসেছিল ঠিক সেভাবেই তার 
উম্মাতের মধ্যেও বিভক্তি ও দলাদলি প্রবেশ করবে । ‘যাতু আনওয়াত’ বৃক্ষ বিষয়ক হাদীসটি আমরা “তাবার্রুক বিষয়ক শিরকের 
অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি । আমরা দেখেছি যে, এ হাদীসে “রাসূলুল্লাহ ৯৪ বলেছেন: “ধার হাতে আমার জীবন তার কসম, তোমরা 
তোমাদের পূর্ববতীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে ৷” 

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ বলেন: 
sl all 09০) 0 0৪ 5৬৮৫০ ০০০ ০৯13০ 9] ৮৯ 613৬ 51083 ১৪155 ELS ৩০ ০০০ Cad J 

ad J ৪০০] 

“তোমরা অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত (রীতি) পদে পদে অনুসরণ করবে: বিঘতে বিঘতে ও হাতে 
হাতে । এমনকি তারা যদি কোনো গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তথায় প্রবেশ করবে ।” আমরা বললাম: পূর্ববর্তীগণ 
বলতে কি ইহুদী-খৃস্টানরা?” তিনি বলেন: “তবে আর কারা?” 

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3 বলেন: 


is 4 UD 3 098 61১৯ 510১3 105 GL ০৩০৪ Sl এনে Sb ০৯ el 2৪ ১ 
an 3) ০ ০০9 09 6১13 


“কিয়ামত আগমনের আগেই আমার উম্মাত পূর্ববর্তী জাতিগুলি রীতি গ্রহণ করবে, বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে ৷ তখন 
বলা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল, পারস্যবাসী এবং রোমবাসীদের মত?’ তিনি বলেন: ‘তাদেরকে বাদ দিলে আর মানুষ কারা?”** 


২৫১ 


অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ %% যে ব্যাধির কারণে বিভক্তি ঘটে তা উল্লেখ করেছেন । যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ ৯ বলেন: 
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“পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ব্যাধি তোমাদের রিল হিংসা ও বিদ্বেষ । বিদ্বেষ মুগ্তনকারী । 
আমি বলি না যে, তা মাথার চুল মুগ্তন করে, বরং তা দীন মুগ্ডন করে ।”৯৭ 

প্রথম অধ্যায়ে সাহাবীগণের মতামতের গুরুত্ব আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ % বলেন: 
“তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে । এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো আমার 
সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা । তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আকড়ে ধরবে, কোন প্রকারেই তার বাইরে যাবে 
না । আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল 
নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি ও পথভ্ৰষ্টতা ৷” 

এ হাদীসে তিনি বিভক্তি থেকে আত্মরক্ষার পথ জানিয়েছেন, তা হলো, তার ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের উপর অটল থাকা । 
অন্য হাদীসে তিনি বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের প্রকৃতি ও বিভক্তির সময় উল্লেখ করেছেন । আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $৪ 
বলেন: 
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“আমার পূর্বে যে উম্মাতের মধ্যেই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীরই উম্মাতের মধ্যে তার ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সাহাবী 
ছিলেন, তারা তার সুন্নাত আকড়ে ধরতেন এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করতেন । অতঃপর তাদের পরে এমন একদল উত্তরসূরির আবির্ভাব 
ঘটে যারা যা বলে তা করে না এবং যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা তারা করে । কাজেই যে ব্যক্তি এদের সাথে হাত দিয়ে 
জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি এদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে 
সেও মুমিন । এর পরে আর শরিষা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকে না ৷” 

এখানে রাসূলুল্লাহ %% জানিয়েছেন যে, সাহাবীগণের পরের যুগে বিভক্তি আসবে । এছাড়া তিনি সাহাবীগণের দুটি বৈশিষ্ট্য ও 
বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন ৷ অন্য অনেক হাদীসে এ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেছেন । 

আলী এবং ইবনু মাসউদ (১) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ টু বলেন, 
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“শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগভতায় 
পূর্ণ । মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে । তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে । তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের 
কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না । কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ 
করে ছিটকে বেরিয়ে যায় । তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না । তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে 
হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে ৯*৯ 

এই অর্থে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক 
আকর্ষণীয় ধার্মিকতা, সততা ও এঁকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে । এ সকল হাদীস যদিও 
সর্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে, তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একমত 
যে, এ ভবিষ্যদ্বানীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ।৯* 

উপরের সহীহ হাদীসগুলি সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির পর্যায়ের । এসকল হাদীস থেকে আমরা উম্মাতের মধ্যে বিভক্তি ও 
বিভক্তির কারণ সম্পর্কে জানতে পারি । অনুরূপভাবে বিভক্তি ও মতভেদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও মুক্তির পথও আমরা জানতে পারি। 
অন্য কিছু হাদীসে রাসূলুল্লাহ $$ উম্মাতের মধ্যে বিভক্ত দলের সংখ্যা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় জানিয়েছেন । আবু হুরাইরা রো) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ && বলেন: 


২৫২ 
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“ইহুদীরা ৭১ বা ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং খৃস্টানগণও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়ে যায় । আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে 
বিভক্ত ক্ত হবে ৫ 
অন্য হাদীসে মু'আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 2৪ বলেন: 
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“তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ ইহুদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল । আর এ উম্মাত ৭৩ 
দলে বিভক্ত হয়ে যাবে । এদের মধ্যে ৭২ দল জাহান্নামে এবং একটি দলই জান্নাতে । এ দলটি হলো জামা'আত !”**২ 
অন্য হাদীসে আব্ল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন: 
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“ইসরায়েল সন্তানগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল । আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে । এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, 
একটিমাত্র দল বাদে । সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন: ‘আমি এবং আমার 
সাহাবীগণ এখন যার উপর আছি ।”*** 

এভাবে আমরা দেখছি যে, মানবীয় দুর্বলতার সাথে শয়তানের প্ররোচনা একত্রিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর দীন ও হেদায়াত 
লাভ করার পরেও বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক ও জাগতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এরূপ বিভক্তি আসবে বলে রাসূলুল্লাহ 
ৰ জানিয়েছেন । তবে এখানে লক্ষণীয় যে, বিভক্তদের দল-উপদল অনেক হলেও অনুসারী কম | কারণ আমরা দেখব যে, বিভক্তির মূল 
কারণ আকীদার উৎস হিসেবে ওহীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ওহীর সাথে মানবীয় যুক্তি বিচার দিয়ে কিছু কথা সংযোজন করা । আর এ 
পথ খুললেই বিভক্তির পথ খুলে যায়। এজন্য ফিরকাগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীন বিভক্তি খুবই বেশি । এতে ফিরকার সংখ্যা বাড়লেও 
অনুসারীদের সংখ্যা বাড়ে না। 

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, উপরের কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভক্ত ৭৩ দলের ৭২ দলই 
জাহান্নামী । এর অর্থ এই নয় যে, এরা সকলেই কাফির বা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী । বরং এরা বিশ্বাসগত পাপের কারণে বা বিশ্বাসের 
ক্ষেত্রে বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে । পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাহাবীগণ এবং তাদের 
অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত আকীদাগত বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিকে কাফির বলে গণ্য করেন নি । তাদেরকে বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিতে 
নিপতিত মুসলিম বলে গণ্য করেছেন । তবে বিভ্রান্ত দল ও সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ছাড়া সকলকেই কফির বলে গণ্য করত ও 


করে। 

৬. ৩. ৩. ইফতিরাকের কারণ 

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে আমরা দেখি যে, পূর্ববর্তী উম্মাত এবং এ উম্মাতের মধ্যে ইফতিরাক বা বিভক্তির 

কারণগুলি নিম্নরূপ: 

৬. ৩. ৩. ১. ওহী ভুলে যাওয়া 

কুরআন কারীমে আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মাতের বিভক্তি ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত 
ওহীর একটি অংশ ভুলে গিয়েছিল, ফলে তাদের মধ্যে বিভক্তি, শত্রুতা ও দলাদলি সৃষ্টি হয় । এ বিষয়ে একটি আয়াত আমরা একটু 
আগে দেখেছি । অন্যত্র আল্লাহ বলেন: 
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“তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত 
করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে ৮৯ 
ওহী ভুলে যাওয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে । অবহেলার মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বিলুপ্ত হওয়া, ব্যাখ্যার নামে মূল ওহী বাদ দিয়ে 
ব্যাখ্যাকেই ওহীর স্থলাভিষিক্ত করা, আহবার-রুহবানদের মাসূম বা নিম্পাপ-নির্ভুল বলে বিশ্বাস করে তাদের মতামতকে ওহীর সমতুল্য 
বলে গণ্য করা, ওহীর নামে বানোয়াট বা মিথ্যা কথা প্রচার করা, দর্শন, যুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে ওহীর কিছু অংশ বাদ দেওয়া, জাগতিক 
স্বার্থের কারণে ওহীর নির্দেশনা বিকৃত করা ইত্যাদি ৷ পূর্ববর্তী জাতিগুলির ন্যায় মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি 
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মূল কারণ । বিভিন্নভাবে এরা ওহী ভূলেছে বা ভুলাতে চেষ্টা করেছে । যেমন: 

(ক) ওহী বা কুরআন ও হাদীস সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বা বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া এর নির্দেশনা ব্যাখ্যার 
অধিকার কারো নেই বলে জনগণকে কুরআন ও হাদীস অনুধাবন করা থেকে সরিয়ে রাখা । বিশেষ করে শীয়া সম্প্রদায়ের বাতিল 
আকীদাগুলির এটি অন্যতম । 

(খ) ওহীর ব্যাখ্যায় কোনো আলিম, মা*সূম ইমামের বা অন্য কারো বিশেষ অধিকার আছে বলে দাবি করে তার “ইলম 
লাদুনী', কাশফ, ব্যাখ্যা বা মতামতকে ওহীর অংশ বানিয়ে দেওয়া । এটিও শীয়া সম্প্রদায়ের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের অন্যতম । 

(গ) রাসূলুল্লাহ %-এর পরে অন্য কোনো মানুষের নিম্পাপত্ব বা নির্ভুলত্বে বা তার ইলম লাদুনী, কাশফ বা ইলহামের 
অন্রান্ততায় বিশ্বাস করে তার মতামতকে ওহীর সমতুল্য বা ওহীর একমাত্র ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা । এতে মূল ওহীর আর কোনোই 
মূল্য থাকে না । কেবলমাত্র ওহীর ব্যাখ্যা নামে কথিত ইমামের মতামতই আকীদার একমাত্র ভিত্তি হয়ে যায় । এটিও শীয়াদের বিভ্রান্তি 
র মৌলিক দিক। 

(ঘ) ওহীর পাশাপাশি দর্শন, বৃদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ইত্যাদিকে ওহীর মতই আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা । সকল বিভ্রান্ত 
দলেরই এটি বৈশিষ্ট্য । 

(ও) ওহীর তাফসীর বা ব্যাখার নামে নিজেদের বা কোনো আলিম বা বুজুর্ণের মতামতকে ওহীর সাথে আকীদার অংশ 
বানিয়ে দেওয়া । সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য । 

চে) তাবীল-ব্যাখ্যার নামে ওহীর কিছু বিষয় বাতিল করে তার একটি বিশেষ অর্থ আকীদার মধ্যে গণ্য করা । এতে ওহীর মূল 
ভাষা আকীদা থেকে “ভুলে যাওয়া’ হয় । সকল বিভ্রান্ত ফিরকারই এটি বৈশিষ্ট্য । 

ছে) বানোয়াট কথা বানিয়ে ওহীর নামে চালানো বা জাল হাদীস তৈরি করা বা জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস, তাফসীর বা 
ঘটনার উপরে আকীদার ভিত্তি স্থাপন করা । এটি শীয়া ও অন্যান্য অনেক ফিরকার বৈশিষ্ট্য । 

৬. ৩. ৩. ২. হাওয়া (৬৫) বা মনগড়া মতামতের অনুসরণ 

হা, ওয়াও ও ইয়া তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত শব্দটির মূল অর্থ শূন্য হওয়া, খালি হওয়া বা নিপতিত হওয়া । এ ক্রিয়ামূল থেকে 
দু প্রকারের ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়: (=) -+১-০) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাওয়া-ইয়াহবী (৫ $3: 52) এবং এক্ষেত্রে 
অর্থ হয় নিপতিত হওয়া । এ ক্রিয়ার মাসদার: হুবিয়্যান (০১) । আর (৮ ১ ৭4) বাব থেকে ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হলে বলা হয় হাবিয়া- 
ইয়াহবা (5942 (5 ৯২) অর্থাৎ ভালবাসা, প্রেম করা, পছন্দ করা, ইত্যাদি । এ ক্রিয়ার মাসদার 'হাওয়ান' (5 ৯) । এভাবে আমরা দেখছি 
যে, হাওয়া (5১ 1) শব্দের অর্থ প্রেম, ভাললাগা, পছন্দ করা (109৬০, passion, wish, desire, pleasure) ইত্যাদি | বহু বচন 
আহওয়া (919১৭) 

কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হাওয়ান নাফস' (০১১ | 9১) বা ব্যক্তি মনের পছন্দ-অপছন্দ অনুসরণ করা বিভ্রান্তি 
ও বিভক্তির অন্যতম কারণ । হাদীস শরীফে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তিকে 'আহওয়া" (| ১_&1) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । মু'আবিয় (রা) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন: 
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“তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদী ও খৃস্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল । আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তারা 
পছন্দ বা মনগড়া মতের (৪1) অনুসরণ করবে । এরা সকলেই জাহান্নমী, কেবলমাত্র একটি দল বাদে, যারা 'আল-জামা'আত' । আর 
আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দল বের হবে যাদের মধ্যে মনগড়া মত বা পছন্দের অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমনভাবে 
জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তার রোগ প্রবেশ করে । তার দেহের সকল শিরা, উপশিরা ও অস্তিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে ।”৬৬ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, বিভ্রান্তি ও বিভক্তির অন্যতম কারণ ইন্তিবাউল হাওয়া’ বা পছন্দের অনুসরণ বা মনগড়া মতের 
অনুসরণ । বস্তুত ধর্ম ও বিশ্বাসের মূল হলো ওহীর নিকট আত্মসমর্পণ । এর স্বরূপ হলো কোনো শিক্ষা বা নির্দেশনা ওহী বলে প্রমাণিত হলে 
নিজের মত বা পছন্দ-অপছন্দকে তার অধীন করে দেওয়া । প্রয়োজনে নিজের মত বা নিজের মনোনীত ব্যক্তির মত ব্যাখ্যা করে বাদ দিয়ে 
ওহীর মত ব্যাখ্যাতীতভাবে গ্রহণ করা । 
এর বিপরীত হলো ইত্তিবাউল হাওয়া বা নিজের মনমর্যি বা পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা । এর স্বরূপ হলো, একটি মত বা 
কর্ম মানুষের কোনো কারণে ভাল লাগবে বা সঠিক বলে মনে হবে । এরপর সে এই মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে । ওহীর যে 
বিষয়টি তার মতের পক্ষে থাকবে সেটি সে গ্রহণ করবে । আর যে বিষয়টি তার মতের বিরুদ্ধে যাবে তা সে প্রত্যাখ্যান করবে বা 
ব্যাখ্যা করবে । 
আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ পূর্ববর্তী ধর্ম, প্রচলিত দর্শন, সামাজিক রীতি বা বিশ্বাসের প্রভাবে বা পূর্বপুরুষদের 
মতামতের প্রভাবে একটি বিশ্বাস বা কর্মকে ভালবেসে ফেলেন । এরপর তার কাছে ওহীর বিষয় প্রমাণিত হলেও তা গ্রহণ করতে পারেন 
না। বরং ওহীর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বা না করে উড়িয়ে দেন এবং পছন্দনীয় মতটিই ধরে থাকেন । ইহুদী-খুস্টানগণ এবং আরবের 
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কাফিরদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি ছিল অন্যতম কারণ । মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ও বিভক্ত দলগুলিরও এটি মূল বৈশিষ্ট্য । 
৬. ৩. ৩. ৩. হিংসা-বিদ্বেষ 
কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিংসা, বিদ্বেষ, জিদ ও উগ্রতা বিভক্তি বা ইফতিরাকের অন্যতম কারণ । 
বস্তুত মতভেদ মানুষের স্বাভাবিক বিষয় ৷ মানুষের মধ্যে অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় বিষয়েও মতভেদ হতেই পারে । দুটি বিষয় 
বিদ্যমান থাকলে এরূপ মতভেদ নিরসন হয়ে যায় অথবা মতভেদসহ-ই অবিচ্ছিন্ন থাকা যায়: (১) ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং 
(২) পরিপূর্ণ ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ । 
ওহীর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন মতভেদ নিরসন করে বা মতভেদের গুরুত্ব কমিয়ে আনে ৷ মতভেদকারী ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠীবর্গ যদি ওহীর মাধ্যমে যা জানা যায় সেটুকু মূল ধরে ওহীর অতিরিক্ত বিষয়কে অমৌলিক সহ্যযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেন 
তবে মতভেদের তীব্রতা কমে যায় । পাশাপাশি আন্তরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ অপরের মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং 
বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে । 
মতভেদীয় সকল বিষয়কেই এখানে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়। সাহাবীগণের সকলের মর্যাদার স্বীকারোক্তিসহ তাদের 
পারস্পরিক তারতম্য নির্ধারণের বিষয়ে, ঈমানের প্রকৃতি ও কবীরা গোনাহকারী বিধানের বিষয়ে, তাকদীর ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়ে, 
আল্লাহর বিশেষণসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন ফিরকার জন্ম হয়েছে । এক্ষেত্রে যদি সকলে এ বিষয়ে একমত হতেন যে, ওহীর মাধ্যমে বা 
কুরআন ও হাদীস থেকে যতটুক জানা যায় তা আমরা গ্রহণ করব । বাকি সমন্বয় ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে যা বলব তা ওহীর 
মত চূড়ান্ত বলে গণ্য করব না । বরং এগুলিকে ইজতিহাদী ব্যাখ্যা কাজেই এগুলির সমাধান না হলেও আমরা একে অপরের মত সহ্য 
করব । কারণ আমরা সকলেই একই ধর্মের অনুসারী ও পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ । 
আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখতে পাব সাহাবীগণের মধ্যে এদুটি বিষয়ে প্রগাঢ় বিদ্যমানতার কারণে তাদের মতভেদ 
কখনো বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি। অনুরূপভাবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিম ও ইমামগণও এদুটি বিষয়ের গুরুত্ব 
দিয়েছেন । ফলে একদিকে তারা তাদের আভ্যন্তরীন মতভেদগুলি সহজভাবে নিয়েছেন এবং তাদের মতভেদ বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয় 
নি । অপরদিকে তারা বিচ্ছিন্ন ফিরকাসমূহের মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতাও যথাসম্ভব সহজ করে দেখেছেন । তাদেরকে ভুলের মধ্যে নিপতিত 
ও বিভ্রান্তির শিকার বললেও ওহীর কোনো বিষয় সুস্পষ্ট অস্বীকার না করা পর্যন্ত তারা তাদেরকে কাফির বলেন নি । আল্লামা আলাউদ্দীন 
হাসকাফী (১০৮৮ হি) তার আদ-দুর্রুল মুখতার গ্রন্থে বিদ'আতী ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে 
বলেন: 
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“এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য করে, রাসূলুল্লাহ &৪-এর গালি প্রদান করে, মহান 
আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করে এবং আখিরাতে তার দর্শন অস্বীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় না । কারণ 
তাদের এ সকল মতামতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা । এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের 
আভ্যন্তরীন মামলা-মুকাদ্দামায় তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয় । তবে খাত্তাবিয়্যাহ** ফিরকাকে কাফির বলা হয়েছে । আর কোনো 
ফিরকা যদি দীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজন অবজ্ঞাত বিশ্বাস অস্বীকার করে তবে এরূপ বিদ'আতের কারণে সে কাফির বলে 
গণ্য হবে ৮৯৮ 
৬. ৩. ৩. ৪. সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি 
আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ক্ষেত্রে “রাসূলুল্লাহ (38)-এর সুন্নাত’ এবং সাহাবীগণের “সুন্নাত” অনুসরণ 
করাকে নাজাত, সফলতা ও হিদায়াতের মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে । বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সুন্নাত 
শব্দের অর্থ, ও সুন্নাত অনুসরণের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব । বস্তুত সুন্নাত থেকে বিচ্যুতিই সকল বিভ্রান্তি 
র দরজা খুলে দেয়। ইসলামের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি খারিজী ফিরকার ইতিহাসে আমরা তা ভালভাবে দেখতে পাই । খারিজীগণ 
কুরআনের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করত । রাসূলুল্লাহ $&৪-এর আজীবনের 
সহচর ও দীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করত এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে 
মনে করত । তাদের বুঝের বাইরে মতপ্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করত ।৯ 
এছাড়া তারা কুরআন বুঝার জন্য সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার করে । তারা হাদীস অস্বীকার করত না । সাহাবীদের কাছে বিভিন্ন 
বিষয়ে তারা হাদীস শিক্ষার জন্য গমন করত ও প্রশ্ন করত । কিন্তু তারা 'সুন্নাত'-এর গুরুত্ব অস্বীকার করত । অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে 
বিতর্ক, বিভ্রত্তি ও বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ % যা বলেছেন তার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা জরুরী মনে করত 
না । বরং কুরআন বা হাদীস থেকে সাধারণভাবে তারা যা বুঝেছে সেটিকেই চূড়ান্ত মনে করত 1৯ 
বস্তুত সুনাত-ই মুমিনের মুক্তির পথ । যতক্ষণ মুমিন সুন্নাতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে ততক্ষণ তার কোনো ভয় থাকে না । 
রাসূলুল্লাহ &$ যা যেভাবে যতটুকু বলেছেন মুমিন যদি তা ততটুকু সেভাবেই বলেন এবং তিনি যা বলেন নি মুমিন যদি তা বলা বর্জন করে 
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তবে তার কোনো ভয় থাকে না । সুন্নাতের বাইরে গেলেই ব্চ্যিতির সম্ভাবনা খুলে যায় । কারণ সুন্নাতের ব্যাখ্যার নামে যে সংযোজন বা 
বিয়োজন সে করে তা সঠিক না ভুল না নিশ্চিত জানার কোনো উপায় তার নেই । সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ & যা বলেন নি বা বলা বর্জন 
করেছেন তা না বললে দীনের কোনো ক্ষতি হবে সে চিন্তা করাও ভাল নয় । 

৬. ৩. ৩. ৫. যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা করা 

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত মানুষদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন যে, ‘যা করতে বলা হয় নি তা 
তারা করবে ।' অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে যে সকল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় নি, ওহীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা যুক্তির মাধ্যমে সে সকল কাজকে 
দীনের বা আকীদার অংশ বানিয়ে নেওয়া । 

যেমন, ওহীর মাধ্যমে সকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অসৎকাজে লিপ্তকে হত্যা 
করতে, শাস্তি দিতে বা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু খারিজীগণ 
ওহীর অনুসরণের নামে তা করেছে । অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ &৪-এর বংশধরদের ভালবাসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভালবাসার নামে 
আলী (রা)-কে সাজদা করতে, তার বিশেষ গাইবী জ্ঞান আছে বলে মনে করতে, তাকে নিষ্পাপ বলে দাবি করতে বা অন্যান্য সাহাবীকে 
ঘৃণা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি, কিন্তু শীয়াগণ তা করেছে। 

রাসূলুল্লাহ & ও তার বংশধরদেরকে ভালবাসা, তাদের আনন্দে আনন্দে আনন্দিত হওয়া ও তাদের বেদনায় ব্যথিত হওয়া ইসলামের 

নির্দেশ । কিন্তু বেদনায় ব্যথিত হওয়ার নামে মাতম বা তাযিয়া বের করা, শোক-সমাবেশ করা, নিজেকে আঘাত করে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি 
ইসলামের নির্দেশ নয় । অনুরূপভাবে তাদের জন্মদিনে বা অন্য কোনো দিনে তাদের ভালবাসা বা আনন্দের নামে মিছিল, উৎসব ইত্যাদি 
করাও ইসলামের নির্দেশ নয় । কিন্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এবং বিভিন্ন জাল দলিল তৈরি করে শীয়াগণ এরূপ করে থাকে । 

সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ই এরূপ করেছে । ওহীর ব্যাখ্যার নামে তারা এমন কথা বলেছে বা এমন কাজ করেছে যা করতে 
তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। 

৬. ৩. ৩. ৬. অন্যান্য জাতি ছারা প্রভাবিত হওয়া 

উপরের বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি যে, মুসলিম উম্মাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অনুসরণ করবে বলে রাসূলুল্লাহ 3 উল্লেখ 
করেছেন । এর একটি নমুনা দেখেছি যে, মুশরিকদের “যাতু আনওয়াত' দেখে কেউ কেউ অনুরূপ কিছু নিজেদের মধ্যেও প্রচলন 
করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । 

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি ও ফিরকাবাজির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমর দেখি যে, এ বিষয়টি ছিল সকল বিভক্তির 
অন্যতম কারণ । দ্বিতীয় প্রজন্মের নতুন মুসলিমগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, লোকাচার, প্রচলিত দর্শন, সমাজের পণ্ডিতদের 
বক্তব্য ইত্যাদির কারণেই বিভিন্ন বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয় । 

৬. ৩. ৩. ৭. মুহকাম রেখে মুতাশীবিহ অনুসরণ 

কুরআন ও হাদীসে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির আরো কিছু বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে । এগুলির মধ্যে রয়েছে ওহীর সুস্পষ্ট ছ্যর্থহীন 
নির্দেশনার বিপরীতে দ্বর্থবোধক বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় বক্তব্যকে গ্রহণ করা বা আকীদার ভিত্তি বানানো । মহান আল্লাহ 
বলেন: 
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“তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর 
অন্যগুলি দ্যর্থবোধক-একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময়- | যাদের অন্তরে সত্য-লজ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে 
দ্যর্থবোধক বিষয়গুলির অনুসরণ করে ।””১ 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, খুস্টানদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তির এটি একটি দিক ছিল । তাদের নিকট বিদ্যমান ‘কিতাবে’ আল্লাহর 
একত্ব, ঈসা (আ)-এর মানবত্ব, রাসূলত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ছ্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান । পাশাপাশি ‘আল্লাহর রহ’, ‘আল্লাহর কালিমা’ 
ইত্যাদি কিছু বিশেষণ তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থও পরিষ্কার, তবে তা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে । এ সকল দ্যর্থবোধক 
শব্দগুলিকে তারা একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যাকে তারা তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর ভিত্তিতে 
দ্যর্থহীন সুস্পষ্ট নির্দেশনাগুলি ব্যাখ্যা করে বাতিল করে । 

মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ফিরকাগুলিরও একই অবস্থা । পরবর্তী আলোচনায় আমরা এ জাতীয় অনেক নমুনা দেখতে পাব, 
ইনশা আল্লাহ । 

৬. ৩. ৩. ৮. কর্মহীন তাত্ত্বিক বিতর্ক ও ওহীর মধ্যে বৈপরীত্য সন্ধান 

ওহীর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করা । মুমিনের দায়িত্ব ওহীর নির্দেশ মত নিজের বিশ্বাস ও কর্ম 
পরিচালনা কর । ওহীর অনুসরণ ও পালনই মূল বিষয়, ওহী নিয়ে বিতর্ক নয় । কিন্তু সাধারণত মানবীয় প্রকৃতি কর্মের চেয়ে কর্মহীন 
বিতর্ককে ভালবাসে । আর এরূপ বিতর্ক বিভ্রান্তির উৎস কারণ ওহী মূলত গাইবী বিষয়, এ বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি নির্ভর 
বিতর্ক কোনো চুড়ান্ত সমাধান আনতে পারে না । এজন্য হাদীস শরীফে ওহীর পালন ও বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে এবং তা নিয়ে 
বিতর্ক পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 


২৫৬ 


এখানে আরো লক্ষণীয় যে, জ্ঞানবৃত্তিক আলোচনা জ্ঞানের পথ সুগম করে । মতবিমিয়ের মাধ্যমে আলোচকদের অজ্ঞতা বা ভুল 
দূর হয় এবং নতুন অনেক বিষয় জানা যায় । কিন্তু বিতর্ক তা নয় । বিতর্কের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের একটি মত গঠন করে এবং যে 
কোনো ভাবে তার মতটি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে । নিজ মতের দুর্বলতা ধরা পড়লেও তা স্বীকার করতে রযি হয় না, কারণ তা তার 
পরাজয় বলে গণ্য হয় । এজন্য হাদীস শরীফে কুরআন নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিতর্ক করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, 
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“আমি একদিন দুপুরের আগে আগে রাসূলুল্লাহ &-এর নিকট গমন করি । তিনি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ ও 
বিতর্কে রত দুব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পান । তখন তিনি আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন । তার পবিত্র মুখমগ্ডলে ক্রোধ পরিলক্ষিত 
হচ্ছিল । তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা কিতাবের বিষয়ে মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে ।”**২ 

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন: 
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“কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ 38-এর দরজায় বসে ছিলেন। তাদের কেউ বলেন, আল্লাহ কি একথা বলেন নি? আবার কেউ বলেন: 
আল্লাহ কি একথা বলেন নি? রাসূলুল্লাহ $& একথা শুনতে পান । তিনি বেরিয়ে আসেন । তার পবিত্র মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যায়, যেন 
তার মুখমগ্ডলে বেদানার রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তিনি বলেন, তোমাদের কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহর 
কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে দাড় করাবে? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি এরূপ করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে । 
তোমাদের কাজ এটি নয় । তোমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখ এবং তা পালন কর । যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে 
তা বর্জন কর ।”৯ 
অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেন: 
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“কোনো জাতি হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ তা হলো তারা বিতর্কের লিপ্ত হয় 1৮৯৪ 
৬. ৪. বিভক্তির স্বরূপ ও বিভ্রান্তির বিষয়াদি 


৬. ৪. ১. ইফতিরাকের প্রেক্ষাপট 

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে ইফতিরাকের উন্মেষ ঘটে । বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ && থেকে যা কিছু শুনেছেন কোনোরূপ দ্বিধা, প্রশ্ন, স্বরূপ নির্ণয় বা প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে তা সবই সর্বান্ত 
করণে বিশ্বাস করেছেন । 

ইসলামের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে ইরান, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ইত্যাদি দেশের অগণিত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । 
এদের অনেকেই সাহাবীদের সাহচার্য লাভ করতে পারেন নি । ফলে ইসলামের মূল প্রেরণা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে । এছাড়া তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের বিভিন্ন মতামত, বিতর্ক ও তাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন যুক্তি, দার্শনিক 
মতামত ইত্যাদি তাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখে । এগুলির ভিত্তিতেই তারা ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক ও 
পর্যালোচনা শুরু করেন এবং নতুন নতুন মতামত প্রকাশ করতে থাকেন । 

এগুলির পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক মতভেদও ইফতিরাকের একটি পেক্ষাপট রচনা করে । রাসূলুল্লাহ $8-এর 
পূর্বে আরব দেশে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আরবের মানুষের বংশতান্ত্রিক কবীলা প্রথার অধীনে বসবাস কর । তিনিই 
প্রথম তথায় আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলন করেন । এ বিষয়ে তিনি অনেক নির্দেশনা প্রদান করেন । তবে বিষয়ের নতুনত্বের ও 
জটিলতার কারণে এ বিষয়ে সাহাবীগণের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতভেদ সৃষ্টি হলেও তা একমত্যের মাধ্যমে সমাধান হয় । রাসূলুল্লাহ 
&৪-এর ওফাতের পরে আবূ বাকর (রা)-এর খলীফা নির্বাচন, উমরের (রা) নির্বাচন, উসমানের (রা) নির্বাচন, আলী (রা)-এর 
নির্বাচন ইত্যাদি সবই মতভেদের পর এঁক্যমতের মাধ্যমে সমাধান হয় । আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখব যে, আলী (রা)-এর 
সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা “ইফতিরাক' বা বিভক্তির পর্যায়ে যায় নি । 

কিন্তু সাহাবীগণের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের জন্য এ সকল মতভেদ বিভক্তির অন্যতম কারণ ছিল । অজ্ঞতা, অপপ্রচার, 


২৫৭ 


পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এ সকল রাজনৈতিক মতভেদ ইফতিরাক বা বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের হাতিয়ারে পরিণত 
হয়। 

এভাবে আমরা দেখছি যে, নতুন প্রজন্মের যুসিলমদের মধ্যে অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, প্রচলিত দর্শন বা আচার- 
আচরণের প্রভাব, রাজনৈতিক মতভেদ, অপপ্রচার ইত্যাদি ইফতিরাক বা ফিরকা ও দলাদলির প্রেক্ষাপট তৈরি করে । এ প্রেক্ষাপটে 
প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকেই ফিরকাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে । আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে দুটি দল এরূপ 
বিভক্তির ও বিভ্রান্তির শুরু করে (১) খারিজীগণ এবং (২) শীয়াগণ | সময়ের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এদের বিভ্রান্তি ও বিভক্তি বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । এদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তি বাড়তে থাকে । 

প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন বিভ্রান্তি ও বিভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে । কাদারীয়া, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, জাবারিয়া, 
মুতাযিলা ইত্যাদি মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে । 

৬. ৪. ২. রাসুলুল্লাহ 3%-এর বংশধরদের ভালবাসা ও মর্যাদা 

মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম বিষয় ‘আহলুল বাইত’ বা রাসূলুল্লাহ &-এর বংশধরদের বিষয়ে উম্মাতের দায়িত্ব ও 
বিশ্বাসের পরিধি নিয়ে । আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে রিসালাতের বিশ্বাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ $-এর আহলু বাইত ও 
সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা দেখেছি । এ সকল নিদের্শের আলোকে সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী মূলধারার 
তাবিয়ীগণ রাসূলুল্লাহ ৯৪-এর বংশের মানুষদের সম্মান করেছেন, ভালবেসেছেন ও ভক্তি করেছেন । পাশাপাশি দীন বুঝা ও পালনের 
ক্ষেত্রে কুরআন কারীম ও সুন্নাতের নববীর উপর নির্ভর করেছেন । নবী-বংশের জন্য কোনো বিশেষ ‘পবিত্রতা’ বা অধিকার প্রদান 
করেন নি । নবী-বংশের মানুষেরাও কখনোই এরূপ কিছু দাবি করেন নি । 

উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রচারিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে বিভক্তিতে রূপান্ত 
রিত হয় । উসমান (রা)-এর খিলাফাতকালে আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক একজন ইহুদী ইসলাম গ্রহণের দাবি করে । এ ব্যক্তি ও তার 
অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ (88)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, 
বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ও উসমান ইবনু আফফান (রা)-এর নিন্দায় 
অগণিত কথা বলতে থাকে । এ সব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলতো যুক্তিতর্কের মাধ্যমে । আবার কিছু কথা তারা আকারে- 
ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (%)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে । 

৩য়-৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ, মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) ৩৫ হিজরীর 

ঘটনা আলোচনা কালে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ইয়ামানের ইহুদী ছিল । উসমান (রা) এর সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে । এরপর 
বিভিন্ন শহরে ও জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করতে থাকে । হিজাজ, বসরা, কুফা ও সিরিয়ায় তেমন সুবিধা করতে 
পারে না । তখন সে মিশরে গমন করে । সে প্রচার করতে থাকে: অবাক লাগে তার কথা ভাবতে যে ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন 
করবেন বলে বিশ্বাস করে, অথচ মুহাম্মাদ (&&৪) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে না৷ .... হাজারো নবী চলে 
গিয়েছেন । প্রত্যেক নবী তার উম্মতের একজনকে ওসীয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছেন । মুহাম্মাদ $-এর প্রদত্ত ওসীয়ত ও 
দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি আলী ইবনু আবী তালিব ৷ ... মুহাম্মাদ &8 শেষ নবী এবং আলী শেষ ওসীয়ত প্রাপ্ত দায়িত্বশীল ৷... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
%-এর ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রদানকে মেনে নিল না, বরং নিজেই ক্ষমতা নিয়ে নিল, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে । ...৯৫ 

এ সকল মিথ্যাচারের ভিত্তিতে “আহলু বাইত'-এর ভালবাসা ও অধিকারের নামে শীয়াগণের বিভক্তি প্রকাশ পায় । তারা দাবি 
করে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনক্ষমতা রাসূলুল্লাহ 3%-এর বংশধর হিসেবে আলী (রো) ও তার বংশধরদের পাওনা এবং তাদের ক্ষমতা 
ও অধিকারে বিশ্বাস, তাদের নিম্পাপত্বে বিশ্বাস, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা, গাইবী জ্ঞান ও অপার্থিব অধিকারে বিশ্বাস ইসলামী 
আকীদার অংশ । 

৬. ৪. ৩. ঈমানের সংজ্ঞা ও পাপীর ঈমান 

আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন আলোচনা থেকে দেখেছি যে, কুরআনে পাপ, জুলম, কুফর ইত্যাদি শব্দ কঠিন নিন্দা ও বিভ্রান্তির অর্থে 
ব্যবহার করা হয়েছে । আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদেরকে কাফির বলা হয়েছে । পাপীদের অনন্ত জাহান্নাম বাসের কথা বলা হয়েছে । এ সকল 
আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যেতে পারে যে, পাপ, ফিস্ক, জুলম ও কুফরের একই পরিণতি, তা হলো অনন্ত জাহান্নাম বাস । এ থেকে কেউ 
দাবি করতে পারেন যে, কর্ম ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । বিশ্বাস যতই ঠিক থাক, যদি কর্মের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি দেখা দেয় তবে তা 
ঈমানের ঘাটতি বলে বিবেচিত হবে এবং এরপ ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে । 

পক্ষান্তরে কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, শিরক ছাড়া সকল পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেন । কঠিন কবীরা 
গোনাহে লিপ্ত মানুষদেরকে কুরআনে “মুমিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে ৷ অগণিত সহীহ হাদীসে পাপী মুমিনের শাস্তিভোগের পরে জান্নাতে 
গমনের কথা বলা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ ৯-এর শাফা'আতের কারণে কবীরা গোনাহকারী মুমিন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করবে বলে বিভিন্ন হাদীসে 
উল্লেখ করা হয়েছে । এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, আমল বা কর্মের সাথে ঈমান বা বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্ভাবে 
জড়িত নয় । বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক থাকলে কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে । 

সাহাবীগণ এ সকল আয়াত ও হাদীসের নির্দেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছেন ও বিশ্বাস করেছেন । উভয় প্রকারের আয়াত ও 
হাদীসের মধ্যে যে কোনোরূপ বৈপরীত্য আছে সে কথা তারা কখনো কল্পনা করেন নি। এ বিষয়ে তারা কোনো প্রশ্নও করেন নি। কারণ 
উভয় অর্থের মধ্যে সরাসরি কোনো সংঘর্ষ নেই এবং উভয় অর্থই মানবিক বুদ্ধি ও জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য । কাজেই এ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন না করে 


২৫৮ 


মুমিন নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে । 

কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন । মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম প্রশ্ন ছিল এটি । প্রাথমিক 
শীয়াগণের পরে মুসলিম উম্মাহর প্রথম ফিরকা খারিজীগণ কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে 
লিপ্ত হলে সে কাফির বা ঈমান হারা হয়ে যায় । তাদের মতে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ | কাজেই যে 
ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে ঈমানহারা বা কাফিরে পরিণত হয় । ঈমান ও কুফরের মাঝে আর কোনো মধ্যম অবস্থা 
নেই । কাজেই যার ঈমানের পূর্ণতা নষ্ট হবে সে কাফিরে পরিণত হবে ৯৯ 

আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৭ হিজরী সাল থেকে খারিজী বিভ্রান্তি ও বিভক্তির উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয় । 
পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও খারিজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে । 

এর বিপরীতে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তারা দাবি করে যে, ঈমান ও ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় । ঈমান বা বিশ্বাস 
যদি ঠিক থাকে তাহলে কোনো গোনাহের কারণেই কোনো অসুবিধা হবে না । ইসলামের অনুশাসন মানুক অথবা নাই মানুক, সকল 
মুমিনই সরাসরি জান্নাতী হবে । 

৬. ৪. ৪. রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও ইমামত 

খারিজীদের মতামতের একটি বিশেষ দিক ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা’ ও রাষ্ট্র প্রধান । ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ইমামত' বা নেতৃত্ব 
একসূত্রে বাঁধা । রাষ্ট্রপ্রধানই সালাতের ইমামতি করেন, ইমাম নির্ধারণ করেন এবং জিহাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেন । 
যেহেতু পাপী ব্যক্তি মুমিন নয়, সেহেতু সে ইমাম হতে পারে না বা রাষ্ট্র-প্রধানও হতে পারে না । এ কারণে তারা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাকে অপসারণ ও সে জন্য যুদ্ধ ও অস্ত্রধারণ করাকে ঈমানী দায়িত্ব বলে গণ্য করে । এ দায়িত্বে অবহেলা করা বা 
পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বের স্বীকৃতিকে তারা কুফরী বলে গণ্য করে । 

শীয়াগণও খারিজীদের অনুরূপ মত গ্রহণ করে। সর্বোচ্চ তাকওয়া সম্পন্ন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে তথা আলী (রা)-এর বংশের 
ইমামদেরকে ইমাম বা রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতা নিয়োগ করা বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোকে ইসলামী আকীদার অংশ মনে করে । সাহাবীগণ ও 
তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলিমগণের সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয় । 

৬. ৪. ৫. তাকদীর বনাম মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা 

ইসলামের তাকদীরে বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে 
পারি যে, কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ । কোনো সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে আল্লাহর 
জ্ঞানের তুলনা হয়না । সৃষ্টির আগেই তিনি বিশ্বের সকল বিষয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে সবই জানেন । কুরআন কারীমে আরো 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তার অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান “কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) বা 'লাওহে 
মাহফুজে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন । কুরআন কারীম বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছু নির্ধারণ করে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তার মহান ইচ্ছার বাইরে কিছুই ঘটে না । 

আবার কুরআন থেকে আমরা মানুষের নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধতার কথা জানতে পারি । ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিই যে, মানুষ 
তার নিজের কর্মফলের জন্য দায়ী । মহান আল্লাহ করুণাময় ও ন্যায়বিচারক, তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না । বরং প্রত্যেককে তার 
কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন । 

সাহাবীগণ এ সকল আয়াত ও এ বিষয়ক সকল হাদীস সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেছেন । এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তারা 
কল্পনা করেন নি । কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে কিছু মানুষ এ বিষয়ে বৈপরীত্য কল্পনা করতে শুরু করে । প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ 
থেকে কিছু মানুষ বলতে শুরু করে যে, তাকদীর বা আল্লাহর ইলম, লিখনী বা নির্ধারণ বলে কিছু নেই । তাদের মতে তাকদীরের 
বিশ্বাস আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী । ক্রমান্বয়ে এ মতটি একটি ‘দল’ বা ফিরকায় পরিণত হয় ৷ এদের “কাদরীয়া' 
বলা হয় । পরবর্তীকালে মুতাযিলাগণও অনুরূপ মত গ্রহণ করে । 

এ মতের বিপরীতে একদল মানুষ বলতে থাকে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই । কলের পুতুলের মতই সে কর্ম 
করে । এদের 'জাবারিয়্যাহ" বলা হয় । 

৬. ৪. ৬. আল্লাহর বিশেষণ: বিশ্বাস, অবিশ্বাস ও ব্যাখ্যা 

ইফতিরাকের অন্যতম বিষয় ছিল মহান আল্লাহর সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণ । প্রাচীন কাল থেকেই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এবং 
অষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তার একত্ব বা তাওহীদের বিষয়ে অধিকাংশ ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠী প্রায় একমত । প্রায় সকলেই 
স্বীকার ও বিশ্বাস করেছেন যে, অনাদি-অনন্ত সত্তা হিসেবে আল্লাহই একমাত্র সত্তা এবং এ বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা ও প্রতিপালক মহান 
আল্লাহ । কিন্তু তার সত্তার প্রকৃতি, তার কর্ম, তার বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত মতভেদ ও বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে । 

এ সকল মতের অনুসারীগণ স্বীকার করেছেন যে, মানুষ তার মানবীয় জ্ঞান, বিবেক, প্রজ্ঞা, দর্শন ও যুক্তি দিয়ে মহান আল্লাহর অস্তি 
তব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে । মানুষ বুঝতে পারে যে, নিখুত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে সৃষ্ট, পরিচালিত, পরিবর্তিত ও ক্ষয়শীল এ বিশ্বের 
একজন মহাজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক মহাক্ষমতাশীল স্রষ্টা আছেন । মানুষ এও বুঝতে পারে যে, ষ্টার প্রকৃতি, স্বরূপ, কর্ম, বিশেষণ মানবীয় 
ইন্দ্রিয়ের অগম্য, কারণ মানুষ যা কোনোভাবে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেনি বা যার তুলনীয় কিছুই তার ইন্দ্রিয় বা কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করে 
নি তা সে ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান বা কল্পনায় ধারণ করতে পারে না । এরপরও মহান সৃষ্টার প্রকৃতি, কর্ম ও বিশেষণাদি সম্পর্কে মানুষ দর্শন, 
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কল্পনা ও যুক্তি দিয়ে অনেক কিছু বুঝতে চেষ্টা করেছে এবং এ বিষয়ে অনেকেই অনেক বিতর্ক ও মতামত প্রকাশ করেছে । এ সকল 
মতামত সবই ‘অন্ধের হস্তি দর্শন'-এর মতই । এগুলি অন্তহীন বিতর্ক জন্ম দিয়েছে কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারে নি । কারণ কারু মতটি 
সঠিক তা ইন্দ্রিয় বা মানবীয় জ্ঞানের গম্য কোনো বিষয় দিয়ে কোনোভাবে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই । কুরআন কারীমে আল্লাহর 
আসমা ও সিফাত বা নাম ও বিশেষণ সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের এ জাতীয় কিছু বিভ্রান্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে । 

ওহীর সাথে মানবীয় ‘আকল’, জ্ঞান, বিবেক ও যুক্তির সম্পর্ক ও সমন্বয় বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা আমরা প্রথম 
অধ্যায়ে আকীদার উৎস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি । মহান আল্লাহর যে সকল সিফাত বা কর্ম ও বিশেষণের কথা ওহীর মাধ্যমে জানা 
যায় তা মানবীয় জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, অবোধ্য নয় বা অসম্ভব নয় । যেমন মহান অষ্টা মানুষকে তার পাপের 
জন্য শাস্তি দিবেন বা ক্ষমা করবেন । দুটি বিষয়ই মানবীয় বিবেক ও বুদ্ধিতে সম্ভব । তবে কোন্টি কিভাবে তিনি করবেন সে বিষয়ে 
মানবীয় বুদ্ধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না । একজন হয়ত বলবেন, মহান আল্লাহ দয়াময়, কাজেই তিনি তার প্রিয় সৃষ্টিকে শাস্তি 
দিতে পারে না, তিনি কাউকে কোনো শাস্তি দিবেন না। অন্য ব্যক্তি হয়ত বলবেন, মহান আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তিনি যদি কোনো 
পাপীকে শাস্তি না দেন তবে তা তার ন্যায় বিচারের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে । তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না । .... মহান আল্লাহর প্রতিটি 
বুদ্ধিগম্য সিফাত বা কর্ম নিয়ে এরূপ বিতর্ক করা যায় । যেহেতু মহান আল্লাহর সিফাতগুলি গাইবী জগতের বিষয় সেহেতু সকল 
বিতর্কই অন্তহীন, চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত কোনো ফলাফলে পৌছানো সম্ভব নয় । 

এ বিষয়ে সাহাবীগণের রীতি ও পদ্ধতি ছিল এ সকল বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সর্বান্তকরণে বিশ্বাস ও গ্রহণ করা এবং 
এর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা না করা । আমরা দেখেছি যে, গাইবী বিষয়ে যুক্তি, তর্ক বা দর্শন কোনো সমাধান দিতে পারে না । 

প্রথম হিজরী শতকের শেষাংশ থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মে নও-মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়ক পুরাতন দার্শনিক ও ধর্মীয় বিতর্ক ও 
বিভ্রান্তি প্রবেশ করে । কেউ কেউ বলতে থাকে মহান আল্লাহর কোনো কর্ম বা বিশেষণ থাকতে পারে না । কারণ তাতে অমুক বা 
তমুক দিক থেকে তার অনাদিত্ব নষ্ট হয় বা সৃষ্টির সাথে তার তুলনা হয়ে যায় । কেউ বা অন্য দর্শন বা যুক্তি দিয়ে তাদের এমতের 
বিরোধিতা করেন । প্রত্যেকে তার মতের পক্ষে ও বিরোধী মতের বিপক্ষে অনেক "যুক্তি পেশ করতে থাকে । এভাবে মহান আল্লাহর 
সিফাত বা বিশেষণ স্বীকার, অস্বীকার, ব্যাখ্যা, সৃষ্টির কর্ম ও বিশেষণের সাথে তুলনা ইত্যাদি নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক 
বিভক্তি ও বিভ্রান্তি জন্ম নেয় । 

আমরা দেখেছি প্রথম হিজরী শতকের শেষ থেকেই ‘কাদারিয়া’ ফিরকার মানুষেরা তাকদীর অস্বীকার করার মাধ্যমে আল্লাহর ইলম 
বা জ্ঞান বিশেষণের অনাদিত্ব অস্বীকার করে । এ সময় থেকে কেউ কেউ মহান আল্লাহ কালাম বা কথা বলার বিশেষণ অস্বীকার করেন । 
কারণ কথা বলা সৃষ্টির কর্ম । মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এ বিশেষণ আরোপ করলে তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয় । কাজেই তার ক্ষেত্রে এ 
বিশেষণ আরোপ করা যায় না । বরং আল্লাহ কথা বলেছেন মর্মে যে সকল আয়াত কুরআনে রয়েছে সেগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তিনি 
এই অর্থের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে প্রদান করেছেন, অথবা তিনি কিছু কথা সৃষ্টি করে উক্ত ব্যক্তিকে শুনিয়েছেন ... ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরুর দিকে জাহ্‌ম ইবনু সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি ভারতীয়, গ্রীক ও মিসরীয় দর্শনের ভিত্তিতে মহান 
আল্লাহকে সকল প্রকার সিফাত বা বিশেষণ থেকে বিমুক্ত বা ননির্তণ' বলে দাবি করে । পরবর্তীকালে মু'তাযিলীগণও মহান আল্লাহর 
বিশেষণসমূহ অস্বীকার ও ব্যাখ্যা করে । 

৬. ৪. ৭. বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের বৈশিষ্ট্য 

সাধারণভাবে সকল বিভ্রান্ত ফিরকার মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলি কমবেশি বিদ্যমান: 

(১) আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্য ওহীর অতিরিক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করা । যেমন দর্শন, যুক্তি, কোনো ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত মতামত, তাফসীর, ব্যাখ্যা ইত্যাদি । 

(২) ওহীর ব্যাখ্যা বা ওহীর অর্থ নির্ণয়ে নিজেদের মতামতকেই ওহী বলে মনে করা এবং তাকে আকীদার ভিত্তি বানানো । 

(৩) আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে গুরুত্ব না দেওয়া । 

(৪) আকীদা প্রমাণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামত ও শিক্ষার গুরুত্ব না দেওয়া । 

(৫) কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের বক্তব্যের মধ্যে যে সকল বিষয় পাওয়া যায় না সেগুলিকেও আকীদার বিষয়বস্ত 
বানানো । সাহাবীগণ যে কথা বলেন নি, বা যে আকীদা পোষণ করেন নি বা যে বিষয়ে কোনো কথাই বলেন নি সে সকল বিষয়কে 
আকীদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা । 

(৬) মানবীয় বুদ্ধি, যুক্তি বা পছন্দের ভিত্তিতে ওহীর মধ্যে যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করা । ওহীর যে বিষয়গুলি নিজেদের 
দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক বলে মনে হয় সেগুলির উপর ভিত্তি করে ওহীর অন্যান্য শিক্ষা ব্যাখ্যা করে বাতিল করা । 

(৭) নিজেদের মত সমর্থন করতে ওহীর নামে মিথ্যা কথা বানানো । 

(৮) উগ্রতা, নিজের মতকেই চূড়ান্ত সত্য মনে করা ও অন্য মতের প্রতি অশ্রদ্ধা । 

(৯) মতবিরোধিতার কারণে অন্যদেরকে ‘কাফির’ বলা । সকল বিভ্রান্তফিরকার মধ্যেই মতবিরোধীয় বিষয়াদির কারণে 
মুসলিমকে কাফির বলার ক্ষেত্রে অতি আগ্রহ ও ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায় । সকলেই চেষ্টা করেন কিভাবে ব্যাখ্যা ও যুক্তির মাধ্যমে 
বিরোধীদেরকে কাফির বলে প্রমাণ করা যায় । 

৬. ৫. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিচয় 
উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ %৪-এর ওফাতের পর অর্ধ শতাব্দী পার না হতেই নতুন 


২৬০ 


প্রজন্মের মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির উন্মেষ ঘটে । তবে এদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য । সাধারণ মুসলিমগণ 
সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন । বিশেষ করে সাহাবীগণের সাহচার্ষ লাভকারী তাবিয়ীগণ সুদৃঢ়ভাবে সাহাবীগণের পথ অনুসরণ 
করতেন | কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মতামতকে তারা সত্যের মাপকাঠি বলে গণ্য করতেন । 
সাহাবীগণ যা বলেন নি বা করেন নি তা বলা বা করা তারা অন্যায় মনে করতেন । তারা এ সকল বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টিকারীদেরকে 
“আহলুল বিদ'আত" বা “বিদ “আত পন্থী” বলে অভিহিত করতেন । 
প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (মৃত্যু ১১০হি) বলেন: 
গু 0505 ১:০৯ ১9৪ 2 ০৯) ৪] 508 ৯০ 1955 19 এ ০3 ০০৪ Ly পি oss lS এ 
১৫১৭৯ ১৯৯ ১৬ El Al 
“তারা (সাহাবীগণ) হাদীসের সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না । যখন (আলী (রা)-এর খিলাফতকালে ৩৫- 
৪০ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তারা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর । কারণ দেখতে 
হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত পন্থিগণের অন্তর্ভূক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে । আর তারা যদি আহলুল 
বিদ“আত বা বিদ'আত পন্থিগণের অন্তর্ভুক্ত হন তবে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না ।”৯** 
ইবনু সিরীন প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক সাহাবীর সাহচার্য লাভ করেন । এখানে আমরা দেখছি যে, এ সময় থেকেই 
সাহাবীগণ ও তাবিয়ীগণ মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ধারা দুটি নামে আখ্যায়িত করেছেন । প্রথম ধারা 'আহলুস সুন্নাত’ ও দ্বিতীয় ধারা 
“আহলুল বিদ'আত” ৷ মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি বুঝতে হলে এ পরিভাষাগুলি আমাদের বুঝতে হবে ৷ আমরা 
এখানে বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি । 
৬. ৫. ১. আহল 
আহ্ল (|) অর্থ পরিজন, জনগণ, অনুসারী (relatives, folks, people, members, followers) ইত্যাদি । এভাবে 
আমরা দেখছি যে আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ বা সুন্নাতের অনুসারী এবং আহলুল বিদ'আত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা 
বিদ“আতের অনুসারী । 
৬. ৫. ২. সুন্নাত 
৬. ৫. ২. ১. সুন্নাতের অর্থ ও পরিচয় 
ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আভিধানিক ভাবে 'সুন্নাহ’ বা ‘সুন্নাত’ শব্দের অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, 
কর্মধারা ইত্যাদি । আর ইসলামী শরীয়তে ‘সুন্নাত’ অর্থ রাসূলে আকরাম (&%&৪) -এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তার 
সামগ্রিক জীবনাদর্শ ৷ 
৬. ৫. ২. ২. ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব 
ইফতিরাক বিষয়ক হাদীসগুলিতে আমরা দেখেছি যে, নাজাত, মুক্তি, জান্নাত ও সত্যের মাপকাঠি ও একমাত্র পথ সুন্নাতের 
অনুসরণ’ । আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ 38 সাহাবী ও হাওয়ারীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (১) 
নবীর (8৪) সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও (২) তার নির্দেশ অনুসরণ করা । এ হাদীসে তিনি বিভ্রান্তদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: (১) 
মুখের দাবির সাথে কর্মের অমিল এবং (২) অনির্দেশিত কর্ম ৷ অন্য হাদীসে তিনি তার ও তার সাহাবীগণের মত ও পথের উপর 
থাককেই নাজাতের মানদণ্ড বলে উল্লেখ করেছেন । 
তৃতীয় অধ্যায়ে রিসালাতের ঈমান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ $৪-এর অনুকরণের গুরুত্ব ও অনুকরণের ব্যতিক্রমের ভয়াবহতা বিষয়ক 
অনেক আয়াত ও হাদীস আমরা উল্লেখ করেছি এবং ইস্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব জানতে পেরেছি । এ অধ্যায়ে বিদ'আত প্রসঙ্গেও আমরা 
ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব জানতে পেরেছি । 
৬. ৫. ২. ৩. সুন্নাতৃস সাহাবা 
আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করাকে জান্নাত ও সফলতার পথ বলে 
উল্লেখ করেছেন । রাসূলুল্লাহ %8 ও সাহাবীগণের কর্ম ও মতের উপর থাকাকে হাদীসে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 
বিভক্তি ও মতভেদের সময় রাসূলুল্লাহ &8 ও খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এ মর্মে আরো অনেক 
নির্দেশনা কুরআন-হাদীসে রয়েছে । এক হাদীসে উতবা ইবনু গাযওয়ান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &% বলেছেন: 
১৪৮ ও 4 লে 5198 ৩০০ Cad Al ৪ পিএ Lay 088 এ ৭ ‘all all Ss ৩৫ 
25১৭ ০৪0৫ 
“তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি তোমাদের এ পদ্ধতি আকড়ে ধরে 
থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে । সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের 
মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?” তিনি বলেন, “না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব 1৯৮ 
৬. ৫. ২. ৪. কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত 
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'আহলুস সুন্নাত'-এর পরিচয় বুঝতে হলে হাদীসে নববীতে এবং সাহাবী ও তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘সুন্নাত’ বলতে কী 
বুঝানো হয় তা জানতে হবে | এ বিষয়ে “এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, 
কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ &-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ 3 যে কথা যেভাবে যতটুকু বলেছেন তা সেভাবে ততটুকুই 
বলা, যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কথা বলেন নি তা না বলা এবং যে কাজ করেন 
নি তা না করাই সুন্নাত । 

তৃতীয় অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ &-এর অনুকরণের ব্যতিক্রম করার ভয়াবহতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস আমরা দেখেছি । 
আমরা দেখেছি, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা)-এর হাদীসে তিনি বলেন: “...রাসূলুল্লাহ 3% আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন 
রোযা রাখ? আমি বললাম: হা । তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম: হাঁ । তিনি বললেন: কিন্ত আমি তো 
রোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি । আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে 
অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না ৷... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে । 
ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে । যার 
প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে । আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে ।” 

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) রাসূলুল্লাহ $৪-এর কোনো “কর্ম” অনুসরণ পরিত্যাগ করেন নি । 
রাসূলুল্লাহ ৯ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং আব্দুল্লাহ (রা)-ও তার সুন্নাত অনুসরণ করে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন । রাসূলুল্লাহ ৪ 
নফল সিয়াম পালন করতেন এবং আব্দুল্লাহ রো)-ও তার অনুসরণে নফল সিয়াম পালন করতেন । কেবলমাত্র পদ্ধতিগত সামান্য 
ব্যতিক্রম ছিল, তা হলো, তিনি এ দুটি নেক কর্ম রাসূলুল্লাহ $&-এর চেয়ে বেশি করতেন । রাসূলুল্লাহ && সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় 
এবং সারামাস নফল সিয়াম আদায় বর্জন করতেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ তা করতেন । মূল কর্ম সুন্নাত-সম্মত নেককর্ম হওয়া সত্তেও কর্মের 
পাশাপাপশি বর্জনের ক্ষেত্রে বা পালনে ও বর্জনে হুবহু অনুসরণ না করার কারণে রাসূলুল্লাহ ৯৬ আব্দুল্লাহ (3৪)-এর কর্মে আপত্তি প্রকাশ 
করেছেন। 

অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, তিন জন সাহাবী ইবাদতের আবেগে রাসূলুল্লাহ £&& -এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নফল 
ইবাদত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । তিনি তাদেরকে বলেন: “তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি 
তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি । তা সত্তেও 
আমি মাঝেমাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি । রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু 
সময় ঘুমাই । আমি বিবাহ করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি । যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো 
সম্পর্ক নেই ৷” 

এ হাদীসেও এ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ & যা বর্জন করেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । এজন্য তিনি 
তাদেরকে কঠিনভাবে নিষেধ করেন । 

তাবিয়ী আবু ওয়ায়িল বলেন, আমি পবিত্র কাবা গৃহের খিদমত ও সংরক্ষেণর দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী শাইবা ইবনু উসমান 
রা এর oo লৰ ৷ তিনি বলেন, 
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“তুমি যেখানে বসেছ, উমার (রা) তথায় বসে বললেন: ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কাবা ঘরের মধ্যে যুগযুগ ধরে সংরক্ষিত যত 
স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে তা কোনো কিছুই আমি রাখব না, বরং তা সবই আমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেব । আমি বললাম, ‘আপনি 
তা করতে পারেন না ।' তিনি বললেন: ‘কেন?’ আমি বললাম, “কারণ আপনার সঙ্গীদ্বয় (রাসুলুল্লাহ ৯৪ এবং আবু বাকর 4%) তা করেন 
নি!’ তিনি বললেন: হ্যা, তারাই সে দুই মানুষ যাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে 1৮৯৯ 

এখানে উমার (রা) অনুসরণ-অনৃকরণ করা বলতে 'না-করা'-য় বা “বর্জন করা*-য় অনুসরণ অনুকরণ করা বুঝাচ্ছেন। তার 
সঙ্গীদ্বয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ৯৪ এবং আবু বাক্র 4 কিছুই করেন নি। কাবা ঘরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মানুষের দান, মানত ইত্যাদির 
স্বর্ণ-রৌপ্য সংরক্ষিত ছিল । রাসূলুল্লাহ $৪ এগুলির বিষয়ে কিছুই করেন নি । যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছেন । তিনি এগুলি বণ্টন 
করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি । এ বিষয়ে তিনি কোনো কিছু করা থেকে বিরত থেকেছেন । আবু বাকর এ-ও একইভাবে 
চলে গিয়েছেন । উমার (রা)-এর অধিকার ছিল এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার । তিনি এ বিষয়ে কিছু করার চেয়ে কোনো কিছু করা 
বর্জন করে তাদের “অনুসরণ” বা ইত্তিবা ও ইকতিদা করা উত্তম বলে মনে করেছেন । 

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কর্ম এবং বর্জন উভয়ই সুন্নাত । কর্মের ক্ষেত্রে যেমন রাসূলুল্লাহ $৪-এর হুবহু অনুকরণ করা 
সুন্নাত, তেমনি বর্জনের ক্ষেত্রেও তার অনুকরণ করাই সুন্নাত । এমনকি যে বিষয়ে তিনি কোনে আপত্তি বা নিষেধ করেন নি, শুধু বর্জন 
করেছেন সে বিষয়েও অনুকরণ বলতে বর্জন করাই বুঝায় । তিনি যা করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা করা অবৈধ নাও হতে পারে, 
তবে তা করলে অনুকরণ করা হয় না। 

তাবিয়ী নাফি (রাহ) বলেন : 
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“এক ব্যক্তি ইবনু উমরের (রা) পাশে বসে হাচি দেয় এবং বলে: 'আল-হামদু লিল্লাহ, ও আস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ 
(প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাম) ৷’ তখন ইবনু উমর (রা) বলেন, আমিও বলি: “আল-হামদুলিল্লাহ 
ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ', তবে রাসূলুল্লাহ &৪ আমাদেরকে (হাচি দিলে) এভাবে দোয়া পড়তে শেখাননি, তিনি আমাদেরকে 
শিখিয়েছেন যে, আমরা হাচি দিলে বলব: “আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্পি হাল (সকল অবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর) ।”৯৮5 

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ 3% -এর উপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করা ইসলামের অন্যতম ইবাদত । ইহলৌকিত 
বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি ও মর্যাদার জন্য তা অন্যতম মাধ্যম । এ বিষয়ে অনেক হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । 
সাহাবায়ে কেরাম সদা সর্বদা সালাত ও সালাম পাঠ করতে ভালবাসতেন । তীরা একান্তে, সমাবেশে সর্বদা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের 
মতো সালাত ও সালাম পড়তেন ৷ সালাত ও সালাম পাঠের এত বেশি মর্যাদা ও সাওয়াব এবং এত বেশি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সাহাবী 
ইবনু উমর কেন হাচির পরে সালাম পাঠ অনুমোদন করছেন না? তাহলে কি কোনো কোনো সময়ে সালাত ও সালাম পাঠ নিষেধ করেছেন 
রাসূলুল্লাহ &৪? তাহলে কি হাচির পরে দরুদ বা সালাম পাঠ নিষিদ্ধ? তা কখনোই নয় । এখানে ইবনু উমার (রা) সুন্নাতের পরিপূর্ণ 
অনুসরণ বা কর্ম ও বর্জনে হুবহু অনুসরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন । আল্লাহর হামদ পাঠ ও রাসূলুল্লাহ %-এর উপর সালাম পাঠ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । মুমিন সর্বদা তা পালন করবেন । তবে হাচির দু'আ হিসেবে রাসূলুল্লাহ &৪ সালাম পাঠ শেখান নি । তিনি এ 
সময়ে সালাম পাঠ বর্জন করেছেন । কাজেই এ দু'আর মধ্যে তা বর্জন করাই সুন্নাত । 

তাবিয়ী মুজাহিদ (রাহ) বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা) সঙ্গে ছিলাম । এমন সময়ে এক ব্যক্তি যোহর বা আসরের 
সালাতের জন্য ডাকাডাকি করল । তখন তিনি বললেন : 


“এখান থেকে বেরিয়ে চল, কারণ এটি একটি বিদ'আত ।”৯১ 

রাসূলুল্লাহ && -এর সময়ে সালাতের জন্য শুধু আযান প্রদান করা হতো । এতেই সকল মুসলমান মসজিদে এসে উপস্থিত 
হতেন । পরবর্তী কিছু বছর পরে দেখা গেল অনেক এলাকায় মানুষেরা সালাতে আসতে অবহেলা করছে । তখন অনেক আগ্রহী 
মুয়াজ্জিন আযানের কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকাডাকি করতেন বা জামাতের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করতেন । আযানের পরে 
ডাকাডাকি করতে রাসূলুল্লাহ ৯৪ নিষেধ করেন নি । তবে তিনি তা বর্জন করেছেন । হয়ত অনেক যুক্তি দিয়ে বলা যেত, তিনি অমুক 
কারণে তা বর্জন করেছেন, বর্তমানে অমুক কারণে তা করা প্রয়োজন । কিন্তু সাহাবীগণ এ সকল যুক্তির ভিতরে না যেয়ে কর্ম ও 
বর্জনে তার হুবহু অনুকরণ পছন্দ করতেন এবং অতিরিক্ত কর্মকে বিদ'আত বলে ঘৃণা করতেন । সাহাবীদের কাছে বড় হলো রাসূলে 

আকরাম && -এর রীতি । তার বাইরে তারা একটুও যেতে রাজি ছিলেন না । 
আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন : 
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“আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো বিদ'আত | আর এ সকল বিদ'আতের মধ্যে একটি হলো বাড়ির মধ্যে যে 
সালাতের স্থান বা ঘরোয়া মসজিদ থাকে সেখানে এতেকাফ করা ।”৯২ 

ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । রাসূলুল্লাহ % বাড়ী বা মহল্লার ঘরোয়া মসজিদে ইতিকাফ নিষেধ করেন নি । এর স্বপক্ষে 
অনেক কথা বলা যায় । তবে তিনি তা বর্জন করেছেন । এজন্য সাহাবী তা বিদ'আত বলে অভিহিত করেছেন । 

৬. ৫. ২. ৫. হুবহু অনুকরণ 

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ &8 যা করেছেন তা করা যেমন সুন্নাত, তেমনি তিনি যা 
বর্জন করেছেন তা বর্জন করাও সুন্নাত । আর কর্ম" ও ‘বর্জন’ হুবহু ও অবিকল হলেই তা সুন্নাত হবে, সুন্নাতের সাথে কিছু সংযোজন, 
বিয়োজন বা পরিবর্তন করে পালন বা বর্জন করেলে তা ইত্তিবায়ে সুন্নাত বলে গণ্য হবে না । এখানে আল্লামা ইবনু সীরীনেরই একটি বক্তব্য 
উল্লেখ করছি। প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আবিদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ ১৮১ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ 
করেছেন : 
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“সাল্ত ইবনু রাশিদ নামক একজন্য তাবি-তাবিয়ী দরবেশ পশমী জুববা, পশমী ইযার ও পশমী পাগড়ি পরিধান করে মুহাম্মাদ 
ইবনু সিরীনের নিকট প্রবেশ করেন । ইবনু সিরীন তার পোশাক দেখে বিরক্ত হন । তিনি বিরক্তির সাথে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং 
বলেন: কিছু মানুষ (সর্বদা) পশমি পোশাক পরিধান করেন । তারা বলেন যে, ঈসা (আ) পশমি পোশাক পরিধান করতেন । অথচ যাদের 
বর্ণনা আমি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করি সে সব মানুষেরা (সাহাবীগণ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ & কাতান, পশমি ও সুতি 
কাপড় পরিধান করেছেন । আর আমাদের নবীর সুন্নাত অনুকরণ করাই আমাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় ও বেশি উচিত 1৮৯৮ 

ইমাম ইবনু সিরীন দরবেশগণের ‘সূফী’ বা ‘পশমি’ পোশাক পরিধানের বিষয়ে আপত্তি করে বলছেন যে, ঈসা নবীর সুন্নাতের 
চেয়ে আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত । আবার তিনি নিজেই স্বীকার করছেন যে, রাসূলুল্লাহ 38 পশমি পোশাক পরিধান 
করতেন । তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, এসকল দরবেশ রাসূলুল্লাহ -এর সুন্নাতই অনুসরণ করছেন । তাহলে তার আপত্তিটা কি? 

আপত্তি অনুকরণের “হুবহুত্বে' । রাসূলুল্লাহ $$ এর সামাগ্রিক কর্ম ও বর্জনের সমষ্টিই তার সুন্নাত । তিনি যে কাজ যতটুকু ও যে 
গুরুত্ব দিয়ে করেছেন এবং যতটুকু ও যে গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন সেই কাজ ততটুকুই করা ও বর্জন করাই সুন্নাত । কর্মে, বর্জনে 
বা গুরুত্ব তার কাজের বিপরীত করার অর্থ তার সুন্নাত বর্জন করা ও সুন্নাতের বিরোধিতা করা । ইবনু সিরীন এ কথাই বলেছেন । 

তার কথার অর্থ, কিছু মানুষ সর্বদা পশমী পোশাক পরিধান করেন । তারা মনে করেন যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুতি পোশাক 
পরিধান বর্জন করে পশমি পরিধান উত্তম । এজন্য তারা স্বেচ্ছায় সুতি পরিধান থেকে বিরত থাকেন এবং এ বর্জনকে তাকওয়া, 
দরবেশি বা বুজুর্সির পথ বলে মনে করেন । অথচ আমাদের নবীর সুন্নাত ছিল সুবিধা ও সুযোগমত সুতি বা পশমি পোশাক ব্যবহার 
করা । সুযোগ থাকলেও সুতি পোশাক বর্জন করে পশমি ব্যবহারের অর্থ রাসূলুল্লাহ &-এর সুন্নাত বর্জন করা এবং তার সুন্নাতকে 
দরবেশির জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করা । এজন্যই ইবনু সিরীন বলছেন যে, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উত্তম ও উচিত । 
আর তার সুন্নাত সর্বদা পশমি পোশাক না পরা । 

প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয (৮৩ হি.) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে নামায শেষ করার পরে জোরে 
বলেন: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার” । তখন তাবিয়ী-শ্লেষ্ট প্রসিদ্ধ ফকীহ আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭০ হি.), 
যিনি মসজিদে ছিলেন, বলেন: 


ELI ৩ 13) AEG 

“আল্লাহ একে ধ্বংস করুন! বিদ'আতের জয়ধ্বনি দিচ্ছে 1” 

সালাতের সালাম ফেরানো পরে এরূপ যিক্র, তাসবীহ ইত্যাদি সুন্নাত সম্মত ইবাদত । এ ব্যক্তি সুন্নাত সম্মত যিকরের বাক্য 
সুন্নাত সম্মত সময়ে পাঠ করে একটি সুন্নাত সম্মত ইবাদত পালন করেছেন । শুধু উচ্চস্বরে তা পালন করে যিকরটি পালনের 
পদ্ধতিতে সামান্য ব্যতিক্রম করেছে । এরূপ ব্যতিক্রমও তারা গ্রহণ করতেন না। বরং একে বিদ'আত বলে কঠিনভাবে আপত্তি 
করেছেন। 

৬. ৫. ৩. আল-জামা “আত 

৬. ৫. ৩. ১. অর্থ ও পরিচিতি 

বিভক্তি বিষয়ক একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ৯ মুক্তিপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত দলের পরিচিতি হিসেবে বলেছেন: 
তারা জামা'আত । জামা'আত শব্দটি আরবী জাম’ (৯1) থেকে গৃহীহ, যার অর্থ একত্রিত করা, জমায়েত করা, এঁক্যবদ্ধ করা (1০ 
gather, collect, unite, bring together, join) ইত্যাদি | ‘জামা'আত’ (4৮৮৯) অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠি, বা সমাজ 
(community, society). 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে ‘জামা‘আত’ এবং ‘ইজতিমা’-কে ‘ফিরকা’ ও “ইফতিরাক'-এর বিপরীতে 
ব্যবহার করা হয়েছে । ফিরকা অর্থ দল, গ্রুপ ইত্যাদি । এ অর্থে আরবীতে হিযব, কাউম, জামইয়্যাহ (42৭৯ ০8:4৯) ইত্যাদি 
শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর জামা'আত অর্থ দলবিহীন সম্মিলিত জনগোষ্ঠী বা সমাজ । যে কোনো স্থানে অবস্থানরত সকল মানুষকে 
‘জামা‘আত’ বলা হয় । জামা'আতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথক হলে তাকে ফিরকা বা দল বলা হয়। 

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লী বসে আছেন । এরা মসজিদের জামা'আত | এদের মধ্যে কম বা বেশি 
সংখ্যক মুসন্্রী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাওম বা হিযব, অর্থৎ দল, গ্রুপ 
বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা'আত বলে গণ্য নয় । যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক কোনে পৃথক হয়ে 
বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন । এখন আমরা ইফতিরাক 
ও জামা'আতের রূপ চিন্তা করি । মূলত মসজিদের জামা “আত ভেঙ্গে ইফতিরাক এসেছে ৷ তিনটি ফিরকা মূল জামা'আত থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়েছে । আর বাকি যারা কোনো ‘দল’ বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে “জামা “আত, 
বলতে পারেন । 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থা এরূপই । এটি মূলত কোনো দল বা ফিরকা নয় । সাহাবী-তাবিয়ীগণের অনুসরণে 
যারা মূল ধারার উপর অবস্থান করছেন এবং কোনো দল বা ফিরকা তৈরি করেন নি তারাই “আল-জামা আত" । 
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৬. ৫. ৩. ২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এঁক্য অর্থে আল-জামা “আত 

কুরআন ও হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের বক্তব্যের আলোকে আমরা ‘জামা'আত’ (4৮৯) শব্দের তিনটি প্রয়োগ দেখতে 
পাই: (১) এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজ, অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ, (২) সাহাবীগণ ও (৩) সাহাবীগণের অনুসারী 
তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল ধারার আলিম ও ইমামগণ ৮” 

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে ‘জামা‘আত'বদ্ধ বা দলাদলিমুক্তভবে এক্যবদ্ধ থাকতে এবং দল, ফিরকা তৈরি ইত্যাদি থেকে 
দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাদীসেও অনুরূপভাবে “জামা'আত'-বদ্ধ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন হাদীসের আলোকে 
এ কথা স্পষ্ট যে, জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এক্য বুঝানো হয়েছে, ইমাম বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে এবং ‘বাইয়াত’ 
বলতে রষ্ট্রথধানের আনুগত্যের শপথ বুঝানো হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসুলুল্লাহ 9) বলেছেন: 
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“যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী 
মৃত্যু বরণ করল ।”** 

মু'আবিয়া (রা:) তার জীবদ্দশায় তার পুত্র ইয়াষিদকে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগ দান করেন এবং তার আনুগত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রের 
সকল নাগরিক থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন । ৬০ হিজরীতে মু'আবিয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াঘিদ 
শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃতু বরণ করেন । ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ তার জুলুম- 
অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন | তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর 
ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা নিয়ে । কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ 
মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) মদীনার অধীবাসীগণের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি'র 
নিকট গমন করেন । তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন । ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি । আমি তোমাকে 
একটি হাদীস শুনাতে এসেছি । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: 
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“যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন 
ওজর আপত্তি পাবে না । আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ 
নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল ।”৯৮ 

অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ ৯৯ বলেন: 
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“যে ব্যক্তি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া (রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য ছাড়া) মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে এবং যে 
ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর 
আপত্তি পাবে না ।”৯”” 

মু'আবিয় রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ ৪৪ বলেন: 
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“যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে তার কোন ইমাম নেই (কোন রাষ্ট্র প্রধান ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার সে অধীন নয়), 
অন্য বর্ণনায়: যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই, তাহলে সে 
জাহিলী মৃত্যু বরণ করল ।”* 

এভাবে হাদীস শরীফে সর্বদা জামা'আত বলতে দলাদলিবিহীন রাষ্ট্রীয় এক্য ও সামাজিক এক্য বুঝানো হয়েছে । ফিরকা অর্থাৎ 
দল বা গ্রুপকে “জামা “আত অর্থাৎ এক্য বা এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে । এক হাদীসে হুযাইফা ইবনুল 
ইয়ামান (রা) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ ঞ&-কে ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করত । আমি তাকে খারাপ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, 
এই ভয়ে যে, কি জানি আমি কোনো খারাপের মধ্যে নিপতিত হয়ে যায় কিনা । আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলিয়্যাত 
ও খারাপির মধ্যে ছিলাম । তখন আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ এনে দিলেন । এর পরে কি আবার কোনো অকল্যাণ আসবে । তিনি 
বললেন, হ্যা । আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, হ্যা, তবে তার মধ্যে কিছু জঙ্জাল- 
ময়লা থাকবে । আমি বললাম, সেই জঞ্জাল-ময়লা কি? তিনি বলেন, কিছু মানুষ যারা আমার আদর্শ ও নীতি ছেড়ে অন্য আদর্শ ও রীতি 
অনুসরণ করবে । তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দেখতে পাবে । আমি বললাম, এই ভাল অবস্থার পরে কি আবার খারাপ অবস্থা আছে? 
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তিনি বলেন, হ্যা । জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে আহ্বানকারীগণ (আবির্ভূত হবে), যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করবে । আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চামড়ার মানুষ- 
আমাদেরই স্বজাতি, আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে । আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এই অবস্থায় পড়ে যায় তবে 
আপনি আমাকে কি করতে বলেন, তিনি বলেন: 
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“তুমি মুসলিমদের জামা'আত (সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে । আমি বললাম, যদি তাদের 
কোনো জামা'আত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় 
থাকে), তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল (ফিরকা) সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে । যদি তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে 
ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে । এভাবে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায় ।”৯? 
এসকল হাদীসে সুস্পষ্ট যে, জামা'আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক এঁক্য বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণকে বুঝানো 
হয়েছে । এ সকল নির্দেশের অর্থ হলো, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বসবাস করবেন, সেই সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, 
সামাজিক সিদ্ধান্তাদির সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সেই সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত, তার দল বা গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের 
বিরুদ্ধে যায় ৯৯১ 
৬. ৫. ৩. ৩. সাহাবীগণই মূল জামা'আত 
আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনোরূপ ইফতিরাক বা বিভক্তি ছিল না । তাদের মধ্যে স্বাভাবিক কিছু মতভেদ ছিল, তবে 
কখনোই ইফতিরাক-এর পর্যায়ে যায় নি । তাদের ইখতিলাফ বা মতভেদ ছিল মূলত ব্যবহারিক ও ইজতিহাদী বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতি 
বিষয়ে, যেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক । অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মতভেদ নিষ্পত্তি হয়েছে । আলী (রা)-এর সময়ে রাজনৈতিক 
বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা ইফতিরাক' পর্যায়ে যায় নি । এক্ষেত্রে নিমের বিষয়গুলি লক্ষণীয়: 
প্রথমত: অধিকাংশ সাহাবী আলী রো) ও তার বিরোধিতায় আয়েশা (রা), মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবীর রাজনৈতিক মতবিরোধ ও 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন । তারা আলী (রা)-এর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাকে নৈতিকভাবে 
সমর্থন করতেন । তবে মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশ নেন নি। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল শাবী (১০৪ হি) বলেন, জামাল বা উষ্ট্রের 
যুদ্ধে সাহাবীগণের মধ্য থেকে ৪ জন ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেন নি: আলী, আম্মার, তালহা এবং যুবাইর (৪) ৮৯৯২ 
প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, “যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। 
তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেন নি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম 
ছিল ৮” 
দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যার এরূপ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা সর্বদা একে রাষ্ট্রীয় ও ইজাতিহাদী বিষয় বলেই গণ্য করেছেন । 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে পৃথক ‘দল’ বা ধর্মচ্যুত বলে গণ্য করেন নি । এ বিষয়ে আলী (রা), আম্মার (রা) প্রমুখ 
সাহাবীর সুস্পষ্ট মতামত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে । সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)- 
এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়বাড়িমূলক কথা বললে আলী (রা) বলেন, এরূপ বলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে 
করছি যে, তারা বিদ্রোহী । আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি । আম্মার ইবনু ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং 
আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি ।”৯৯ঃ 
এমনকি খারিজী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্বেও আলী (রা) ও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি । খারিজীগণ 
তাদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ৪ এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে 
কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি । বরং তারা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি 
এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন । যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন 
নি” 
এভাবে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা কখনোই বিভক্তি বা ইফতিরাকের পর্যায়ে যায় নি। মহান আল্লাহ কুরআনে 
ও রাসূলুল্লাহ (8) হাদীসে সাহাবীগণকে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন । এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাবিয়ীগণ থেকে 
শুরু করে পরবর্তী সকল প্রজন্মের সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছেন । আর 


২৬৬ 


'জামা'আত' বলতে সাহাবীগণের পথ ও তৎপরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের পথ বুঝানো হয়েছে । 

এভাবে আমরা দেখছি যে, ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' অর্থ সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসারীগণ" । সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ 
&৪-এর সুন্নাত বুঝানো হয় এবং সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাত সাহাবাহ এর অন্তর্ভুক্ত । আর 'আল-জামাত'আত' বলতে মূলত 
সাহাবীগণের মত ও পথ বুঝানো হয় এবং পরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবিয়গণের মতামত বুঝানো হয়, যারা সাহাবীগণের মত ও পথের 
উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

৬. ৫. ৪. মতভেদীয় বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি 

৬. ৫. ৪. ১. ইফাতিরাক ও বিভক্তির বিষয়াদি 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার মূলনীতি বুঝতে হলে আমাদেরকে আহলুল বিদ“আত ওয়াল ইফতিরাকের 
আকীদার মুলনীতি জানা দরকার | কারণ বিদ“'আতীদের বিদ“আতের বিপরীতেরই তারা সুন্নাত-সম্মত আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন। 
উপরের বক্তব্য ও পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানের আরকানসমূহের মধ্যে কিছু বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে বিভক্তি হয় নি বা বিভক্তি মেনে নেওয়া হয়নি এবং কিছু বিষয়ে বিভক্তি হয়েছে । 

(১) আকীদার উৎস: এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে । বিভ্রান্ত ফিরকাগুলি কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি যুক্তি, দর্শন, 
বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে আকীদার উৎসর ও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে মুতাজিলা 
সম্প্রদায়ের নিকট দর্শন, যুক্তি ইত্যাদিই আকীদার মুল ভিত্তিতে পরিণত হয় । শীয়া সম্প্রদায়ের নিকট ইমামগণ বা ইমামগণের 
প্রতিনিধিদের ব্যাখ্যায় আকীদার মূল উৎসরূপে স্বীকৃত । কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়াও কাশফ, ইলহাম, ইলকা বা “সরাসরি বিশেষ 
জ্ঞানকে তারা আকীদার উৎসরূপে গ্রহণ করে । এ সকল ফিরকার অনুসারীদের নিকট মূলত এ সকল অতিরিক্ত বিষয়ই আকীদার 
মূল উৎস হিসেবে পরিণত হয় । এগুলির ভিত্তিতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য গ্রহণ করে বা ব্যাখ্যা করে বর্জন করে । 

(২) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ: এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মতভেদ নেই | কেউ এ বিষয়ে মতভেদ করলে বা রুবুবিয়্যাতের কোনো 
বিষয় অস্বীকার বা অবিশ্বাস করলে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে। 

(৩) তাওহীদুল উলৃহিয়্যাহ বা তাওহীদুল ইবাদাত ৷ এ বিষয়ে কোনো মতভেদ হয় নি। কেউ আল্লাহর ইবাদতের তাওহীদ 
অস্বীকার করলে বা এ বিষয়ে কাউকে শরীক করলে তাকে কাফির বা মুশরিক বলে গণ্য করা হয়েছে । তাকে আর বিভ্রান্ত মুসলিম 
ফিরকা বলে গণ্য করা হয় নি, বরং অমুসলিম কাফির ফিরকা বলে গণ্য করা হয়েছে । 

(৪) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত । এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে । মূলত মুসলিম উম্মাহর 
অধিকাংশ বিভক্তি ও ফিরকাবাজি এ বিষয়টি নিয়েই । আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা, রেযামন্দি, লিখনি, ক্ষমা, ক্ষমতা, শাস্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়েই 
কাদারিয়াহ, জাবারিয়াহ, খারিজী, মু'তাযিলী, জাহমিয়্যাহ ইত্যাদি সকল ফিরকার উদ্ভব । তাকদীর, পাপী মুমিনের বিধান ইত্যাদি সবই এ 
বিষয় কেন্দ্রিক । 

(৫) রিসালাতের বিশ্বাস । এ বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে । কোনো কোনো সীমালজ্ঘনকারী শীয়া সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ $-এর 
নুবুওয়াতের সর্বজনীনতা, তার আদর্শের অলজ্ঘনীয়তা, তার খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি বিষয় অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফির 
বলে গণ্য করা হয়েছে । সাধারণভাবে শীয়া মতবাদের মধ্যে রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করা হয়েছে । আমরা দেখেছি যে, মুহাম্মাদ 
($৪)-এর প্রতি ভালবাসার দাবি যে, তীর উম্মাতের মধ্যে যাদের বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদেরকে এবং যারা আনুগত্যে-অনুকরণে 
অগ্রগামী তাদেরকেও ভালবাসতে হবে । শীয়াগণ এক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয় । সাধারণভাবে ওলীগণের বিষয়ে 
এবং বিশেষত আলী-বংশের ইমামগণের বিষয়ে ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করে তারা তাদেরকে রিসালাতের কিছু মর্যাদা দিয়েছে এবং এভাবে 
মুহাম্মাদ (8৪)-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা সীমিত করেছে । শীয়া মতবাদে রাসূলুল্লাহ (৯৪)-এর পরে ‘ইমাম’ হিসেবে অথবা ইমামগণের 
‘খলীফা’ হিসেবে অনেক মানুষের ইসমাত বা নিম্পাপত্ব ও অন্রান্ততায় বিশ্বাস করা হয়েছে । কুরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এরূপ 
ব্যক্তিদের বিশেষ অধিকার কল্পনা করা হয়েছে । ফলে রাসূলুল্লাহ $&-এর প্রদত্ত কুরআন ও সুন্নাতের গুরুত্ব মূলত বিনষ্ট হয়েছে । এ বিশ্বাস 
অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহর অবস্থা মূলত তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য গ্রন্থের মত হয়ে যায় । অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে যা কিছুই থাক না 
কেন তা ইমামগণ বা বা ওলীগণ কর্তৃক কাশফ, ইলহাম বা 'ইলমু লাদুনী'-র ভিত্তিতে দেওয়া ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করতে হবে । এর 
বাইরে সব কিছু বাতিল বলে গণ্য হবে । মু'তাধিলা ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় মিরাজ বা অনুরূপ কিছু মুজিযা অস্বীকার বা ব্যাখ্যা 
করেছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ %-এর সাহাবীগণ ও নবীবংশের মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও 
বিভক্তি জন্ম নিয়েছে ৷ আমরা দেখছি যে, শীয়াগণের এ বিভ্রান্তি মুলত আকীদার উৎস কেন্দ্রিক । 

(৫) মালাইকা ও গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিভক্তি দেখা দেয় নি। তবে গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাসের একটি দিক 
আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণের সাথে জড়িত । আর আল্লাহর কালাম বা কথা বিশেষণটির প্রকৃতি নিয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক 
বিভক্তি হয়েছে বলে আমরা দেখেছি ও দেখব । 

(৬) আখিরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে যে মতভেদ ও বিভক্তি হয়েছে তার অন্যতম আখিরাতের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট কবরের 
আযাব, শাফা'আত ও জান্নাতে আল্লাহর দর্শনের বিষয় । এগুলির মধ্যে শাফা“আত ও আল্লাহর দর্শন বিষয়ক মতভেদ মূলত তাওহীদুল 
আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ক মতভেদ । 

(৭) তাকদীরের বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ ও বিভক্তি জন্ম নিয়েছে । এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা 
ওয়াস সিফাত কেন্দ্রিক । মহান আল্লাহর ইলম, ন্যায়বিচার, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করেই এ বিষয়ক 
মতভেদ । 
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(৮) পাপী মুমিনের বিধান বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ হয়েছে । এ বিষয়টিও মূলত তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের সাথে 
সংশ্লিষ্ট । মহান আল্লাহর ক্ষমা, ক্ষমতা, দয়া, প্রতিশ্রুতি ও ন্যায়পরায়ণতার বিশেষণগুলিকে কেন্দ্র করে এ বিষয়ক মতভেদ ও বিভক্তি 
জন্ম নেয়। 

(৯) রাষ্ট্র ও মুসলিম নাগরিকের সম্পর্ক বিষয়ে বিভক্তি ঘটেছে । পাপী মুমিনের বিধান বিষয়কে কেন্দ্র করে মূলত এ বিষয়ক 
বিভক্তি জন্ম নেয় । 

৬. ৫. ৪. ২. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা“আতের মূলনীতি 

আহলুস সুন্নাতের নামের মধ্যেই রয়েছে তাদের মূলনীতি, তা হলো সুন্নাত ও জামা“আত । আকীদার বিষয়ে হুবহু সুন্নাতের অনুসরণ 
করা, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রম কিছুই না বলা, আল-জামা'আত বা সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি- 
তাবিয়ীগণের অনুসরণ করা ও উম্মাতের এঁক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা । এ বিষয় দুটি আমরা উপরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি । নিয়ের 
অনুচ্ছেদগুলিতে মতভেদীয় বিষয়গুলিতে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি । 

৬. ৫. ৪. ২. ১. আকীদার উৎস বিষয়ে মূলনীতি 

উপরের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আকীদার উৎস নির্ধারণে মতভেদই সকল মতভেদের 
উৎস । বিদ“আতী ফিরকাগুলি কুরআন ও হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করে নি । তারা কুরআন-সুন্নাহ আকীদার উৎস বলে স্বীকার করে । 
তবে আমরা দেখেছি যে, অতিরিক্ত উৎসগুলিই তাদের মুল ভিত্তি । কেউ আকল, যুক্তি বা দর্শনের নামে এবং কেউ নবী-ব 
ইমামগণ, ওলীগণ বা তাদের প্রতিনিধিগনের কাশফ, ইলকা, ইলহাম, ইলম লাদুনী, মতামত বা ব্যাখ্যার নামে কুরআন ও হাদীসের 
বিভিন্ন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমত গ্রহণ করেছে বা ব্যাখ্যা করে পরিত্যাগ করেছে । 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বোচ্চ ও প্রধান মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাতের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন এবং কুরআন 
কারীম ও সহীহ হাদীসকে আকীদার একমাত্র মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা । যে কোনো বিষয়ে কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের 
সকল নির্দেশনা সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা । সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণকে এ বিষয়ে আদর্শ 
হিসেবে গ্রহণ করা । কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনের বিষয়ে তাদের মতামতের উপর নির্ভর করা । কুরআন বা হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ 
করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, গুঢুঅর্থ নির্ণয় ইত্যাদির অপচেষ্টা না করে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও সরল অর্থে তা বিশ্বাস করা । কুরআন বা 
হাদীসে যে বিষয় উল্লেখ করা হয় নি সে বিষয় আকীদার অন্তর্ভূক্ত না করা এবং সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো । এ বিষয়ে ইমাম আবু 
হানীফা (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যান্য ইমামের কিছু বক্তব্য প্রথম অধ্যায়ে আকীদার উৎস আলোচনা প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছি । মোল্লা আলী কারী লিখেছেন: 
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“আবু হানীফা (রাহ) সত্যের পথেও বিবাদ-বিতর্ক অপছন্দ করতেন ইমান আবূ ইউসুফ (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেন, আমরা আবু হানীফার নিকট উপবিষ্ট ছিলাম । এমতাবস্থায় কিছু মানুষ দুব্যক্তিকে নিয়ে তথায় আগমন করে বলেন: এ দুজনের 
একজন বলছে, কুরআন সৃষ্ট এবং অন্য ব্যক্তি তার সাথে বিতর্ক করছে ও বলছে, কুরআন সৃষ্ট নয় । তিনি বলেন: এদের উভয়ের 
কারো পিছনে সালাত আদায় করবেন না । আমি বললাম, প্রথম ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করব না একথা ঠিক, কারণ সে 
কুরআনের অনাদিত্ে বিশ্বাস করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করা হবে না কেন? তিনি বলেন, কারণ তারা 
দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক করছে আর দীনের বিষয়ে বিবাদ-বিতর্ক বিদ'আত 1৮৯৯ 
ইমাম তাহাবী বলেন: 
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“আমরা আল্লাহর বিষয়ে অহেতুক চিন্তা গবেষণায় প্রবৃত্ত হইনা । আমরা আল্লাহর দীন নিয়ে বিতর্ক করি না এবং আমরা পবিত্র কুরআনের 
ব্যাপারে কোনো বাদানুবাদে জড়িত হইনা ।”৯৯? 
ইমাম তাহাবী বলেন, 
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“শরীয়ত ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ৯৪ থেকে সহীহ সনদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সত্য ।”৯৮ 
এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন: “প্রত্যেক বিদ“আতী ফিরকার মূলনীতি এই যে, কুরআন ও 
হাদীসের বক্তব্যকে তারা তাদের বিদ'আতের মানদণ্ডে অথবা যাকে তারা 'আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল’ ও ‘যুক্তি’ বলে কল্পনা করে 
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তার মানদণ্ডে বিচার করে । যদি কুরআন-হাদীসের বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তি'র সাথে মিলে যায় তবে তারা সে বক্তব্যটিকে 
“মুহকাম' বা দ্বর্থহীন ও সুস্পষ্ট বলে দাবি করে, তা গ্রহণ করে এবং তাকে দলীল হিসেবে পেশ করে । আর কুরআন-হাদীসের যে 
বক্তব্য তাদের বিদ'আত বা 'যুক্তি'-র সাথে না মিলে সে বক্তব্যকে তারা “মুতাশাবিহ' বা দ্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করে এবং 
তা প্রত্যাখ্যান করে । এই প্রত্যাখ্যানকে তারা “তাফবীয' বা অর্থ-বিচার আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়া বলে আখ্যায়িত করে । অথবা 
তারা এরূপ বক্তব্যের অর্থ বিকৃত করে এবং এরূপ বিকৃতিকে তারা “ব্যাখ্যা” বলে আখ্যায়িত করে । এজন্যই আহলুস সুন্নাত ওয়াল 
জামা'আত কঠিনভাবে তাদের এসকল কর্মের প্রতিবাদ করেছেন । আহলুস সুন্নাতের রীতি এই যে, কোনোভাবেই তারা সহীহ 'নাস্স' 
অর্থাৎ কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোনো বক্তব্য পরিত্যাগ করেন না বা তার বাইরে যান না । কুরআন বা সহীহ হাদীসের মুকাবিলায় 
কোনো 'আকলী দলীল’ বা কোনো ব্যক্তির বক্তব্য তারা পেশ করেন না । ইমাম তাহাবী এ বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন ।”৯৯* 
আকীদার উৎস বিষয়ক মূলনীতিই আহলুস সুন্নাতের সকল আকীদার মুলনীতি ব্যাখ্যা করে । 
৬. ৫. ৪. ২. ২. আল্লাহর নাম ও বিশেষণ বিষয়ে মূলনীতি 
এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি এই যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে যা 
কিছু বলা হয়েছে তা সরল ও স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করা, আল্লাহর কোনো নাম, কর্ম বা বিশেষণকে সৃষ্টির নাম, কর্ম বা বিশেষণের 
সাথে তুলনা করা পরিহার করা এবং সাথেসাথে আল্লাহর নাম, কর্ম বা বিশেষণের সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা 
করা বর্জন করা । যেমন কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন । আবার পাশাপাশি 
মহান আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কথোপকথন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি 
বিশেষণ ও কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । মুজাস্সিমা বা মুশাব্বিহা ফিরকা আল্লাহর এ সকল বিশেষণ সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে 
কল্পনা করেছে। পক্ষান্তরে মু'তাযিলী, জাহমী, কাদারী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকা মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন যুক্তিতে মহান 
আল্লাহর অন্যান্য সকল বিশেষণ ও কর্ম অস্বীকার করেছে । তারা বলে, মহান আল্লাহকে শ্রবণ, দর্শন, হস্ত, মুখমণ্ডল, আরশের উপর 
সমাসীন হওয়া, ক্রোধান্িত হওয়া, কথা বলা ইত্যাদি বিশেষণ বা কর্মে বিশেষিত করার অর্থই হলো তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা । 
কারণ সৃষ্টি শ্রবণ করে, কথা বলে, সমাসীন হয়, সৃষ্টির হস্ত আছে, মুখমণ্ডল আছে.... । কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে, মহান আল্লাহ 
এ সকল বিশেষণের অধিকারী । বরং তিনি এ সকল বিশেষণ থেকে পবিত্র । কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত এ সকল বিশেষণকে রূপক 
অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে | যেমন তার হস্ত অর্থ তার ক্ষমতা বা করুণা, আরশের উপর সমাসীন হওয়ার অর্থ আধিপত্য লাভ করা । 
ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করা, ইত্যাদি । 
আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ বিষয়ে ওহীর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করেন । তারা সকল সিফাত বা বিশেষণ তার প্রকৃত 
অর্থে বিশ্বাস করেন এবং বিশেষণের ধরণ ও পৃকৃতির বিষয় মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন । সাথে সাথে তারা দৃঢ়তার সাথে 
ঘোষণা করেন যে, তার এ সকল সিফাত বা বিশেষণ কোনোভাবেই সৃষ্টির বিশেষণের মত নয় । এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) 
বলেন: 
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“তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয় । তিনি তার সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নয় । তিনি অনাদি কাল 
থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান রয়েছেন তার নামসমূহ এবং তার যাতী (সত্ত্বার সাথে সংশ্লিষ্ট) ও ফি'লী (কর্মমূলক) সিফাতসমূহ-সহ । 
তার যাতী বা সন্ত্বাগত সিফাতসমূহ: হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম’ শ্রবণ), বাসার (দর্শন) 
ও ইরাদা (ইচ্ছা) । আর তার ফি'লী বা কর্মবাচক সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিষৃক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন 
করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ । তিনি তার গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ তিনি অনাদি-অনন্তরূপে 
বিদ্যমান । তার নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি । ... তার সকল বিশেষণই মাখলুকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের 
বিশেষণের বিপরীত বা ব্যতিক্রম । তিনি জানেন, তবে তার জানা আমাদের জানার মত নয় । তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তার ক্ষমতা 
আমাদের ক্ষমতার মত নয় । তিনি দেখেন, তবে তার দেখা আমাদের দেখার মত নয় । তিনি কথা বলেন, তবে তার কথা বলা 
আমাদের কথার মত নয় । তিনি শুনেন, তবে তার শোনা আমাদের শোনার মত নয় । ... তার ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ 
(মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলি উল্লেখ করেছেন । কুরআন কারীমে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ 
করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তার বিশেষণ কোনোরূপ 'স্বরূপ’, কিরূপ, প্রকৃতি বা কিভাবে তা নির্ণয় 
ব্যতিরেকে । এ কথা বলা যাবে না যে, তার হাত অর্থ তার ক্ষমতা অথবা তার নিয়ামত | কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর 


২৬৯ 


সিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া । এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারীয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মানুষদের রীতি । বরং তার হাত 
তার বিশেষণ (সিফাত), কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে | তার ক্রোধ এবং তার সন্তুষ্টি তার দুটি বিশেষণ (সিফাত), আল্লাহর 
অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনোরূপ কিরূপ, কিভাবে বা কেমন করে প্রশ্ন করা ছাড়াই 1১০? 

মোল্লা আলী কারী বলেন: 
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“ইমাম আ'যম (রাহ) তার “ওসীয়াত' নামক পুস্তকে বলেছেন: “আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ আরশের 
উপর সমাসীন, আরশের প্রতি তার কোনোরূপ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং আরশের উপরে স্থিরতার প্রয়োজন ব্যতিরেকে ৷ তিনি আরশ 
ও অন্য সবকিছুর সংরক্ষক | তিনি যদি আরশের মুখাপেক্ষী হতেন তাহলে বিশ্ব সৃষ্টি করতে ও পরিচালনা করতে পারতেন না, বরং 
তিনি মাখলুকের মত পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতেন । আর যদি তার আরশের উপরে উপবেশন করার বা স্থির হওয়ার প্রয়োজনীয়তা 
থাকে তবে আরশ সৃষ্টির পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন? কাজেই আল্লাহ এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র ও অনেক অনেক উর্ধ্বে ৷” 

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (রাহ) খুবই ভাল কথা বলেছেন । তাকে আল্লাহর আরশের উপরে সমাসীন হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন 
করা হলে তিনি বলেন: “সমাসীন হওয়ার বিষয়টি পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ“আত এবং এ 
বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী ৷” 

ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন, 
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“আল্লাহ্‌ সীমা-পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু উর্ধে । যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তাঁকে ষষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন 
করতে পারে না। আল্লাহর আরশ ও কুরসী (আসন) সত্য । প্রতিটি বস্তু তাঁর পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সবকিছুর উর্ধে । 
সৃষ্টিজগত তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না ।”*৭২ 

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইফতিরাকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মতভেদীয় বিষয়ই মহান আল্লাহর তাওহীদুল আসমা ও সিফাত 
বিষয়ক । আর এ জাতীয় সকল বিষয়েই তারা এ মুলনীতি অনুসরণ করেছেন । 

৬. ৫. ৪. ২. ৩. রিসালাত ও বিলায়াত বিষয়ে মূলনীতি 

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করা । রাসূলুল্লাহ ৯৬-এর পরে 
কোনো ব্যক্তির নিষ্পাপত্ব, অভ্রান্ততা বা বিশেষ জ্ঞানে বিশ্বাস না করা । তারা কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদির অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন এবং 
এগুলিকে ব্যক্তি মুমিনের জন্য ‘কারামত’ বা মর্যাদা ও নিয়ামত বলে গণ্য করেন । কিন্তু এগুলিকে আকীদার উৎস হিসেবে বা কুরআন- 
সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না । আলিম বা বজুর্গ ব্যক্তি যতই বড় হোন, তিনি কখনোই ইসমাত বা অন্রান্ততার পদমর্যাদা 
পাবেন না । তার অনেক সঠিক মতের পাশাপাশি কিছু ভুল মত থাকবে এটাই স্বাভাবিক । শুধু স্বাভাবিকই নয়, বরং সুনিশ্চিত । এ বিষয়ে 
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“প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু মত গ্রহণ করা হয় এবং কিছু মত বাদ দেওয়া হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম এ কবরে যিনি শায়িত আছেন 
তিনিই, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ 8 ৮১০০ 

এভাবে আহনুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ($৪)-এর পরে আর কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা 
হয় না । কুরআন ও সুন্নাতের মানদণ্ডে যাচাই করেই সকল কথা গ্রহণ করতে হবে । কারো কথা দিয়ে কুরআন বা সুন্নাত বিচার করা যায় 
না, বরং কুরআন ও সুন্নাত দিয়ে প্রত্যেকের কথা যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে । অমুক বলেছেন কাজেই তা দীনের প্রমাণ বা আকীদার 
দলীল এরপ চিন্তা করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই । 

আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি.) তার “আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ” ও অষ্টম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী 
ইমাম আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসউদ ইবনু উমর আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি) তার “শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ” -তে লিখেছেন: 
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“হক্পন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয় । 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা “আত সাহাবীগণ, নবী-বংশ এবং নেককার মানুষদের ভক্তি ও ভালবাসায় তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করেছেন । তারা নেককার মানুষদেরকে ভালবাসেন, কিন্তু কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করেন না । তারা সকল মুমিনকে আল্লাহর ওলী 
বলে গণ্য করেন, যার তাকওয়া ও কুরআন-সুন্নাতের আনুগত্য যত বেশি সে তত বেশি কামিল ওলী বলে বিশ্বাস করেন । তবে 
কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে যাদের বিষয়ে জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়া অন্য কাউকে সুনিশ্চিত ‘ওলী’ বলা 
তো দুরের কথা, সুনিশ্চিত জান্নাতী বলেও সাক্ষ্য দেন না। বরং তাদের বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের জান্নাতের 
আশা করেন । এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেন: 
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“নবীগণের (আ) পরে মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন আবু বাক্র সিদ্দীক, তার পরে উমার ইবনুল খাত্তাব 
আল-ফারূক, তার পরে যুনুরাইন উসমান ইবনু আফ্ফান, তার পরে আলী ইবনু আবী তালিব আল-মুরতাযা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম 
আজমাঈন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তার আজীবন আল্লাহর ইবাদতের থেকেছেন এবং সত্যের উপরে ও সত্যের 
সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন । আমরা তাদের সকলকেই ভালবাসি ও ওলী হিসেবে গ্রহণ করি । আমরা রাসূলুল্লাহ ($৪)-এর কোনো 
একজন সাহাবীর বিষয়েও ভাল কথা ছাড়া কিছু বলি না ।"১০5৫ 

এ বিষয়ে ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 
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“আমরা রাসূলুল্লাহ $৪-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি । তাদের কারো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারো প্রতি 
অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না । যারা সাহাবীগণকে বিদ্বেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাদের উল্লেখ করে আমারা 
তাদেরকে ঘৃণা করি । আমরা তাদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না । ... রাসূলুল্লাহ (৯8) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে 
তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি । 
কেননা, তাঁর উক্তি সত্য |... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (38)-এর সাহাবীগণ, তাঁর নিঙ্কলুষ সহধর্মিনী ও পুত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে 
উত্তম মন্তব্য করলো সে নেফাক থেকে মুক্ত হলো । প্রথম যুগের সালফে সালেহীন ও তাঁদের সঠিক অনুসারী পরবরতীকালের আলেমগণ 
যারা হলেন কল্যাণ ও এঁতিহ্যের প্রতীক এবং ধর্ম জ্ঞানে পারদর্শী চিন্তাবিদ, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সাথে তাঁদের উল্লেখ করতে 
হয়। আর যে তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী 1৮১১ 
চতুর্থ অধ্যায়ে কারামাতুল আউলিয়া প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, উম্মাতের ওলীগণের পরিচয়ে ইমাম তাহাবী বলেছেন: “সকল মুমিন 
করুণাময় আল্লাহর ওলী । তাদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট 
সম্মানিত” আমরা আরো দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখ ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, ঈমান ও 
মা'রিফাতের দিক থেকে সকল মুমিনই সমান, কাজেই বেলায়াতের কমবেশি তাকওয়া ও আনুগত্য অনুসরণের ভিত্তিতেই হয়, কোনো 
ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক, বংশ, ইত্যাদির কারণে নয় । 
মুমিনদের বিষয়ে ও ওলীগণের বিষয়ে এ হলো আহলুস সুন্নাতের সাধারণ আকীদা । শীয়া বা অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মত 
তারা ওলীগণের মর্যাদা বিষয়ক সাধারণ আয়াত ও হাদীসকে পুঁজি করে নির্দিষ্ট কাউকে ওলী বলে নিশ্চিত করেন না বা তাকে অন্রান্ত 
বলে দাবি করে তার মতামতকে কুরআন বা হাদীসের একমাত্র ব্যাখ্যা বা আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র 
কুরআন বা হাদীসে যাদেরর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাদেরকেই জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেন । আর তাদের জান্নাত ও 
বিলায়াতের সাক্ষ্যকে তারা অন্রান্ততার সাক্ষ্য বলে গণ্য করেন না । বরং তারা রাসূলুল্লাহ $&$-এর পরে কাউকে মা'সুম বা নিম্পাপ, 
নিভুল বা অন্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন না । ইমাম তাহাবী বলেন: 
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“নেককার বা ইহসান অর্জনকারী মুমিনদের বিষয়ে আমরা আশা পোষণ করি যে, মহান আল্লাহ দয়া করে তাদের ক্ষমা 


২৭১ 


করবেন এবং জান্নাত প্রদান করবেন, তবে আমরা তাদের বিষয়ে নিশ্চিত নিরাপত্তা অনুভব করি না এবং তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য 
প্রদান করি না। আর আমার পাপী মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতি অনুভব করি । তবে তাদেরকে নিরাশ 
করি না রঃ ০০ 

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: “বিষয়টি যেহেতু এরূপ সেহেতু রাসূলুল্লাহ $ যার বিষয়ে জান্নাতের 
সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া উম্মাতের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে তাকে জান্নাতী বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, বরং আমরা নেককার বা 
ইহসানের পর্যায়ে পৌছানো মুমিনদের জন্য আশাবোধ করি এবং তাদের বিষয়ে ভীতিও বোধ করি 1”? 

ইমাম তাহাবী অন্যত্র বলেন: 
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“আমরা মুমিনদের কাউকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ কারই না 1”১০৯ 

এর ব্যাখ্যায় ইবনু আবিল ইয্য বলেন: “ইমাম তাহাবী বলছেন যে, আমরা আহলু কিবলার মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির 
বিষয়ে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী । কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ৯৪ যার বিষয়ে জান্নাতী বলে সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকেই আমরা 
জান্নাতী বলি, যেমন আশারায়ে মুবাশৃশারা । আমরা যদিও বলি যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুমিনদের যাকে চান আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ 
করাবেন এবং এরপর শাফা“আতকারীদের শাফা'আতে তাদেরকে সেখান থেকে বের করবেন, তবে আমরা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিষয়ে 
নিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকি । ওহীর জ্ঞান ছাড়া আমরা তার জান্নাতের সাক্ষ্য দেই না, জাহান্নামের সাক্ষ্যও দেই না। 
কারণ প্রকৃত বিষয় তো গুপ্ত রয়েছে। কে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তার কি অবস্থা ছিল তা আমরা কেউ জানি না। 
তবে আমরা নেককার বা ইহসান অর্জনকারীদের সম্পর্কে ভাল আশা করি এবং পাপীদের বিষয়ে ভয় পোষণ করি 1৮১০১ 

৬. ৫. ৪. ২. ৪. পাপী মুমিন বিষয়ক মূলনীতি 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাকফীর বিষয়ক মূলনীতি আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে, পাপী মুসলিমের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত 
ওয়াল জামা “আত মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন । তাদেরকে সুনিশ্চিত জাহান্নামী বা জান্নাতী বলেন নি। বরং শাস্তি, ক্ষমা বা শাস্তি 
পূর্বক ক্ষমার পর তাদের জান্নাতের আশা পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে 
ইমামগণের বক্তব্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি । 

৬. ৫. ৪. ২. €. রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়ক মুলনীতি 

ইসলামের প্রথম দুটি ফিরকা: শীয়া ও খারিজী ফিরকার উদ্ভব ও উন্মেষ ঘটেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে । রাজনৈতিক 
বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভক্তি ঘটে | বিশেষত খারিজীগণ এ বিষয়ে দুটি আকীদার উদ্ভাবন করে: (১) পাপী ব্যক্তির 
ইমামতের অবৈধতা এবং (২) পাপী ইমামের অপসারণের আবশ্যকতা । তাদের দাবি ছিল যে, পাপী ব্যক্তি কাফির, আর কাফির ব্যক্তি 
সালাতের বা রাষ্ট্রের ইমামতি করতে পারে না । বরং মুমিনের জন্য ফরয যে, এরূপ ইমামের বিরুদ্ধে সংকাজে আদেশ ও অসৎকাজে 
নিষেধের অংশ হিসেবে বিদ্রোহ করবে এবং জিহাদ করে একে অপসারণ করবে । 

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সকল নির্দেশনা গ্রহণ করার মূলনীতির আলোকে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে 
আলিমগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন । তাদের মতে অন্যান্য মুমিনের ন্যায় পাপী শাসকের ক্ষেত্রেও পাপের কারণে তাকে কাফির বলা 
যায় না, যতক্ষণ না সুনিশ্চিত কুফরী বা শিরকে সে নিপতিত হয় । পাপী শাসক-প্রশাসকের পাপ যেমন সমর্থন করা যাবে না, তেমানি তার 
পাপের কারণে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নষ্ট বা বিদ্রোহ করা যাবে না। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় এক্য ও 
শান্তি বজায় রাখতে হবে । ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%ু%) বলেছেন: 

1৯৫ (০.০. ০50০৯ 2 ৪৪9) CUD ০৩ ০৭ এও ক ৪5 4১০৪ ১৩ ১১১৭ ৫ 91) ০৭ 
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“কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে কারণ যদি কেউ 
জামা‘আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের এক্যের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের) বাইরে, দ্বিতীয় বর্ণনায়: রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে এক 
বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল 1৮১, 

উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (8) বলেন, 
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“অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে । যে ব্যক্তি তাদের 


২৭২ 


অন্যায়কে ঘৃণা করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে । আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে । 
কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাচতে পারবে না |)” সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, 
আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বলেন, “না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে 1৮১১২ 
আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ &৪ বলেছেন, 
2০ 019 ৩১ ১৩ এ] এও ৩০ লও 5 209 4d asa Cn ড এও TH 03 46 লও ৮০১ 
“তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হয় এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক 
বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে 
হাত গুটিয়ে নেবে না ।”১৭৯ 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বলেন: 


১১৫৮৯ call ০৭ ১৯৪ ৬ ০৫ ৮৩ ১১০০ 
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“এবং সকল নেককার ও বদকার মুমিনের পিছনে সালাত আদায় বৈধ । 
ইমাম তাহাবী (রাহ) বলেন: 
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“আমরা কিবলাপন্থী প্রত্যেক নেককার ও বদকার মুসলিমের পিছনে সালাত কায়েম করা ... বৈধ মনে করি | ... আমাদের ইমাম বা 
শাসকবর্গ অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ মনে করি না। আমরা তাদেরকে অভিশাপ প্রদান করি না এবং তাদের 
আনুগত্যও বর্জন করি না । আমরা তাদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয মনে করি যতক্ষণ না তারা কোনো 
পাপ কর্মের নির্দেশ দেয় । আর তাদের সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য দু'আ করি । আমরা ন্যায়বিচারক ও দায়িত্ববান-আমানত আদায়কারী 
শাসকদের ভালবাসি এবং জালিম, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্বে খিয়ানতকারীদের ঘৃণা করি । মুসলিম শাসকের অধীনে- সে নেককার হোক আর 
পাপী-বদকার হোক- হজ্জ্ব এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে । কোনো কিছুই এ দুটিকে বাতিল বা ব্যাহত করতে পারে 
না ।”*%৫ 


৬. ৫. ৪. ২. ৬. এঁক্য ও বিভক্তি বিষয়ক মুলনীতি 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি ‘এক্য ও সংহতি’ । বিভ্রান্ত দলগুলির সাথে এ বিষয়ে তাদের মৌলিক পার্থক্য 
রয়েছে । প্রথমত, আকীদার উৎস এক হওয়ার কারণে আহলুস সুন্নাতের আলিমগণের আভ্যন্তরীন মতভেদ সীমিত এবং ব্যাখ্যা বা 
পরিভাষাগত মতভেদ তারা সহজে গ্রহণ করেন এবং এজন্য একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত দলগুলির 
আকীদার উৎস অনেক হওয়াতে তাদের মধ্যকার বিভক্তিও খুবই বেশি । মানবীয় বুদ্ধি, আকল, যুক্তি ইত্যাদির মতপার্থক্যই স্বাভাবিক । 
এছাড়া রাসূলুল্লাহ $&-এর পরে কাউকে "মাসুম" 'অন্রান্ত' বা কারো মতকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করলেও এরূপ অন্রান্তদের একজনের মতের 
সাথে অন্যজনের মতের মিল হয় না। আর এ সকল বিষয় যেহেতু তাদের মতে আকীদার মূল সেহেতু তারা একে অপরকে কাফির বা 
বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে । 

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ সকল মুমিনকে যথাসম্ভব মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন । এমনকি 
সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ফিরকাগুলিকেও তারা কাফির বলে গণ্য না করে বিভ্রান্ত মুমিন বলে গণ্য করতে চেষ্টা করেন । পক্ষান্তরে বিভ্রান্ত 
সম্প্রদায়গুলি একমাত্র নিজেদেরকে ছাড়া অন্য সকলকেই ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেন । এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি 
হলো, যে ব্যক্তি কুরআন বা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কথা বলেছে বা বিশ্বাস পোষণ করেছে তার কথার ওযর খোঁজার চেষ্টা করা । 
আর আহলুল বিদ'আতের মূলনীতি হলো তাদের মতের বিরোধী ব্যক্তি যা বলেছে তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বিরোধী না হলেও তার 
মধ্যে বিরোধিতা সন্ধান করা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার বক্তব্যকে আকীদা বিরোধী বলে প্রমাণ করা এবং এরপ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাকে 
কাফির বা বিভ্রান্ত বলা । 

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আখিরাতে মুমিনগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন, তবে এ দেখার অর্থ কোনো 
মাখলুকের দেখার মত নয়, সৃষ্টির সাথে সকল তুলনার উদ্ধে এ দর্শনের প্রকৃতি মহান আল্লাহই জানেন । এ কথাটি কুরআন ও হাদীসের 
বিভিন্ন সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত এবং কোনো বক্তব্যেরই সরাসরি বিপরীত নয় । তবে মুতাষিলী ও সমমনা ফিরকাগুলি আহলুস সুন্নাতের 
এ আকীদাকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে গণ্য করেছেন । তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন “কোনো কিছুই তার সাথে 
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তুলনীয় নয়’ ৷ আহলুস সুন্নাতের আকীদা এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ আল্লাহকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করার অর্থই হলো মহান 
আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা । কাজেই কুরআন অস্বীকার করার কারণে 'আহলুস সুন্নাত’ কাফির!! 

পক্ষান্তরে মুতািলীদের আকীদা সুস্পষ্টভাবেই কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক । আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ 
মু’তাযিলীদের এ আকীদার কঠিন প্রতিবাদ করলেও এজন্য তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি; কারণ তারা সরাসরি আয়াত ও 
হাদীস অস্বীকার করে না, বরং ব্যাখ্যা করে । 

শীয়াগণ নবী-বংশের ভালবাসার নামে সাহাবীগণকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে মুরতাদ বলে গণ্য করে । তাদের এ বিশ্বাস 
কুরআনের অনেক আয়াত ও অগণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক । তা সত্তেও আহলুস সুন্নাতের আলিমগণ তাদের এ বিশ্বাসের 
যথাসাধ্য ওজর খোজার চেষ্টা করেছেন । পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারিগণ সাহাবীগণ ও নবী-বৎ 
সমানভাবে ভালবাসেন । তাদের এ আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত | তা সত্ত্বেও শীয়াগণ প্রায়শ তাদেরকে 
কাফির বলে ঘোষণা করেছেন এ যুক্তিতে যে তীরা নবী-বংশকে ভালবাসেন না । 

এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন বক্তব্য আমরা উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে ও তাকফীর অধ্যায়ে দেখেছি । ইমাম তাহাবী বলেন: 
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“আমরা দলাদলিমুকত বা এক্যবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং বিভক্তি ও দলাদলিকে বিভ্রান্তি ও শাস্তি বলে 
মনে করি ।”* 

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য বলেন: “মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আহলু কিতাব বা ইহুদী- 
নাসারাদের সাথেও উত্তমভাবে ছাড়া বিতর্ক না করতে, শুধু তাদের মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের সাথে ছাড়া ।৮১' তাহলে আহলু 
কিবলার সাথে বিতর্কের আদব কেমন হতে পারে? আহলু কিবলা তো অন্তত আহলু কিতাবের চেয়ে উত্তম । কাজেই তাদের মধ্যে যারা 
জুলুম করেছে তারা ছাড়া কারো সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া বিতর্ক করা যাবে না । এরূপ কেউ ভুল করলে বলা যাবে না যে, সে কাফির । 
রাসূলুল্লাহ && যা পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে বিধান প্রদান করেছেন তা সে পরিত্যাগ করেছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করার পরে 
তার কুফরীর বিধান দেওয়া যায় । মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ত্রান্তি ক্ষমা করেছেন ।”** 

৬. ৫. ৫. আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় ইমামগণ 

উপরে আমরা মুসলিম উম্মাহর ইফতিরাক বা দলাদলি ও ফিরকা-বিভক্তির কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি জানতে পেরেছি । এ 
প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর আলিম ও ইমামগণ বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করতে এবং সঠিক আকীদা ব্যাখ্যা 
করতে সচেষ্ট থাকেন । এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার প্রসিদ্ধ ৪ মুজতাহিদ ইমাম বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন । এখানে কয়েকটি বিষয় 
লক্ষণীয়: 

প্রথমত, আকীদার মূলনীতিতে তারা একমত ছিলেন । এতে তাদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না । ইমাম আবু হানীফার (রাহ) 
তার ফিকহুল আকবারে যে আকীদা লিখেছেন এবং ইমাম আবৃহানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ)-এর 
আকীদা বর্ণনা করে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রাহ) যা লিখেছেন তাই ৪ ইমামের আকীদা । আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক ব্যাখ্যার 
ন্যায় সামান্য দু-একটি বিষয়ে খুটিনাটি বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া তাদের আকীদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 

দ্বিতীয়ত, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যায় তারা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন । সকল বিদ“আতের বিরুদ্ধে তারা 
ছিলেন খগড়হস্ত । বিশেষত আকীদাগত বিদ'আতের বিরুদ্ধে তারা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতেন । তাদের গ্রন্থাবালিতে বিভিন্নভাবে 
আকীদার বিষয় আলোচনা করেছেন । 

তৃতীয়ত, ৪ ইমামের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা (রাহ) ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (রাহ) আকীদার বিষয়ে অনেক 
গ্রন্থ রচনা করেন । বস্তুত ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ হওয়া সত্তেও ফিক্হ-এর বিষয়ে নিজে কোনো 
গ্রন্থ রচনা করেন নি । তার ফিকহী মতামতসমূহ আমরা তার ছাত্রদের লেখা গ্রন্থাদি থেকে জানতে পরি । কিন্তু তিনি আকীদার বিষয়ে 
অনেকগুলি পুস্তিকা রচনা করেন । এগুলির মধ্যে “'আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 

চতুর্থত, ইমাম আবু হানীফা (রোহ)-এর আকীদা ব্যাখ্যায় ইমাম তাহাবীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয় । ইমাম আবু জা'ফর 
আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাহাবী ২৩৯ হিজরীতে মিসরে জন্গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইলম শিক্ষা, প্রচার ও 
ব্যাপক খিদমাত ও প্রসিদ্ধির পরে ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন | তিনি হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণের অন্যতম ছিলেন । 
তার রচিত “আকীদাতু আহলিস্‌ সুন্নাতি ওয়াল জামা “আত' পুস্তিকাটি আহলুস সুন্নাতের আকীদা ব্যাখ্যায় মুসলিম উম্মাহর সর্বজন 
স্বীকৃত ও পঠিত বই । এ পুস্তকের প্রথমে তিনি বলেন: 
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“এ হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার বর্ণনা, যা মিল্লাতের ফকীহগণ: ইমাম আবু হানীফা নু*মান বিন সাবিত 
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কৃফী (১৫০হি), আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম আল-আনসারী (১৮২হি) ও আবু আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ 
হি)-এর মাযহাবের ভিত্তিতে রচিত । তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হোন । তারা দীনের উসূল বা মূলনীতির বিষয়ে যে আকীদা 
পোষণ করতেন এবং যে নীতিতে তাঁরা রাব্বুল আ'লামীনের আনুগত্য করে গেলেন তারই অনুসরণে রচিত ৮১৯ 

হানাফী মাযহাবের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সাদরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আলাউদ্দীন আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল 
ইয্য দিমাশকী (৭৩১-৭৯২ হি) রচিত 'শরাহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ" পুস্তকটিও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা 
ব্যাখ্যায় সর্বজন স্বীকৃত ও প্রামাণ্য পুস্তক । 

পঞ্চমত, আকীদার বিষয়ে ৪ মুজতাহিদ ইমামের একমত হওয়ার মূল কারণ আকীদার উৎসের বিষয়ে তাদের একমত্য । আমরা 
দেখেছি যে, আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির মূল কারণ আকীদার উৎস ও ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তি । উৎসের বিষয়ে মতভেদ না হলে 
ব্যাখ্যায় মৌলিক কোনো মতভেদ হয় না । যারা আকীদার ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও হাদীসকে উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কুরআন- 
হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়গণের ইজমা বা জামা “আতকে মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে মূলত সামান্য শাব্দিক বা 
ব্যাখ্যাগত কিছু মতভেদ ছাড়া কোনো মৌলিক মতভেদ নেই | কারণ মূল উৎস এক এবং তা বহুমুখি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই । 

পক্ষান্তরে যারা ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, যুক্তি, দর্শন ইত্যাদিকে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকীদার উৎস হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন তাদের মধ্যে মতভেদ ব্যাপক এবং মতভেদের সমাধান অসম্ভব । কারণ উৎস বহুমুখি এবং সেগুলির একমুখি হওয়ার কোনো 
সম্ভাবনা নেই । মানবীয় ইজতিহাদ, কিয়াস, আকল, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিবেক ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের সাথে অন্য জনের অমিল হবেই । 
যুগ, দেশ, পরিবেশ ও ব্যক্তির কারণে এগুলি ভিন্নতা দেখ দেবেই । কাজেই আকীদার ক্ষেত্রেও বিভাজন, বিভক্তি ও দলাদলি আবশ্যস্তাবী । 

ইজতিহাদ, বুদ্ধি, আকল বা কিয়াস-এর প্রয়োজন হয় ফিকহের ক্ষেত্রে । কারণ যুগের পরিবর্তনে কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ 
অনেক নতুন বিষয় মুসলিমের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সে বিষয়ে বিধান দিতে হয় ফিকহের ক্ষেত্রে । কিন্তু আকীদার বিষয় 
তা নয়। কুরআন বা হাদীসে নেই এরূপ কোনো বিষয় মুসলিমের আকীদার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না । আকীদার সম্পর্ক গাইবী 
জগতের সাথে এবং আল্লাহ, ফিরিশতা, নবীগণ, কিতাব, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদির সাথে । এসকল বিষয়ে কোনো কিছু রাসূলুল্লাহ 38- 
এর যুগে ছিল না কিন্তু পরে মুমিনের আকীদা বা বিশ্বাসের সাথে সংযোজিত না হলে তার আকীদার ত্রুটি হতে পারে এরূপ বাতুল চিন্তা 
কোনো মুসলিম করেন না । এ বিষয়ে ৫ম হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা ইবনু আব্দল বার্র ইউসুফ ইবনু 
আব্দুল্লাহ (৪৬৩ হি) বলেন: 
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“সকল দেশের ফকীহগণ এবং আহলুস সুন্নাতের সকল ইমাম, যারা হাদীস ও ফিকহের ইমাম তারা সকলেই একমত যে, 
ইলমুত তাওহীদ বা ইলমুল আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস নিষিদ্ধ এবং ফিকহী আহকামের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রযোজ্য 1”*°* 

এভাবে সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী মূলধারার মুসলিম উম্মাহ বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত একমত যে, বিশ্বাসের 
একমাত্র উৎস ওহীর জ্ঞান এবং ওহীর জ্ঞান অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের একমত্য অর্থাৎ তাদের ইজমা বা 
জামা'আতের উপর নির্ভর করতে হবে । 

এজন্য ৪ ইমাম একমত যে, আকীদার উৎস মূলত দুটি: (১) কুরআন কারীম এবং (২) সহীহ হাদীস । আর কুরআন ও হাদীসের 
ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ইজমা বা জামা'আত হলো তাদের মানদণ্ড । তারা একমত যে, কুরআন-হাদীসে যা 
যেভাবে আছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা নেই তা আকীদর অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে না এবং সে বিষয়ে কোনো কথা বলার 
প্রয়োজন নেই । একান্ত প্রয়োজনে কুরআন ও হাদীসের সকল বক্তব্য সঠিক অর্থে ব্যাখ্যা ছাড়া গ্রহণ করার জন্য সমন্বয় মূলক কিছু কথা 
বলা যেতে পারে । এরূপ কথাও ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য এবং আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য নয় । এজন্য এরূপ বিষয়ে মতভেদ 
মেনে নেওয়া হয়েছে । 

আমরা ইতোপূর্বে ধর্মীয় ব্যাপারে, এবং বিশেষত গাইবী বিষয়ে ইজতিহাদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলা এবং ওহীর কথাকে বিনা 

বিতর্কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ), ইমাম তাহাবী (রাহ) প্রমুখের বক্তব্য দেখেছি । 

৬. ৫. ৬. শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর নসীহত 

আহলুস সুন্নাত ও আহলুল বিদ“আত বিষয়ে শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী রাহ. (৪৭১-৫৬১ হি) তার গুনিয়াতুত তালিবীন গ্রন্থে 
নিম্নরূপ নসীহত করেছেন: “সতর্ক ও জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তির উচিত আল্লাহর বাণী আর রাসুলে খোদা (সা)-এর হাদিস সমুহের সাধারণ ও 
বাহ্যিক অর্থ অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমল অর্থাৎ কাজ করা ও অনুগত থাকা । এ ব্যাপারে নতুন কথা প্রচার করা, মনগড়া কোন কিছু 
বলা, কথা কমবেশী করা ও নিজ ইচ্ছা মোতাবেক ব্যাখ্যা দেয়া নিতান্তই অনুচিত । লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, শরীআতে বেদআতের প্রচলন 
ও পথভ্রষ্টতার কোন অবকাশ না থাকে; কারণ এ পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে ৷... 

সুন্নাত ও জমাত: মূলত প্রত্যেক মু'মিন লোকের উপরে সুন্নাত ও জামা'আতের অনুসরণ ওয়াজিব । সুন্নাত বলতে সেই পথ 
বুঝায়, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (&8) যে পথে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন ৷ আর জামাত বলতে চার খলিফা (%)-এর প্রদর্শিত পথ; 
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তাদের খেলাফত কালে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্তবলী ৷ প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সবাই ছিলেন সরল সঠিক পথের সন্ধানদাতা, এ কাজে 
তাঁদের যোগ্যতা প্রশ্নীতীত; কারণ তাঁদের পথের সন্ধান দেয়া হয়েছিল, (আল্লাহ্‌ তায়া'লা দিয়েছিলেন) । 

আহলে বেদাত: ভাল হয় বেদাতী লোকজনের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেয়া; তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া; 
তাদের সালাম না করা । আমাদের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, বেদাতবকারীকে সালাম করলে বুঝা যায়, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব 
আছে । কেননা রাসুল (8৪) এরশাদ করেন, “তোমরা পরস্পর সালাম দেয়ার প্রথা চালু কর, যাতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় তোমাদের 
মধ্যে ।.... 

বেদাতীদের চিহ্ন ও পরিচয়: কতিপয় চিহ্ন ও বৈশিষ্ট বিদ্যমান, যা দ্বারা আহলে বিদাতী মানুষকে চেনা সহজ | বেদাতী মানুষ 
হাদিসকে অবজ্ঞা করে । বেদাতী জেন্দিক গোত্র আহলে হাদিস (আহলুস সুন্নাহ) অর্থাৎ হাদিস অনুসারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয় । 
ক্বাদরিয়া ফেরকা আখ্যা দেয় মুজাব্বিরাহ । হাদিস অনুসারীদের মুশাব্বিহাহ বলে জাহমিয়্যাহ গোত্র আর রাফেজিরা বলে নাসেবাহ । এ 
ধরণের অবজ্ঞা-সূচক নামকরণের কারণ হল, এ সকল বেদাতী দল হাদীস অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে থাকে । মূলত 
আহলে সুন্নাত তথা হাদিস অনুগামী ব্যক্তিদের পরিচয় একটা মাত্র নামেই, তা হল, আহলে হাদিস (অর্থাৎ আহলু সুন্নাহ) ৷ এ ছাড়া অন্য 
নামে তারা আখ্যায়িত নন । বস্তুত বেদাতী মানুষ নিজেদের জন্য যে উপাধী (আহলে সুন্নাত) গ্রহণ করে থাকে তা ভিত্তিহীন, কেননা তাদের 
জীবন এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয় |... 

মুক্তিপ্রাপ্ত দল: উল্লেখিত তেহাত্তর শ্রেণীর কথা রাসুলে মাকবুল (3৪) বলে গিয়েছেন । এদের মধ্যে মাত্র একটা শ্রেণী নাজাত অর্থাৎ 
মুক্তি লাভ করবে । এবং সেই দল হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামানত । এ দলকে ক্বাদরিয়া ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের লোক মুজাবিবরা নামে 
অভিহিত করে থাকে | কারণ হিসেবে বলে, এ দল মনে করে সমগ্র সৃষ্ট জগত আল্লাহ্‌ তায়া'লার ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারাই উদ্ভূত । মুরজিয়া 
শ্রেণী উক্ত দলকে শাককিয়া নাম দেয়; কারণ তারা ঈমানে-হাস-বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলে, ইনশা'ল্লাহ আমি একজন 
মু'মিন । রাফেজী শ্রেনী বলে, এ দল নাছাবিয়া, কেননা এ দলের নিয়ম দলের সমস্ত লোকের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে তারা ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) 
মনোনীত করে থাকে ।.... বাতেনিয়া শ্রেণী উক্ত দলকে বলে হাশাবিয়া । কারণ উক্ত দলের লোকজন রাসুলে করিম (3৪)-এর হাদিস ও 
সাহাবায়ে কেরামদের জীবন অনুসরন করে থাকে । এ ভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’ত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী দলকে অন্যান্য শ্রেণীর 
মানুষেরা যেমন খুশী তেমন নাম দিয়েছে, অথচ তাদের প্রদত্ত কোন নামই এ দলের উপযুক্ত নয়, প্রযোজ্য হতে পারে না । প্রকৃত পক্ষে এ 
দলের যথার্থ ও সঠিক নাম আহলে সুন্নাত এবং আসহাবে হাদিস । তারা হাদিসের অনুসারী, রাসুলের অনুসারী হিসেবেই এ নাম পাওয়ার 
যোগ্য 1৮২ 


৬. ৬. বিভ্রান্ত দল-উপদলসমুহ 


আমরা উপরে দেখেছি যে, সাহাবী-তাবিয়াগণ আহলুস সুন্নাতের বিপরীতে আহলুল বিদ'আত উল্লেখ করছেন । আর 
জামাআতের বিপরীতে রয়েছে ইফতিরাক বা “তাফার্রুক" যার অর্থ বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি । এজন্য আহলুল বিদ“'আতকে আহলুল 
বিদ'আত ওয়াল ইফতিরাক বলা হয় । এছাড়া সাহাবী-তাবিয়ীগণ এদেরকে আহলুল আহওয়া (*19৯১। ৭১) বা প্রবৃত্তির অনুসারীগণ 
বলে আখ্যায়িত করতেন । বিদ'আত (+৮-৪|) ও হাওয়া (৪৬৫1) শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যবহার আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি । এখানে আমরা 
এ সকল ফিরকার পরিচয়, ইতিহাস ও মতাদর্শ আলোচনা করব । 

৬. ৬. ১. ফিরকার সংখ্যা ও ৭৩ ফিরকা 

উপরের কোনো কোনো হাদীসে মুসলিম উম্মাহর ফিরকাসমূহের সংখ্যা ৭৩ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । দ্বিতীয় হিজরী 
শতক থেকেই অনেক আলিম মুসলিম উম্মাহর ৭৩ ফিরকার নাম নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন । দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ 
তাবি-তাবিয়ী আলিম ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (১৮০হি) বলেন: “মুসলিম উম্মাহর ফিরকাগুলির মূল ৪টি ফিরকা: শীয়া, 
হাররীয়্যাহ খেরিজী), কাদারিয়্যাহ ও মুরজিয়্যাহ । শিয়াগণ ২২ ফিরকায় বিভক্ত হয়, খারিজীগণ ২১ ফিরকায় বিভক্ত হয়, কাদারিয়্যাহ 
ফিরকা ১৬ ফিরকায় বিভক্ত হয় এবং মুরজিয়াগণ ১৩ ফিরকায় বিভক্ত হয় ।”১২২ 

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু হাতিম রাযী (২৭৭ হি) বলেন: “আলিমগণ বলেছেন যে, এ উম্মাতের ইফতিরাক 
বা বিভক্তির শুরু হয়েছি যিনদীকগণ, কাদারিয়্যাহ, মুরজিয়্যাহ, রাফিযী (শীয়া) ও হাররিয়্যাহ খোরিজী) এ দলগুলির মাধ্যমে । এরাই 
হলো সকল ফিরকার মূল । এরপর প্রত্যেক ফিরকা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছে । তারা একে অপরকে কাফির বলেছে এবং একে 
অপরকে জাহিল বলেছে । যিনদীকগণ ১১ ফিরকা, খারিজীগণ ১৮ ফিরকা, রাফিষীগণ (শীয়াগণ) ১৩ ফিরকা, কাদারিয়্যাহগণ ১৬ 
ফিরকা, মুরজিয়্যাহগণ ১৪ ফিরকায় বিভক্ত । মোট ৭২ ফিরকা 1”১০২৩ 

শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) (৫৬১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ৭৩ ফিরকা মূলত ১০ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত । এ দশ দল 
হল আহলু সুন্নাত, খারিজী, শিয়া, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, মোশাব্বিয়া, জাহ্মিয়া, জাবারিয়া, নাজারিয়া এবং কালাবিয়া । অন্যান্য 
ফিরকা এ দশ ফিরকার মধ্যে শামিল 1১৯ 

অনেক আলিম মনে করেন যে, ৭৩ ফিরকা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ % তার উম্মাতের বিষয়ে এ 


২৭৬ 


ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । কাজেই কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আরো অনেক ফিরকার আবির্ভাব ঘটতে 
পারে । কাজেই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ৯-এর বলা মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে । 

যারা ইসলামের মূল তাওহীদ, রিসালাত ও আরকানুল ঈমানে বিশ্বাস করেন বলে দাবি করেন, এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোনো 
বিশ্বাস পোষণ করেন বলে দাবি না করেন, ইসলামের সর্বজন-পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোনো বিষয় অস্বীকার করেন না অথচ তাদের 
নিজেদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকীদার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা কুরআন-হাদীসে নেই বা রাসূলুল্লাহ $৪$ থেকে ও সাহাবীগণ থেকে 
সুপরিজ্ঞাত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম, তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফিরকা বলে গণ্য করতে হবে । 

আর যারা তাদের বিশ্বাস- আকীদায় রাসূলুল্লাহ 3% ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন, তারা যা বলেছেন তা বলেন এবং 
তারা যা বলেন নি তা আকীদার মধ্যে সংযোগ করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা 
প্রমাণিত হয় তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা“আত বলে গণ্য করতে হবে । 

৬. ৬. ২. প্রসিদ্ধ ফিরকাসমূহ 

আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মূল প্রসিদ্ধ ফিরকা ছিল ৪টি: (১) শীয়া, (২) খারিজী, (৩) কাদারিয়্যাহ ও 
(৪) মুরজিয়্যাহ । ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ফিরকা ৯টিতে পরিণত হয়: (১) খারিজী (২) মুতাযিলা (৩) মুরজিয়া (8) শিয়া 
(৫) জাহ্মিয়্যাহ (৬) নাজারিয়া (৭) জাবারিয়া ৮৮) কালাবিয়া (৯) মুশাব্বিহা । 

এদের অধিকাংশ ফিরকাই ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আরো অনেক নতুন ফিরকার উদ্ভব ঘটেছে । এ সকল 
প্রাচীন ফিরকার মধ্যে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় এখনো বিদ্যমান । এছাড়া অন্যান্য ফিরকার কিছু চিন্তাভাবনা বা বিক্ষিপ্ত আকীদা 
বর্তমান যুগে পাওয়া যায় । এখানে সংক্ষেপে মূল ফিরকাগুলির বর্ণনা প্রদান করছি। 

৬. ৬. ৩. শীয়া ফিরকা১ 

৬. ৬. ৩. ১.উৎপত্তি ও মূলনীতি 

শীয়া ও খারিজী: মুসলিম উম্মাহর প্রথম ও প্রধান এদুটি ফিরকার উদ্ভব ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে । শীয়া (221) শব্দের 
অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী ইত্যাদি । পারিভাষিকভাবে শীয়া বলতে শীয়াতু আলী (৮৮ 24৫) বা আলীর (রা) দল, আলীর অনুসারী 
বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয় । শীয়া ফিরকার মূল ভিত্তি আলী (রা) তার বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি । এ দাবিকে কেন্দ্র 
করে অগণিত আকীদা তাদের মধ্যে জন্য নিয়েছে । 

রাসূলুল্লাহ $৪-এর আগমনের সময় আরবে কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলেও পার্শবর্তী অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল । যদিও 
গ্রীসে এক সময় “ডেমোক্রাসী' বা “গণতন্ত্র বলে কিছু চালু হয়েছিল তবে তা টিকে থাকে নি । রাসূলুল্লাহ $৪-এর আগমনের সময়ে বিশ্বের 
সর্বত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল বংশতান্ত্রিক বা রক্তসম্পর্ক ভিত্তিক । রাষ্ট্রের মালিক রাজা । তার অন্যান্য সম্পদের মতই রাষ্ট্রের মালিকানাও লাভ করবে 
তার সন্তানগণ বা বংশের মানুষেরা । রাজ্যের সকল সম্পদ-এর মত জনগণও রাজার মালিকানাধীন । রাজা নির্বাচন বা রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে 
তাদের কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ বা অধিকার নেই । রাজা তার রাজ্যের সম্পদ ও জনগণকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন । 

এছাড়া অধিকাংশ ধর্মও ছিল বংশতান্ত্রিক । ইহুদী ধর্ম, পারস্যের মাজুস ধর্ম, মিসরের প্রাচীন ধর্ম ও অন্যান্য অনেক 
ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই রক্তসম্পর্কের বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও অলৌকিকত্বের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল । 

এ সময়ে আরবে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আরবরা রাষ্ট্রিয় আনুগত্য বুঝতো না। তারা বুঝতো কবীলা বা গোত্র 
প্রধানের আনুগত্য । বিচ্ছিন্নভাবে ছোট বা বড় গোত্রের অধীনে তারা বাস করত । গোত্রের বাইরে কারো আনুগত্য বা অধীনতাকে তারা 
অবমাননাকর বলে মনে করত । এছাড়া ব্যক্তি সাতন্ত্্যবোধ, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদি তাদেরকে নিজের মতের বাইরে অন্যের মত গ্রহণ 
করতে বাধা দিত । 

রাসূলুল্লাহ % সর্বপ্রথম আরবে একটি আধুনিক জগগণতান্ত্রিক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন । এ ব্যবস্থার দুটি বিশেষ 
দিক ছিল: (১) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক ও অধীনস্থের নয়, বরং মালিক ও ম্যানেজারের । তবে মালিক রাজা নন । রাষ্ট্রের মালিক 
জনগণ । রাজা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধি বা ম্যানেজার হিসেবে তা পরিচালনা করবেন । জনগণই তাকে মনোনিত করবেন এবং জনগণ 
তাকে সংশোধন বা অপসারন করবেন । (২) রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা একটি জাগতিক কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম । জনগণের পরামর্শের 
ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে । পরামর্শের ধরন নির্ধারিত নয় । যুগ, দেশ ও জাতি অবস্থা অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে । যোগ্যতার 
মাপকাঠি রক্তসম্পর্ক নয়, বরং তাকওয়া । কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 

সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে এভাবেই বুঝেছিলেন । তারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতভেদ 
করেছেন, তবে বিভক্ত হন নি । রাসূলুল্লাহ $৪-এর ওফাতের পরে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার বংশের কেউ কেউ আশা করতেন 
যে, হয়ত আলীকেই (রা) নির্বাচন করা হবে । আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন । শেষপর্যন্ত আবু 
বাক্র (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং আলী রো)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত হয়ে যান । 

ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুধাবনে অক্ষম, পূর্ববর্তী ধর্ম বা দেশীয় ব্যবস্থার প্রভাব বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আগ্রহে 
উসমান (রা)-এর সময় থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক নয়, বরং বংশতান্ত্রিক । 
ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামত আলী (রা) ও তার বংশধরদের পাওনা । তাদের বাদে 
যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তারা এবং তাদের অনুসারীগণ জালিম ও ওহী অমান্যকারী । সর্বোপরি তারা দাবি করে যে, আলী-বহ 
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রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রুকন | তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের 
তৃতীয় রুকন হলো আলী (রা) ও তার বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেওয়া । 

এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরো অনেক বিশ্বাস জন্ম নেয়, যেমন আলী (রা) তার বংশধরদের নিম্পাপত্, 
নির্ভুলত্ব, উলুহিয়্যাত, গাইবী জ্ঞান, রাসূলুল্লাহ % ও আলী (রা)-এর পুনারাগমন, সাহাবীগণের বিচ্যুতি ইত্যাদি । ইতোপূর্বে আমরা 
কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছি । 

ইমামতের এ ‘আকীদা’ কুরআন কারীমে কোনোভাবেই বিদ্যমান নেই । সাহাবীগণ কেউ তা জানেন নি। স্বয়ং আলী (রা)ও 
তা কখনো দাবি করেন নি । কোনো হাদীসেও তা স্পষ্টত নেই । কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন 
করে: 


প্রথমত, তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ । ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা কুরআনের কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যার 
আলোকে নিজের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করত । পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অগণিত মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের মত প্রমাণের চেষ্টা 
করেছেন । কখনো শানে নুযুলের কাহিনী, কখনো কোনো মুফাস্সিরের বক্তব্য এবং কখনো নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা তারা পেশ 
করেছেন । সকল ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মুতাওয়াতির বিষয়ের সাথে একক বর্ণনা, ব্যক্তিগত ঘটনা বা আভিধানিক ব্যাখ্যা সংযোজন 
করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন । 

দ্বিতীয়ত, যুক্তির পথ । আমরা দেখেছি যে, ইবনু সাবা যুক্তি পেশ করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী (আ) স্থলাভিষিক্ত রেখে 
গিয়েছেন, কাজেই মুহাম্মাদ (%%) স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না । পরবর্তী শীয়াগণ এরূপ অনেক যুক্তি পেশ করেন । এসকল 
উদ্ভট যুক্তির মাধ্যমে ওহীর অতিরিক্ত মনগড়া বিষয়কে তারা আকীদার অংশ বানিয়ে নেন । 

তৃতীয়ত, কুরআন বিকৃতির দাবি ৷ শীয়াগন যে আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছে কুরআন কারীমে কোথাও তা 
নেই । বিষয়টি তাদেরকে সর্বদা পরাজিত করে । এজন্য তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মূল কুরআনে আলী (রা) তার বংশধরের 
ইমামতের বিষয়টি ছিল । তিন খলীফা ও সাধারণ সাহাবীগণ তা বিকৃত করেছেন । কুরআন মুখস্থ করা, খতম করা, নিয়মিত 
তাহাজ্জুদে ও তারাবীহের সালাতে খতম করা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যার ন্যুনতম ধারণা আছে তিনিও অনুভব করেন যে, একান্তই 
মুর্খ না হলে কেউ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। 

চতুর্থত, সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবি । রাসূলুল্লাহ %-এর আজীবন সাহচার্ষে লালিত সাহাবীগণকে কুরআন কারীমে নাজাত ও 
সফলতার মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে । তাদের মধ্যে এ সকল উদ্ভট আকীদার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এজন্য 
শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত ও ধর্মবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে । আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচনা করেছি । 

পঞ্চমত, সাহাবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অস্বীকার । যেহেতু শীয়াগণ সাহাবীগণকে সত্যবিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে, সেহেতু তারা 
তাদের মাধ্যমে বর্নিত কোনো হাদীস সঠিক বলে স্বীকার করে না । বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ & ও তাদের ইমামগণের 
থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলিকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, তাদের সংকলিত এ সকল “হাদীসের, 
সনদের ক্ষেত্রে সত্যমিথ্যা যাচাই তাদের মধ্যে খুবই নগণ্য । 

ষষ্ঠত, ‘তাকিয়্যা’ বা “আত্মরক্ষার” তত্ব আবিষ্কার | শীয়াগণ যাদেরকে ঈমাম বলে দাবি করেন তারা মুসলিম সমাজের 
মূলধারার সাথে বাস করেছেন । আলী (রা) তিন খালীফার খিলাফত স্বীকার করেছেন এবং তাদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা 
করেছেন । তাদের প্রশংসা করেছেন । অনুরূপভাবে তার বংশধরগণ । এগুলিকে বাতিল করার জন্য শীয়াগণ “তাকিয়্যা' বা আত্মরক্ষার 
জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন । তারা দাবি করেন যে, আলী (রা) ও ইমামগণ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতেন । 

সপ্তমত, ব্যক্তির নিভুলত্ব ও বিশেষ জ্ঞান দাবির পথ । শীয়া বিভ্রান্তির অন্যতম দিক রাসূলুল্লাহ %৪-এর পরে অন্য অনেক মানুষের 
নির্ভলত্ব এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের আকীদা প্রচার করে । তারা প্রচার করে যে, কুরআন-হাদীসে 
সবকিছু নেই । এছাড়া কুরআন-হাদীসে যা আছে তা বুঝতেও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন । আর এরপ জ্ঞান 
রয়েছে শীয়া ইমামগণ এবং তাদের প্রতিনিধিদের । কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই ওহীর জ্ঞান বলে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি । এভাবে 
অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয় । 

অষ্টমত, জালিয়াতির পথ । রাসূলুল্লাহ %-এর নামে ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা 
করা এবং সেগুলির মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভট ও মনগড়া 'আকীদা'গুলি প্রমাণ করা শীয়াগণের অতি-পরিচিত বৈশিষ্ট্য । 

৬. ৬. ৩. ২. দ্বাদশ-ইমামপন্থী শীয়াগণ 

শীয়া সম্প্রদায় অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে যান । বর্তমানে বিদ্যমান শীয়াগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল দ্বাদশ ইমামপন্থী বা 
ইমামী শীয়াগণ । ইরান, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শীয়া এ দলের । এদের আকীদাগুলি সংক্ষেপে নিয়রূপ: 

(১) ইমামতের বিশ্বাস । তাদের মতে আলী (রা) ও তার বংশের বার জনের ইমামতে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
তাদের মতে ইমামত নস্স বা সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে হবে, এখানে ইজতিহাদ, শুরা বা পরামর্শের কোনো সুযোগ 
নেই । পূর্ববর্তী ইমাম যাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করবেন তিনিই ইমাম । তাদের বিশ্বাস অনুসারে ১২ ইমাম: 

(১) আলী (২৩-৪০ হি), 

(২) হাসান ইবনু আলী (৩-৫০ হি), 

(৩) হুসাইন ইবনু আলী (৪-৬১ হি), 

(৪) যাইনুল আবেদীন আলী ইবনু হুসাইন (৩৮-৯৫হি), 
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(৫) মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু যাইনুল আবিদীন (৫৭-১১৪ হি), 

(৬) জা'ফর আস-সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির (৮৩-১৪৮ হি) 

(৭) মুসা কাধিম ইবনু জাফর সাদিক (১২৮-১৮৩ হি) 

(৮) আলী রিযা ইবনু মুসা কাযিম (১৪৮-২০৩হি) 

(৯) মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনু আলী রিযা (১৯৫-২২০ হি) 

(১০) আলী হাদী ইবনু মুহম্মাদ জাওয়াদ (২১২-২৫৪ হি) 

(১১) হাসান আসকারী ইবনু আলী হাদী (২৩২-২৬০) 

(১২) মুহাম্মাদ মাহদী ইবনু হাসান আসকারী (২৫৬-???) 

(২) ইসমাতের বিশ্বাস । তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম সকল পাপ ও ভুল-ত্রান্তি থেকে নিষ্পাপ ও সংরক্ষিত । 

(৩) ইলম-এর বিশ্বাস । তারা বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ রাসূলুল্লাহ %-এর থেকে 'ছিনায় ছিনায়' ইমাম-পরম্পরায় এবং আল্লাহর 
পক্ষ থেকে ইলহাম, ইলম লাদুনী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গাইবী জ্ঞান প্রাপ্ত । 

(৪) ইমামগণের মুজিযায় বিশ্বাস । তার বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত । তারা অলৌকিক কর্ম করতে পারেন 
এবং করেন । এগুলিকে তারা মুজিযা বলে । 

(৫) গাইবাহ (4২৯৯|) বা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাস তারা বিশ্বাস করেন যে, তাদের দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন । তিনি 
অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন । 

(৬) রাজ'আত (৭২১1) বা প্রত্যাবর্তন বিশ্বাস । তারা বিশ্বাস করেন যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ মাহদী শেষ যামানায় ইমাম 
মাহদীরূপে ফিরে আসবেন । 

এতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, শীয়াগণের ১১শ ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে নিঃসন্তান ভাবে ইন্তেকাল করেন । 
তার ইনতেকালের পরে তীর এক দাসী দাবী করেন যে, তিনি তীর সন্তান ধারণ করেছেন । হাসানের ভাই জাফর এ নিয়ে তৎকালীন 
সরকারের কাছে কেস করেন এবং প্রমাণিত করেন যে, তার ভাইয়ের কোন সন্তান নেই । কেসে জয়লাভ করে তিনি ভাইয়ের সম্পতির 


কিন্তু শীয়াগণের মধ্য থেকে কিছু মানুষ দাবী করেন যে, হাসান আসকারীর একটি ছেলে ছিল যাকে তিনি গোপন 
রেখেছিলেন । তার নাম ছিল মুহাম্মাদ । তিনি ২৫৬ হিজরীতে, পিতার মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন । ছোট বয়সে তিনি তার 
বাড়ীর নীচের ছোট কুগুরীতে (০61181/ b৮৪৪ement) প্রবেশ করেন । তার আম্মা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন । কিন্তু তিনি আর বের 
হননি। 

কত বৎসর বয়সে এই ঘটনা ঘটে তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে । কেউ বলেন ৯ বৎসর বয়সে ২৬৫ হিজরীতে । কেউ 
বলেন: ১৭ বৎসর বয়সে । কেউ বলেন ২৭৫ হিজরীতে ১৯ বৎসর বয়সে । 

সর্বাবস্থায় শীয়াগণ গত প্রায় ১২০০ বৎসর যাবৎ বিশ্বাস করে আসছেন যে, এই মুহাম্মাদই হলেন যামানার ইমাম | তিনিই 
মাহদী । তিনি গোপনে আছেন । গোপনে থেকেই জগত পরিচালনা করছেন । তিনি অচিরেই মাহদী রূপে আত্মপ্রকাশ করে সারা বিশ্বে 
শান্তি ও ন্যয়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন । গত অনেক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের অভ্যাস ছিল যে, তারা প্রতিদিন দলধরে বাগদাদের একটি 
কাল্পনিক ঘরের কাছে যেয়ে তাকে ডাকতেন এবং বেরিয়ে এসে জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করতেন 1১২; 

(৭) তাকিয়্যাহ (428!|)-র বিশ্বাস । অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলার আবশ্যকতায় বিশ্বাস । তাকিয়্যাহকে তারা দীনের 
দশভাগের নয়ভাগ বলে মনে করেন । তাকিয়্যাহ পরিত্যাগ করা সালাত পরিত্যাগ করার মতই কঠিনতম পাপ । যে তাকিয়্যাহর নামে মিথ্যা 
না বলে সত্য বলে সে তাকিয়্যাহ ত্যাগ করার কারণে কঠিন পাপে পাপী বলে বিবেচিত । 

(৮) কুরআনের বিকৃতিতে বিশ্বাস । অধিকাংশ ইমামী শীয়া বিশ্বাস করেন যে, প্রচলিত কুরআন বিকৃত । অবিকৃত মূল কুরআন 
আলীর নিকট ছিল, যা তিনি গোপন করে রাখেন | তার বংশের ইমামদের নিকট তা গোপন রয়েছে । 

(৯) সাহাবীগণের বিচ্যুতির বিশ্বাস । বার-ইমামপন্থী ইমামী শীয়াগণ অন্যান্য অধিকাংশ শীয়া ফিরকার ন্যায় বিশ্বাস করেন যে, 
তিন খলীফা সহ সকল সাহাবী মুনাফিক, মুরতাদ ও জালিম ছিলেন । 

(১০) বারা“আতের (১৮1৯) বা সম্পর্কছিন্নতা ঘোষণার বিশ্বাস । তারা সাহাবীদেরকে ঘৃণা করা, নিন্দা করা ও তাদের সাথে 
সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়াকে ঈমানের অংশ বলে বিশ্বাস করে । 

(১১) সুন্নাত ও হাদীস অস্বীকার । ইমামী শীয়াগণ সাহাবীগণের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস অস্বীকার করেন । বরং তারা সাহাবীগণকে 
জালিয়াত বলে গণ্য করেন (নাউয়ু বিল্লাহ!) । 

(১২) ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ক বিশ্বাস । ইমামী শিয়াগণ অন্য শীয়াদের মতই একমাত্র আলী (রা)-এর খিলাফত ও পরবর্তী যুগে 
শীয়াগণের রাজত্ব ছাড়া খিলাফতে রাশিদা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল ইসলমী সরকারকে অনৈসলামিক ও তাগুতি রাষ্ট্র বলে বিশ্বাস 
করেন। 
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৬. ৬. ৩. ৩. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ 

শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ইসমাঈলিয়্যাহ সম্প্রদায় । আমরা দেখেছি যে, ১২ ইমাম পন্থী ইমামী শীয়াগণ বিশ্বাস 
করেন যে, আলী-বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা*ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তার কনিষ্ঠ পুত্র মুসা কাঘিম (১৮৩ হি) ইমামতি লাভ করেন । কিন্তু 
ইসমাঈলিয়্যা শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, জাফর সাদিকের পরে ৭ম ইমাম জাফর সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত 
ইমাম । তার পরে এই ইমামত তার সন্তানদের মধ্যে থাকে । এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয় । 

তৃতীয় হিজরী শতকে উবাইদুল্লাহ (২৫৯-৩২২হি) নামক এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচার করেন যে, তিনিই ৭ম ইমাম 
ইসমাঈলের বংশধর ও ইমাম মাহদী । এক পর্যায়ে ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনূসের কাইরোয়ানে 
ফাতিমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন । এরপর তার সন্তানগণ মিসর ও অন্যান্য এলাকা দখল করেন । প্রায় তিন শতাব্দী পরে ৫৬৭ হিজরীতে সালাহ 
উদ্দীন আইয়ুবীর হাতে ফাতিমী শীয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে 1১৮ এরাই মূলত ইসামঈলীয় বাতিনী মতবাদের প্রবক্তা । 

বাতিনীয়া শীয়াগণও অন্যান্য শীয়া ফিরকার মতই আলী বংশের ইমামত, ইমামগণের ইসমাত, গাইবী ক্ষমতা, গাইবী ইলম, 
ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন । তাদের বিশেষ বিশ্বাসের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে: 

(১) ইমামগণ এবং ইমামগণের মনোনীত বলে দাবিদারদের উলুহিয়্যাত-এ বিশ্বাস । তারা এদেরকে অবতার বা আল্লাহর দেহধারী 
রূপ বা আল্লাহর বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তি ও ইবাদত বা সর্বোচ্চ ভক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন । কুরআন, হাদীস ইত্যাদি তাদের 
কাছে মূল্যহীন । ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি বলে দাবিকারীর বক্তব্যই একামত্র দীন । 

(২) ইসলামের নির্দেশের গোপন বা বাতিনী অর্থের নামে ইসলামের সকল বিধিবিধান ও হালাল-হারাম বাতিল করে দেওয়া । 

'বাতিনীয়া" সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর 'বাতিনী' বা গোপন ব্যাখ্যা । তাদের মতে ইসলামের 
নির্দেশাবলীর দুইটি অর্থ রয়েছে । প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ, যা সকলেই বুঝতে পারে । আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ । এ 
অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণই জানেন । আর এই গোপন অর্থই “হাকীকত' বা ইসলামের মূল নির্দেশনা । শুধু 
সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে । আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ অর্থাৎ ইলমে বাতিন ও হাকীকত বুঝে সেমতই 
তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন । এই মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের ‘ইলম লাদুনী', 
'বাতিনী ইলম’ ও হাকীকতের জ্ঞান (!) দ্বারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন । ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, 
জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন । মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা 
সেগুলি বৈধ করে দেন । তাদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন । আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল 
ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত । 

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ “কারামিতা', 
ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের 
নির্দেশনাগ্তলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, 
নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত । তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত | এ সকল সন্ত্রাসীর 
অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায় । যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার 
অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে । 

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির 
বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ট্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন । তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে 
কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয় । কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর 
করতে হবে । আর সেই ইমাম লুকায়িত রয়েছেন । তার প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন । তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল 
জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন । যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত ৷ এদের মাধ্যমে 
তিনি উত্তর পারস্যে আলবৃর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় ‘আল-মাওত’ নামক এক 
দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন । সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে 
থাকেন । তার প্রচারিত 'ধর্মীয়-রাজনৈতিক' আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শক্র মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। 
ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি । এসকল দুর্ধর্ষ 
আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উষির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। 
পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয় । কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাঈদের 
পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দুর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে । 
তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খু) হালাকু খার বাহিনী 
এদের নির্মূল করে টি 

বর্তমান যুগে আগাখানী শীয়া, ভারতীয় বুহরা শীয়া ইত্যাদি দল বাতিনী শীয়াগণের উত্তরপুরুষ । এছাড়া বর্তমান সিরিয়ার 
শাসক নুসাইরী বা আলাবী শীয়াগণ এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের দুরয্‌ সম্প্রদায়ও বাতিনী শীয়াগণের বিভিন্ন শাখা । এদের 


২৮০ 


প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ পৃথক আকীদা রয়েছে । তবে বাতিনী সম্প্রদায়ের মুল বিশ্বাস অর্থাৎ ইমামগণের উলুহিয়্যাত" ও ইসলামী 
আহকামের অকার্ধকারতায় এরা সকলেই বিশ্বাসী । 

৬. ৬. ৩. ৪. যাইদিয়্যাহ (53+5)1) শীয়াগণ 

শীয়াগণের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাসে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সবচেয়ে নিকটবর্তী ফিরকা যাইদী শীয়াগণ (42১) । বর্তমান 

ইয়ামানের সংখ্যগরিষ্ঠ জনগণ এ মতের অনুসারী । 

যাইদী শীয়াগণ নিজদেরকে ইমাম যাইদের (৭৯-১২২ হি) অনুসারী বলে দাবি করেন। যাইদ ছিলেন ১২ ইমামপন্থী 
শীয়াগণের তৃতীয় ইমাম যাইনুল আবিদীনের পুত্র ও ৪র্থ ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের ভাই । তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন এবং 
বিশ্বাসে ও কর্মে আহলুস সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী তাকে 
ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন । তিনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন । উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে । এক 
পর্যায়ে ১২২ হিজরীতে তিনি শহীদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয় । তবে তার অনুসারিগণ তাদের বিরোধিতা চালিয়ে যায় এবং 
এক পর্যায়ে ইয়ামানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় । 

যাইদী শীয়াগণের আকীদার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ: 

(১) ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার ফাতিমার (রা) বংশধরদের । 

(২) ইমামত বা রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য ওহীর বা পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন নেই । বরং ফাতিমার (রা) বংশের যে 
কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি যোগ্যতা থাকে এবং জনগণ তাকে নির্বাচিত করে তবে তিনিই ইমাম । 

(৩) ফাতিমার বংশের যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে অন্য বংশের মানুষ বা কম যোগ্য মানুষ খলীফা হলে তা বৈধ হবে । 

(৪) প্রথম দু খলীফা আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর মর্যাদায় বিশ্বাস । 

(৩) তৃতীয় খলীফা উসামন ইবনু আফ্ফানের (রা) খিলাফতে বিশ্বাস । তবে তাদের অনেকে তার কিছু ভুলভ্রান্তির কথা বলে । 

(৪) সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে ভাল বলা ও তদের গালি না দেওয়া । বিশেষত আলী (রা) যাদের হাতে বাইয়াত হয়েছেন 
তাদেরকে ভালবাসা । 

(৫) তারা তাকিয়্যাহ-তে বিশ্বাস করেন না । 

(৬) তাদের মতে ইমাম গুপ্ত বা লুক্কয়িত থাকতে পারেন না। 

(৭) তারা ইমামগণের ইসমাত বিশ্বাস করেন না । তবে কেউ কেউ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা) এ চারজনের ইসমাতে 
বিশ্বাস করেন । 

(৮) ফিকহী বিষয়ে যাইদী ফিকহ হানাফী ফিকহের সাথে মিল রাখে । 

৬. ৬. ৪. খারিজী ফিরকা+* 

৬. ৬. ৪. ১. উৎপত্তি ও ইতিহাস 

৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খু) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। 
বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না । তারা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ 
দিতে থাকে ৷ একপর্যায়ে আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলীর আনুগত্য 
স্বীকার করেন । কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মুঁআবিয়া (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান | তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা 
উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে । আলী দাবি জানান যে, এঁক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের 
বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের এঁক্যবদ্ধ হতে হবে । ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে 
রূপান্তারিত হয় । সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে ৷ এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার 
জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন । এ পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ 
করেন । এদেরকে “খারিজী’ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয় । এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর (8) ইন্তে 
কালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন । এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক | এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম । 
সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সরাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুর্রা” বা 'কুরআনপাঠকারী দল’ বলে সুপরিচিত 
ছিলেন । এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না । আল্লাহর নির্দেশ হলো অবাধ্যদের 
সাথে লড়তে হবে । আল্লাহ বলেছেন: 


তত ০৯ AE লে] 1৩৪ GUA ০০ ০৪ আআ 08 1৩৯০৪ ও ৩৪০১৭ ০০ 9৬ 05 
All এ এ] 
“মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে । অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর 


অত্যাচার বা সীমালজ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে 1৮১০৩, 
এখানে সীমালজ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালানর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না 
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আসে । মু'আবিয়ার দল সীমালজ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে | এছাড়া কুরআন 
কারীমে বলা হয়েছে: 
এ ১ ০৪৯ ০1 
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কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই" বা “বিধান শুধু আল্লাহরই । 
কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন । কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা 
হয়েছে, 
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“আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির । 

তারা দাবি করে যে, আল্লাহর নাযিল করা বিধান অমান্য করার কারণে আলী, মু'আবিয়া ও তাদের অনুগামিগণ সকলেই 
কাফির | কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে । তারা তাদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ 
শুরু করে। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকে । আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা) ও অন্যান্য 
সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ু%)-এর আজীবনের 
সহচর সাহাবীগণ । কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক । এতে কিছু মানুষ 
উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন । তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের 
সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে ।১% 

সালিসি ব্যবস্থা আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো 
জোরদার হয় ৷ তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। 
কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে । ফলে বৎসর খানেকের মধ্যেই তাদের সংখ্যা 
৩/৪ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৫/৩০ হাজারে পরিণত হয় । ৩৭ হিজরীতে মাত্র ৩/৪ হাজার মানুষ আলীর (রা) দল ত্যাগ 
করেন। অথচ ৩৮ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে আলীর বাহিনীর বিরুদ্ধে খারিজী বাহিনীতে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য উপস্থিত 
ছিল | ০৩৫ 

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক । আরবী সাহিত্যে এদের কবিতা ইসলামী জযবা ও জিহাদী প্রেরণার 
অতুলনীয় ভাণ্ডার 1৮১১ এদের বাহ্যিক ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয় । রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সাজদায় পড়ে থাকতে থাকতে 
তাদের কপালে কড়া পড়ে গিয়েছিল । তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই কানে আসতো 1১০: 
কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে, আখিরাতের ভয়ে ও আবেগে কীদতে কাদতে বেহুশ হয়ে যেত । পাশাপাশি এদের 
হিংস্রতা সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর । অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের 
কারণে | ০৩৮ 

৩৭ হিজরী থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এদের সন্ত্রাস, হত্যা ও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে | ৬৪-৭০ হিজরীর দিকে 
আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ও উমাইয়া বংশের শাসকগণের মধ্যে যুদ্ধে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে সমর্থন করে | কারণ তাদের মতে, 
তিনিই সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কিন্তু তিনি যখন উসমান ও আলীকে কাফির বলে মানতে অস্বীকার করলেন এবং 
তাদের প্রশংসা করলেন তখন তারা তার বিরোধিতা শুরু করে । 

৯৯-১০০ হিজরীর দিকে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের ধার্মিকতা ও নিষ্ঠার কারণে তাদেরকে বুঝিয়ে 
ভাল পথে আনার চেষ্টা করেন । তারা তার সততা, ন্যায়বিচার ও ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের বিষয়ে একমত পোষণ করে | তবে 
তাদের দাবি ছিল, উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত বিধান প্রদান 
করেছন । এছাড়া মু'আবিয়া রো) ও পরবর্তী উমাইয়া শাসকদেরকেও কাফির বলতে হবে, কারণ তারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে 
শাসকদের মনগড়া আইনে দেশ পরিচালনা করেন । যেমন, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজকোষের সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারে শাসকের ক্ষমতা 
প্রদান ইত্যাদি । উমার ইবনু আব্দুল আযীয তাদের এ দাবী না মানাতে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । তার নিজের শাসনকার্য ইসলাম সম্মত 
বলে স্বীকার করা সত্তেও তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে 1১৯ 

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে 'পিউরিটান' ধারণা লালন করত । তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই 
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মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয় এবং এইরূপ “কাফিরদের” বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠা’ করা এবং পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


এদের বিদ্রোহের পরে আলী (রা) এদেরকে বুঝিয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন । কিন্তু তারা তাদের 
নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখলে একপর্যায়ে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় 
এবং অনেকে নিহত হয় । বাকিরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জমায়েত হতে থাকে ৷ এক পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, 
যেহেতু আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) মুসলিম উম্মাহকে খোদাদ্ৰোহিতার মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন, সেহেতু তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করলেই 
জাতি এই পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার পাবে । এজন্য আব্দুর রাহমান ইবনু মুলজিম নামে এককব্যক্তি ৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২১ তারিখে 
ফজরের সালাতের পূর্বে আলী যখন বাড়ি থেকে বের হন, তখন বিষাক্ত তরবারী দ্বারা তাকে আঘাত করে । আলীর (রা) শাহাদতের পরে 
তার উত্তেজিত সৈন্যেরা যখন আব্দুর রাহমানের হস্তপদ কর্তন করে তখন সে মোটেও কষ্ট প্রকাশ করে না, বরং আনন্দ প্রকাশ করে । কিন্তু 
যখন তারা তার জিহ্বা কর্তন করতে চায় তখন সে অত্যন্ত আপত্তি ও বেদনা প্রকাশ করে । তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি 
চাই যে, আল্লাহর যিকর করতে করতে আমি শহীদ হব!১১১ 

আলীকে (রো) এভাবে হত্যা করাতে আব্দুর রাহমানকে প্রশংসা করে তাদের এক কবি ইমরান ইবনু হিত্তান [মৃত্যু ৮৪ হি) বলেন: 
“কত মহান ছিলেন সেই নেককার মুত্তাকি মানুষটি, যিনি সেই মহান আঘাতটি করেছিলেন! সেই আঘাতটির দ্বারা তিনি আরশের অধিপতির 
সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চান নি । আমি প্রায়ই তার স্মরণ করি এবং মনে করি, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী মানুষ 
তিনিই ।”* 

আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী এদের নিষ্ঠা ও ধার্মিকতার কারণে এদের প্রতি অত্যন্ত দরদ অনুভব করতেন । তারা এদেরেকে 
উগ্বতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় । তারা তাদের 'ব্রান্ডের' ইসলাম বা ইসলাম ও 
কুরআন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন । আলীকে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, 
এরা তো কুফরী থেকে বাচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে । বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই 
আল্লাহর যিকর করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত । বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত 
পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে 15 

৬. ৬. ৪. ২. আকীদা ও মূলনীতি 

উপরের আলোচনা থেকে আমরা খারিজীগণের আকীদা বুঝতে পেরেছি । বস্তুত তারা সর্বদা ইসলাম সম্পর্কে নিজের বুঝ বা 
মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে মনে করত । এতে কিছু দিনের মধ্যেই তারা কয়েক ডজন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । তবে সকল 
উপদল মোটামুটিভাবে নিমের বিষয়গুলিতে একমত ছিল: 

(১) কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির । 

(২) উসমান, আলী, উদ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, মু'আবিয়া, সিফ্ফীনের যুদ্ধের দুই সালিস আমর ইবনু আস, আবু মুসা 
আশ'আরী (৬) এবং তাদের দুজনের বা একজনের বিচারকে যে ব্যক্তি সঠিক বলে মনে করে তার সকলেই কাফির । 

(৩) জালিম বা পাপী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং জিহাদ করা ফরয, উপরন্ত জিহাদ আরকানে ইসলামের মতই 
ফরয আইন এবং সবচেয়ে বড় ফরয । 

এছাড়া তাদের অনেক মতামত রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও বিভক্তি রয়েছে। 

৬. ৬. ৪. ৩. আধুনিক যুগে খারিজীগণ 

(১) ইবাধী সম্প্রদায় 

খারিজী ফিরকার অধিকাংশ উপদলের বিলুপ্তি ঘটেছে । বর্তমান যুগে উপসাগরীয় দেশ ওমানে এবং উত্তর আফ্রিকার মরক্কো, 
তিউনিসিয়া, মোরিতানিয়া ও অন্যান্য দেশে ইবাধিয়্যাহ (2৯২২1) নামক খারিজী সম্প্রদায়ের মানুষের বিদ্যমান । এরা আব্দুল্লাহ ইবনু 
ইবায (| ০৪ 4১। ১০) নামক এক ব্যক্তির অনুসারী । মূল খারিজী বিশ্বাস এদের মধ্যে রয়েছে । তবে সময়ের আবর্তনে অনেক 
সংযোজন ও বিয়োজন ঘটেছে । মুল খারিজী আকীদার পাশাপাশি আল্লাহর সিফাত, আল্লাহর কালাম ইত্যাদি বিষয়ে তার মু'তাযিলীদের 
আকীদা পোষণ করে । 

(২) আধুনিক খারিজীগণ 

উপনিবেশোত্তর মুসলিম দেশগুলিতে, বিশেষত মিসরে আধুনিক ইসলামী জাগরণের প্রেক্ষাপটে কিছু নতুন ইসলামী সংগঠন 
প্রাচীন খারিজী সম্প্রদায়ের আকীদা গ্রহণ করেছে । গবেষকগণ এদেরকে নব্য-খারিজী বলে আখ্যায়িত করেছেন । তাদের অনেকেই 
খারিজীগণের উপর্যুক্ত তিনটি মূলনীতি সঠিক বলে স্পষ্টত স্বীকার করেছেন । এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী 
আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত “জামা “আতুল মুসলিমীন' বা জামা'আতুত তাকফীর ওয়াল হিজরাহ। 

শুকরী আহমদ মুসতাফা ১৯৪২ সালে আসইয়ুতে জন্মগ্রহণ করেন । ২৩ বৎসর বয়সে ১৯৬৫ সালে মিসরের আসযুত শহরের 
কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় তাকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় । দীর্ঘ প্রায় ৭ 


২৮৩ 


বৎসর কারাভোগের পর ১৯৭১ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় । কারাগার থেকে তিনি নতুন এক বৈপ্রবিক' চিন্তা ও তত্ত্ব নিয়ে বের 
হন। 


তিনি ও তার অনুসারীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র তাদের জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই দীনের বিজয় সম্ভব হবে । তারা 
আরো দাবি করেন যে, অত্যন্ত দ্রুতই তারা এই বিজয় অর্জনে সক্ষম হবেন | তাদের এসকল দাবি দাওয়া ও দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
আগ্রহ অনেক যুবককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় । তারা “জামা 'আতুল মুসলিমীন' নামে একটি দল গঠন করেন । এরা এক পর্যায়ে 
তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এইরূপ কাফির-মুরতাদদেরকে গুপ্ত 
হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে । বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে 
যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে 
শুরু করে। 

এদের কর্মকাণ্ডের ওজুহাতে মিসরীয় সরকার অগণিত আলিম ও ধার্মিক যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করে । এছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলি 
এদের কর্মকাণ্তকে সাধারণভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধার্মিক মানুষ ও ইসলাম প্রচারকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহার করে । ১৯৭৮ সালে এদের অধিকাংশকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় । বাকি অনেককে দীর্ঘ মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয় । 
এরপর এ দলের ব্যাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখা যায় না । তবে মাঝে মাঝে তারা তাদের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড দাবি করে । এছাড়া তাদের চিন্ত 
[চেতনা পরবর্তীকালে অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে 15 

তাদের মূলনীতিগুলি মধ্যে ছিল: 

(১) কুরআন বুঝার জন্য বুদ্ধি বিবেকই যথেষ্ঠ বলে দাবি করা 

এদের নেতা শুকরী দাবি করেন যে, কুরআন বুঝার জন্য কোনো মানুষের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করাও কুফরী; কারণ 
এতে মানুষের কথাকে আল্লাহর কথার উপরে স্থান দেওয়া হয়। এই যুক্তিতে তারা কুরআনের আয়াতগুলি নিজেদের বুঝ ও আবেগ 
অনুসারে ব্যাখ্যা করত । সাহাবীগণ বা অন্য কারো মতের এক্ষেত্রে কোনো মূল্য আছে বলে স্বীকার করত না । 

(২) সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী সকল মুসলিম প্রজন্মকে ঘৃণা করা 

সাহাবীগণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল মুসলিম প্রজন্মকে তারা ইসলামচ্যুত বলে মনে করত । কারণ তারা সঠিক 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করে খোদাদ্ৰোহী তাগুতি রাষ্ট্রশক্তির সাথে আপোস করে চলেছেন । সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের 
আলিমদের ব্যাখ্যা বা মতামতকে তারা কোনোরূপ মূল্যায়ন করত না । হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে তারা নিজেদের পছন্দের উপর 
নির্ভর করত । তাদের মতে কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি আকল ও বিবেকই ইসলামের মূল উৎস 1৮ 

(৩) অতীত-বর্তমান সকল আলিমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ 

শুকরী ও তার অনুসারিগণ অতীত ও বর্তমান সকল যুগের সকল আলিমের প্রতি কঠিন অবজ্ঞা প্রকাশ করতেন । সাহাবীগণের 
যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের আলিম, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও সমকালিন সকল আলিমকে তারা মুর্খ, স্বার্থপর, 
আপোসকামি, ‘তাগুত’-এর অনুসারী, ইত্যাদি বলে অভিহিত করতেন । কোনো আলিমের পুস্তক পড়তে বা কাউকে প্রশ্ন করতে তারা 
তাদের অনুসারীদের কঠিনভাবে নিষেধ করতেন 1১০৯১ 

(8) অনৈসলামিক শাসন ও আইন ব্যবস্থার সরকারকে কাফির বলা 

খারিজীদের মতই এরা দাবি করে যে, মুসলিম দাবিদার যদি ইসলামের কোনো অনুসাশন লঙ্ঘন করে তবে সে কাফির হয়ে 
যায় । এক্ষেত্রে তারা মূলত রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীকেই কাফির বলেন । তারা নিজেরাই ছোট ফরয ও বড় ফরয তত্ত্বের ভিত্তিতে 
অনেক প্রকার পাপে লিপ্ত হন, যেগুলি কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতই পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে । পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় চাকরী করা, রাষ্ট্রের 
আনুগত্য করা, তাদের দলে যোগ না দেওয়া, “তাদের কথিত জিহাদ সমর্থন না করা’, ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বা ‘গণতান্ত্রিক কোনো দলকে 
সমর্থন করা ইত্যাদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ পাপের কারণে তারা অনেক আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির ঘোষণা করে তাদের হত্যা 
করেছে। 

(৫) ‘আনুগত্যের’ কারণে সাধারণ নাগরিকদেরকে কাফির বলা 

খারিজীগণ যেমন মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মালের সম্পদে শাসকের যথেচ্ছ অধিকার 
প্রদান ইত্যাদি “মানব রচিত’ আইন প্রচলনের কারণে আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও পরবর্তী শাসকরদেরকে কাফির বলেছে, 
তেমনিভাবে এরা উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম দেশগুলির, এবং বিশেষত মিসরের শাসকদেরকে 'ইসলাম-বিরোধী” আইন প্রচলনের জন্য 
কাফির বলে ঘোষণা করে । তারা দাবি করে যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জালিম শাসকগণ যেহেতু ‘ইসলামী’ আইনে বিচার 
করেন না বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ । আর এ সকল সরকাররে 
আনুগত্যের কারণে দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাফির বলা । 

(৬) জামা'আত ও বাই'আতের তত্ত্ব প্রদান করা 

তারা দাবি করে যে, শুধুমাত্র ‘জামা'আত’ ও বাইয়াতের মাধ্যমেই একজন মুসলিমকে অমুসলিম থেকে পৃথক করা যাবে । এই 
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দাবির পক্ষে তারা কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামা “আত বিষয়ক নির্দেশাবলীকে দলিল হিসেবে পেশ করে । তাদের এই দাবি 
মুর্খতা ও বিভ্রান্তির সংমিশ্রণ ছিল । কারণ তাদের পেশ করা দলিলের কোনোটিতেই বাইয়াত ও জামা'আতকে ঈমানের পরিচয় 
হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি। সর্বোপরি তারা এই পরিভাষাদ্ধয়ের অর্থও বুঝতে পারে নি । 

(৭) বড় ফরয ও ছোট ফরযের তত্ব প্রদান 

খারিজীগণের মত তার পাপী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয আইন বলে দাবি করেন । পাশাপাশি তারা দাবি করেন যে, 
ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত করতে মুসলিমদের উপর সবচেয়ে বড় ও প্রথম ফরয হলো ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা । এই 
ফরয পালন করতে যেয়ে যদি অন্যান্য ফরয ইবাদত বাদ দিতে হয় তবে তা দিতে হবে । যেমন এজন্য প্রয়োজনে সালাত বাদ 
দেওয়া যাবে বা সালাতের মধ্যকার ফরয কর্ম বাদ দেওয়া যাবে । 

এটিও তাদের মনগড়া একটি মতামত ছিল | কোনো ফরযকে বড় বলতে হলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন । 
জিহাদ, দাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি কর্ম কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত ফরয ইবাদত বটে, কিন্তু কুরআন ও 
হাদীসে কখনোই এগুলিকে সবচেয়ে বড় ফরয বলা হয় নি । বরং কুরআন-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, এ সকল ইবাদত বড় ফরয হওয়া তো 
দূরের কথা ফরয আইনও নয়, বরং তা মূলত ফরয কিফায়া । কুরআনে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওষর ছাড়াও যারা 
জিহাদ না করে বসে থাকেন তবে তাদের মর্যাদা কিছু কমলেও কোনো পাপ হবে না । হাদীস শরীফে পিতামাতার খেদমতের জন্য জিহাদ 
পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের আবেগ এবং কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা 
তাদেরকে বিভ্রান্ত করে । 

৬. ৬. ৫. অন্যান্য ফিরকা 

আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাচীন ফিরকাগুলির মধ্য থেকে শীয়া ও খারিজী সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় বাহ্যত বিলুপ্ত 
হয়ে গিয়েছে । তবে তাদের মতামতের কিছু দিক বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে পাওয়া যায় । এগুলির মধ্যে রয়েছে: 

৬. ৬. ৫. ১. মুরজিয়্যাহ+** 

মুরজিয়্যাহ (4-২১০1) আরবী “আরজাআ" (6৯১) ফিল থেকে গৃহীত 'ইসমু ফাইল’ ৷ মূল শব্দ বা ধাতুমূল রা, জীম ও হামযা: 
'রাজাআ (৯) ৷ আরজাআ (১) অর্থ বিলম্বিত করা, পিছিয়ে দেওয়া, স্থগিত রাখা (10 postpone, adjourn, defer, put off) 
ইত্যাদি । মুরজিউন (৮৯১) অর্থ বিলম্বিতকারী বা স্থগিতকারী । বহুবচন বা ফিরকা অথে মুরজিয়্যাহ বলা হয়, অর্থাৎ বিলম্বিতকারীগণ বা 
স্থগিতকারীগণ । 

আমরা দেখেছি যে, খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির এবং অনন্তকাল জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করে । তাদের মতে 
ইসলামের বিধান পালন ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ । কর্মের ঘাটতি মানেই ঈমানের ঘাটতি । আর ঈমানের ঘাটতি অর্থই কুফ্র । এর 
বিপরীতে আরেক দলের উদ্ভব হয় । তারা বলে, ঈমানের সাথে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই । ঈমান বা বিশ্বাস থেকে আমল বা কর্ম 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক । ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসই যথেষ্ট । ইসলামের কোনো বিধিবিধান পালন না করেও 
একব্যক্তি ঈমানের পূর্ণতার শিখরে আরোহণ করতে পারে ৷ আর এরূপ ঈমানদার ব্যক্তির কবীরা গোনাহ তার কোনো ক্ষতি করে না। 
যত গোনাহই করুক না কেন সে জান্নাতী হবে । এদের মূলনীতি হলো, 
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“ঈমান থাকলে কোনো পাপই কোনো ক্ষতি করে না, যেমন কুফ্র থাকলে কোনো পুন্যই কাজে লাগে না ৷” 

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করে । এদেরকে মুরজিয়া কেন বলা হলো সে বিষয়ে দুটি 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । ইবনুল আসীর বলেন, এরা যেহেতু বিশ্বাস করে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না বা 
তার শাস্তি স্থগিত রাখবেন সেহেতু তাদেরকে মুরজিয়্যাহ বলা হয় । আর আব্দুল কাহির বাগদাদী বলেন, এরা যেহেতু আমল বা 
কর্মকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে বা স্থগিত করেছে এজন্য এদেরকে মুরজিয়া বলা হয় 1১৮৮ 

খারিজীগণ যেরূপ কুরআন ও হাদীসে কিছু বক্তব্য নিজেদের মতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এর বিপরীতে অন্য বক্তব্যগুলি 
ব্যাখ্যা করেছে, বা বাতিল করেছে, অনুরূপভাবে মুরজিয়াগণও তাদের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসের ক্ষমা বিষয়ক ও তাওহীদের 
ফযীলত বিষয়ক বক্তব্যগুলিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে বাকি আয়াত ও হাদীসগুলি ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করেছে । সমন্বয় বা 
উভয় প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা সচেষ্ট হয় নি। 

এখানে লক্ষণীয় যে, খারিজী, মুতাযিলী এবং তাদের সংগে একমত বিভিন্ন ফিরকা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতকেও 
মুরজিয়াহ বলে আখ্যায়িত করে । কারণ এ সকল ফিরকা কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমের বিধান তাৎক্ষণিক বলে দেয় যে, সে অনন্ত 
কাল জাহান্নামে বাস করবে । আর আহলুস সুন্নাত কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অনন্ত জাহান্নামবাসী না বলে তার বিষয়টি আল্লাহর 
হাতে বলে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ তাকে ইচ্ছা করলে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন । এভাবে তারা পাপী 
মুসলিমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি পিছিয়ে দেন । 

৬. ৬. ৫. ২. কাদারিয়্যাহ 
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কাদারিয়্যাহ (3১২৪৫) শব্দটি কাদার’ (১২৪৫) শব্দ থেকে গৃহীত । কাদার’ অর্থ নির্ধারণ । ইসলামের পরিভাষায় ‘কাদার’ অর্থ 
আল্লাহর নির্ধারণ, পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর । “কাদারী' অর্থ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত । দল বা ফিরকা অর্থে “কাদারিয়্যাহ' বলা হয় । 
অর্থাৎ তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত দল বা তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ ৷ যারা আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ বা তাকদীর অস্বীকার করেন 
তাদেরকে “কাদারিয়্যাহ' বলা হয় । প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ থেকে এ মতের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তা প্রসার লাভ করে । 

আমরা দেখেছি যে, তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর অনাদি-অনন্ত সর্বব্যাপী ইলম বা জ্ঞানে বিশ্বাস । অর্থাৎ এ কথা বিশ্বাস 
করা যে, অনাদি কাল থেকে মহান আল্লাহ বিশ্বের কে, কখন, কোথায়, কিভাবে কি করবে, কি ঘটবে সবই জানেন | তাকদীরে 
অবিশ্বাস করলে আল্লাহর জ্ঞানেও অবিশ্বাস করতে হয় ৷ এজন্য কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ পূর্ব থেকে কিছু 
জানেন না, বরং যখন যা ঘটে তখন তিনি তা জানেন । 

উল্লেখ্য যে, মুতাযিলাগণ কাদারিয়্যাহ ফিরকার সকল মূলনীতি গ্রহণ করে । এজন্য অনেকেই মুতাযিলা ও কাদারিয়্যাহ এক ফিরকা 
বলেই গণ্য করেছেন । পরে আমরা মু'তাধিলাদের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ । 

৬. ৬. ৫. ৩. জাবারিয়াহ+৫ 

জাবার (১৯৯) শব্দের অর্থ ‘জবরদস্তি’, বাধ্য করা, ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি । জাবারিয়্যাহ সম্প্রদায় কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের 
বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে । এরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা কর্মশক্তি বলে কিছুই নেই । মানুষ যা করে তা করতে সে 
বাধ্য । মানুষ চাবি দেওয়া কলের পুতুলের মতই । কাদারিয়্যাহগণ বিশ্বাস করে যে, ভাগ্য বলে কিছুই নেই, কর্মই সব । আর জাবারিয়্যাহগণ 
বিশ্বাস করে যে, কর্ম বলে কিছু নেই ভাগ্যই সব । আমরা দেখেছি যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা“আত এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের 
সকল শিক্ষা সমানভাবে গ্রহণ করেছেন । তারা বলেন, ভাগ্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কর্ম । আল্লাহ যেহেতু দুটি বিষয়ই উল্লেখ 
করেছেন সেহেতু দুটি বিষয়ই সত্য । এদুটির সমন্বয়ে আশা ও ভয়ের মধ্যে ঈমান ৷ জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের গুরু জাহমই জাবারিয়্যা 
আকীদার প্রথম প্রবক্ত বলে গণ্য । 

৬. ৬. ৫. ৪. জাহমিয়্যাহ’ 

জাহমিয়্যাহ অর্থ 'জাহমের সাথে সম্পর্কিত । জাহ্‌ম ইবনু সাফওয়ান (মৃত্যু ১২৮ হি.) পারস্যের অধিবাসী ছিলেন । এ ব্যক্তি 
ইসলামী বিশ্বাসের মধ্যে গ্রীক দর্শন, পারসিক ধর্ম ইত্যাদির মধ্য থেকে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দেয় । সে একদিকে 'জাবারিয়া' মতে 
প্রচারক ও প্রবর্তক ছিল । সে প্রচার করত যে, মানুষের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই । চাদ, সূর্য ইত্যাদি যেমন ইচ্ছাহীনভাবে আবর্তন 
করে, মানুষও তেমনি ইচ্ছাহীন ক্ষমতাহীনভাবে কলের পুতুলের মত চলমান । পাশাপাশি সে মুরজিয়া মতের প্রচারক ছিল । সে বলত 
যে, হৃদয়ের জ্ঞান বা মারিফাতই ঈমান এবং অজ্ঞতাই কুফ্র । সে আরো প্রচার করত যে, জান্নাত ও জাহান্নম এক সময় বিলুপ্ত হয়ে 
যাবে । 

এছাড়া সে আল্লাহর বিশেষণগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করত । সে বলত, যে বিশেষণে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 
বিশেষিত করা যায় সে বিশেষণ আমি আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে রাযি নই | কাজেই আল্লাহকে বিদ্যমান, জ্ঞানী, ইচ্ছাকারী ইত্যাদি 
কিছুই বলা যাবে না । তবে যে বিশেষণগুলি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সেগুলি তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, যেমন 
আটা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা... ইত্যাদি । সে আল্লাহর কালাম বা কথার অনাদিত্ব অস্বীকার করত । সে দাবি করত যে, আল্লাহর কালাম 
আল্লাহর সৃষ্টি । কাজেই কখনোই বলা যাবে না যে আল্লাহ বলেছেন বা কথা বলেছেন, বরং বলতে হবে যে, আল্লাহ কথা সৃষ্টি করেছেন । 
এরূপ সকল প্রকারের বিভ্রান্তি সে একত্রিত করে । সে এত বেশি সুস্পষ্টভাবে যুক্তির নামে কুরআনের আয়াতসমূহ অস্বীকার করত যে, 
তেমন কোনো ব্যাখ্যারও ধার ধারত না। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও অন্যান্য অনেক ইমাম জাহম ও তার অনুসারীদেরকে 
সুস্পষ্টরূপে কাফির বলে গণ্য করেছেন । তীরা জাহমিয়াদেরকে ‘মুসলিম ফিরকা’ বলে গণ্য না করে ‘অমুসলিম’ বলে গণ্য করেছেন 1৮৮৫ 

পরবর্তীকালে আল্লাহর বিশেষণকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যা করার প্রবণতাকে সাধারণভাবে “জাহমিয়্যা" মতবাদ বলে গণ্য করা হয় । 
উল্লেখ্য যে, মু'তাধিলা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত বা বিশেষণ বিষয়ে জাহমী মতবাদের অনুসারী । 

৬. ৬. ৫. ৫. মুতাধিলা+% 

মু'তাযিলা (43:০1) শব্দটি ‘ই’তাযালা’ (4১৮1) ফি'ল থেকে গৃহীত | ই'তিযাল (0০১1) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গ 
হওয়া, একাকী হওয়া ইত্যাদি । প্রথম হিজরীর শেষভাগে এবং দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমভাগে বিশ্বাসের বিষয়ে দার্শনিক বিতর্কের মধ্য 
দিয়ে মু'তাযিলা মতবাদের সৃষ্টি হয় । 

এদেরকে মু'তািলা বলা হলো কেন সে বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে তবে প্রসিদ্ধ মত এই যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বাসরীর 
(১১০ হি) একজন ছাত্র ছিলেন ওয়াসিল ইবনু আতা (৮০-১৩১ হি) । তৎকালীন একটি বিশেষ বিতর্কিত বিষয় ছিল পাপী মুসলিমের বিষয় । 
আমরা দেখেছি খারিজীগণ পাপী মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত এবং আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী বলে বিশ্বাস করত । মুরজিয়্যাহ 
সম্প্রদায় তাকে পরিপূর্ণ মুমিন এবং অনন্ত জান্নাতী বলে বিশ্বাস করত । সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারী মূল ধারার তাবিয়ীগণ এরূপ 
মুসলিমকে পাপী মুমিন ও আখিরাতে শাস্তিভোগের পর নাজাত লাভ করবে বলে বিশ্বাস করতেন । ওয়াসিল ইবনু আতা দাবি করেন যে, 


১০৫৩ 


২৮৬ 


এরূপ ব্যক্তিকে মুমিনও বলা যাবে না এবং কাফিরও বলা যাবে না। বরং সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান রত । এ অবস্থায় 
মৃত্যবরণ করলে সে অনন্ত জাহান্নামী হবে, কারণ সে ঈমানহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেছে । হাসান বসরী (রাহ) তার এ মত প্রত্যাখ্যান করেন 
এবং তাকে তার মাজলিসে আসতে নিষেধ করেন । ওয়াসিল হাসান বসরীর মাজলিস ত্যাগ করে বসরার মসজিদের অন্য কোণে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বসতে শুরু করে | এজন্য তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে 'মু'তাযিলা' বলা হয় । 

সর্বাবস্থায় দ্বিতীয় হিজরী শতকে এ মতটি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও প্রসার লাভ করে । এ মতের অনুসারীগণ গ্রীক, মিসরীয়, পারসীয় ও 
ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লেখাপড়া করার ফলে ধর্মীয় অনেক বিষয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান 
মানুষদের আকর্ষিত করেন । কয়েকজন আব্বাসী খলীফা, বিশেষত খলীফ মামুন (খিলাফাত: ১৯৮-২১৮ হি/৮১৪-৮৩৩খু) ও খলীফা 
মু'তাসিম (২১৮-২২৭ হি/৮৩৩-৮৪২খু) তাদের যুক্তি, তর্ক, দর্শনশাস্ত্ে পাণ্ডিত্য ইত্যাদিতে মুগ্ধ হয়ে তাদের মত গ্রহণ করেন এবং এ 
মতটিকেই রাষ্ট্রীয় ধর্মমত হিসেবে গ্রহণ করে সকল আলিমকে এমত গ্রহণে বাধ্য করতে শুর করেন । তবে মূলধারার আলিমগণের প্রবল 
প্রতিরোধের মুখে ক্রমান্বয়ে এ মতের অনুসারী কমতে থাকে । ক্রমান্বয়ে তা বিলুপ্ত হয়ে যা । 

আহলুস সুন্নাতের সাথে মুতাযিলী সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিগত পার্থক্য ছিল বিশ্বাসের বিষয়ে মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেক 
(sense, reason, rationality, intellect, intelligence) ও ওহী (Scripture)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান । মু'তাযিলী 
আকীদার মূল বিষয় ছিল মানবীয় আকল বা বুদ্ধি-বিবেককে ওহীর বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা । তাদের মতে আকল ওহীর চেয়ে অগ্রগণ্য । 
আকল বা মানবীয় বুদ্ধির বিচারে ওহীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা গেলে বুদ্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে ওহীর ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে । কুরআনের 
বক্তব্যকে তারা রূপক", অস্পষ্ট ইত্যাদি যুক্তিতে বাতিল করত এবং হাদীসের বক্তব্যকে তারা ‘খাবারে ওয়াহিদ" বা মুতাওয়াতির নয়, 
কাজেই অর্থগত বর্ণনার সম্ভাবনা আছে যুক্তিতে বাতিল করত । এ বিষয়ে সাহাবীগণের অনুসরণে মূলধারার তাবিয়ী ও পরবর্তী আলিমগণ 
বা আহনুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামগণের আকীদার মূলনীতি আমরা ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে ব্যাখ্যা করেছি । 

মু'তাযিলাগণ তাদের মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক আকীদার উদ্ভাবন করেন । ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কাদারিয়্যাহ ও 
জাহমিয়্যাহ ফিরকাছয়ের মূলনীতি সমূহ সবই মু’তাযিলাগণ গ্রহণ করে । তারা নিজদেরকে আহনুল আদলি ওয়াত তাওহীদ ( ৬] ০১1 
২৯৯৪) অর্থাৎ ন্যায়বিচার ও একত্বের অনুসারী বলতেন । তাদের দাবি মত তাদের মূলনীতি পাচটি (১) আদল (৭.1) বা ন্যায়বিচার, 
(২) তাওহীদ (৯৯) বা একত্ব, (৩) ইনফাযুল ওঈদ (১৯০ 3) বা শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন, (8) আল-মানযিলাতু বাইনাল 
মানযিলাতাইনি (০৯১১খ। ০৯৪ 443১1) বা দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং (৫) আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহউ আনিল 
মুনকার (১০ ০ ৫ -8৪১০এ3 59) বা সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ 1১৫ 

এগুলির ভিত্তিতে তাদের উদ্ভাবিত আকীদার মধ্যে রয়েছে: 

(১) আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করা । তাদের মতে, মহান আল্লাহর জ্ঞান, জীবন, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি অনাদি 
বিশেষণ আছে বলে বিশ্বাস করলে অনাদি সত্তার সংখ্যা অনেক হয়ে যায় । এতে আল্লাহর একত্ব নষ্ট হয় । একারণে তারা নিজেদেরকে 
একত্ৃবাদী বলে দাবি করত । এ ছাড়া সৃষ্টির সাথে তুলনা হবে এ যুক্তিতে তারা কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত মহান আল্লাহর বিশেষণ ও 
কর্মগুলি অস্বীকার করত এবং সেগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করত । 

(২) মহান আল্লাহকে আখিরাতে দেখা যাবে না । 

(৩) আল্লাহর কথা তার অনাদি বিশেষণ নয় বরং তা তার সৃষ্ট বস্তু মাত্র । 

(৪) তাকদীর বলে কোনো কিছু নেই । মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের সৃষ্টা নন, মানুষই মানুষের কর্মের সৃষ্টা । আল্লাহর ইচ্ছার 
বাইরে বা আল্লাহর অনিচ্ছা সত্তেও মানুষ অন্যায় কর্ম করে । তাকদীরের অস্বীকারকেই তারা “ন্যায়বিচারের বিশ্বাস’ বলে আখ্যায়িত করত । 

(৫) পাপী মুসলিম কাফিরও নয় মুমিনও নয় । আখিরাতে সে অনন্ত জাহান্নামী । এ বিশ্বাসকে তারা "শাস্তির অঙ্গিকার বাস্তবায়ন’ 
বলে আখ্যায়িত করত । কারণ আল্লাহ পাপীদের শাস্তির অঙ্গিকার করেছেন । এরপর যদি তিনি ক্ষমা করেন তবে তা ন্যায়বিচার ও অঙ্গিকার 
বাস্তবায়নের পরিপন্থী হয় । আল্লাহর ন্যায়বিচারের যুক্তিতে তারা “শাফা'আত' বিষয়ক কুরআন-হাদীসের সকল নির্দেশনা অস্বীকার করত । 

(৬) অন্যদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা জরুরী ও ফারয আইন । রাষ্ট্রও অন্যায় করলে তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে । এমতের ভিত্তিতে তারা নিজেদের এ সকল আকীদা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা 
চালান । 

মু'তাযিলাগণের মধ্যে অনেক উপদলের উদ্ভব ঘটে । প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব আকীদা ও মতামত রয়েছে । 

৬. ৬. ৫. ৬. মুশাবিবহা *** 

মুশাব্বিহা (48৯4-এ|) শব্দটি ‘তাশবীহ’ (4৯4৩) ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত । তাশবীহ অর্থ তুলনা করা, উপমা দেওয়া, সমান 
বানানো (To make equal or similar, (0 compare) ইত্যাদি । মুশীব্বিহা অর্থ তুলনাকারীগণ । যারা মহান আল্লাহর 
বিশেষণকে মানবীয় বিশেষণের সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করে বা মহান আল্লাহকে মানবীয় আকৃতির বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে 
মুশাবিবহা’ বা তুলনাকারী ফিরকা বলে আখ্যায়িত করা হয় । 

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কোনো তুলনা দিও না এবং কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় 
নয় । কিন্তু মুসলিম সমাজে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহকে মানবাকৃতির বলে কল্পনা করেছে, 
অথবা আল্লাহর সকল বা কিছু কর্ম বা বিশেষণ মানুষের কর্ম বা বিশেষণের মত তুলনীয় বলে মনে করেছে । 


২৮৭ 


শেষ কথা 


কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদা বিষয়ক আলোচনার এখানেই ইতি টানছি । আলোচ্য বিষয়গুলি পাঠককে কতটুকু বুঝাতে 
পেরেছি তা জানি না । নিজের দুর্বলতার কারণেই মনে হয়, মূল কথাটি হয়ত বুঝাতে পারলাম না। এজন্য পুরাতন কথাটি শেষবারের মত 
পাঠককে বলতে চাই । মুমিন জীবনের সকল বিষয়ের ন্যায় বিশ্বাস বা আকীদার বিষয়েও সুন্নাতের হুবহু অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ । 
মুমিন নিজের ঈমানকে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে বিশুদ্ধতম রাখতে সদা সচেষ্ট থাকবেন, কারণ তার সফলতা ও নাজাতের এটিই 
একমাত্র ভিত্তি । শির্ক, কুফ্র, নিফাক, বিদ'আত ও বিভক্তির প্রতি হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ঘৃণা ও আপত্তি বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক, তবে 
এগুলিতে লিপ্ত ঈমানের দাবিদারদের কুফরী নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুমিন বলে গ্রহণ করুন । রাসূলুল্লাহ $&&-এর উম্মাতের মধ্যকার বিভ্রান্ত 
দের জন্য আমাদের দায়িত্ব দ'আ ও নসীহত; হিংসা ও গালি নয় । হিংসার ওজুহাত না খুঁজে ভালবাসার ওজুহাত খুঁজুন, যার মধ্যে যতটুকু 
ঈমান, ইসলাম ও সুন্নাত আছে ততটুকুকেই ভালবাসার ওজুহাত বানিয়ে তাকে ভালবাসুন এবং তার হেদায়াতের জন্য দু'আ করুন । মহান 
আল্লাহ আমাদেরকে আকীদা ও আমলে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার এবং জামা'আত বা এঁক্ের পথে চলার তাওফীক দান 
করুন । আমীন! 

আমার মত একজন নগণ্য মানুষকে মহান আল্লাহ আকীদার বিষয়ে কিছু লেখার তাওফীক দিয়েছেন বলে তার মহান দরবারে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর মধ্যে যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর বিষয় রয়েছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের কারণে । 
আর যা কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে । আমি আল্লাহর দরবারে সকল ভুল ও অন্যায় থেকে ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি । তার মহান দরবারে দু'আ করি, তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, 
আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন এবং পাঠক-পাঠিকাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন । আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য এবং তার সাহাবী 
ও পরিজনদের জন্য সালাত ও সালাম । প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত । 


্রন্থপঞ্জি 
এ গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি মোটামুটি তালিকা নিট প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের 
সুবিধার্থে গ্রন্থাকারগণের মৃত্যুতারিখের ভিত্তিতে এতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো । মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর ইমাম, আলিম ও গ্রন্থাকারগণকে অফুরন্ত 
রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমুদ্র থেকে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়ে এ গ্রন্থে সাজিয়েছি। 
১. আল-কুরআনুল কারীম । 
২. আবু হানীফা, ইমাম, নৃমান ইবনু সাবিত (১৫০ হি), আল-ফিকহুল আকবার, মুহাম্মদ খুমাইয়িসের-এর শারহ-সহ, (রিয়াদ, দারুল মুসলিম, ১ম 
প্রকাশ, ১৯৯৪) 
৩. আবু হানীফা, ইমাম, নু'মান ইবনু সাবিত, আল-ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারীর শার্হ-সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ 
১৯৮৪) 
৪. মা*মার ইবনু রাশিদ (১৫১ হি), আল-জামিয় (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি) 
৫. খালীল ইবনু আহমাদ ফারাহীদী (১৭০ হি), কিতাবুল আইন (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, http://Wwww.alwarraq.com) 
৬. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (মিশর, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী) 
৭. ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) 
৮ 
৯ 


. আবু দাউদ তায়ালিসী, সুলাইমান ইবনু দাউদ (২০৪ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা*রিফাহ) 
. আব্দুর রাযযাক সান“আনী (২১১ হি), আল-মুসানাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি) 
১০. ইবনে হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৭৮) 
১১. ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি) আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু সাদির) 
১২. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল-কিসমুল মুতাম্মিম (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮) 
১৩. ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ 
হি) 
১৪. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মিশর, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮) 
১৫. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮) 
১৬. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭হি) 
১৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) 
১৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা) 
১৯. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) 
২০. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর) 
২১. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী) 
২২. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আল-শামাঈল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (মক্কা মুকাররামাহ, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ৪র্থ মুদ্বন, ১৯৯৬) 
২৩. মুবার্রিদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৮৫হি), আল-কামিল (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩) । 
২৪. ইবনু আবি আসিম, আবু বাকর আমর (২৮৭ হি), কিতাবুস সুন্নাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ওয় মুদ্রণ, ১৯৯৩) 
২৫. ইবনে ওয়াদ্দাহ (মুহাম্মাদ ইবনে ওয়ান্দাহ) আল-কুরতুবী (২৮৬হি.), আল-বিদা'উ ওয়ান নাহযু আনহা (বৈরুত, দারুর রায়েদ আল-আরাবী, ২য় 
প্রকাশ, ১৯৮২ খি.) 
২৬. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াষী (২৯৪হি:), তা*ীমু কাদরিস সালাত (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি:) 
২৭. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়ামী (২৯৪ হি), আস-সুন্নাহ (বৈরুত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি) 


২৮৮ 


. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি) আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১) 

. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শুআইব, আস-সুনান (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতর'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬) 

. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনু আলী (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ (দামেশক, দারুল মামুন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪) 

. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭ হি.) আল-মুনতাকা, বৈরুত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮ । 

. তাবারী, আবু জা’ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীর: জামিউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি) 

. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তারীখ তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ 


হি) 


. ইবনু খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০) 

. খাল্লাল, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১ হি), আস-সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি) 

. তাহাবী, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি) 

. তাহাবী, ইমাম, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১হি), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ: মুহাম্মাদ খুমাইয়িসের শার্হ-সহ, (রিয়াদ, দারুল 


ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি) 


. আবু জাফর তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮) 

. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি.) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫ হি.) 

. ইবনু হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মাদ (৩৫৪ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩) 

. ইবনু হিব্বান, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭) 

. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.) আল-মু‘জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫) 

. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫) 

. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়্টান (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪) 

. আজুর্রী, মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (৩৬০হি), আশ-শারী'আহ (রিয়াদ, মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১ম মুদ্রণ ১৯৯২) 

. ইবনু বাত্তাহ, উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (৩৮৭হি), আল-ইবানাহ (রিয়াদ, দারুর রায়াহ, ১৯৯৪-১৯৯৭) 

. আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯) 
. ইবনু মানদাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩৯৫ হি), আত-তাওহীদ ও ইসবাতু সিফাতির রাবব (আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়্যাহ, মদীনা মুনাওয়ারা, 


১৪০৯ হি) 


. ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.) 

. হাকিম নাইসাপুরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০) 

. বাগদাদী, আব্দুল কাহির ইবনু তাহির (৪২৯ হি), আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল মারিফাহ) 

. আবু নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি) 
. আবূ নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) 

. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), শু“আবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি) 

. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪) 

. বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ, (কাইরো, দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হি) 

. বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ) 

. ইবনে আব্দুল বার, ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩হি.) আল-ইনতিকা' ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) 
. ইবনু আব্দুল বার্র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (কাইরো, মাতবাআ ফান্নিয়্যাহ, ১৪০৩ হি) 

. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯) 

. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪) 

. রাগিব ইসপাহানী (৫০৭), আল-মুফরাদাত (বৈরুত. দারুল মারিফাহ, তা. বি.) 

. দায়লামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬) 

. শাহরাস্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল কারীম (৫৪৮ হি), আল-মিলালু ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৮০) 

. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঈসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২) 

. কাসানী, আলাউদ্দীন(৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) 

. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউযূআত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫) 
. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ, তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯৪) 

. আবু মুহাম্মাদ ইয়ামানী (আনু ৬৯৯ হি), আকাইদুস সালাসি ওয়াস সাবঈনা ফিরকাহ (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় 


মুদ্রণ, ২০০১) 


. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩) 
. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ, আন-নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৯) 
. মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম 


প্রকাশ ১৪১০ হি) 


. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আবুদল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি) 
. যাইনুদ্দীন রাযী, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাক্র (আনু ৬৬৬ হি), মুখতারুস সিহাহ (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, 


http://www.alwarraq.com) 


. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি) তাফসীর: আল-জামিয় লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শু‘আব, ১৩৭২ হি) 
. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খি.) 
. নববী, আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.alwarraq.com) 


৮৬. 


২৮৯ 


. ইবনু মানযুর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরীকী (৭১১হি.) লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর) 

. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮হি), মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১) 

. আলাউদ্দীন বুখারী (৭৩০হি.) কাশফুল আসরার আন উসুলিল বাযদাবী (বৈরুত, দারুল কিতাবলি আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪ খ্রি.) 

. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, সিয়ারু আলামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩ হি) 

. যাইলায়ী, উসমান ইবনু আলী (৭৪৩ হি) তাবয়ীনুল হাকায়িক শারহু কানযিদ দাকাইক (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://Wwww.al- 


191810.00177) 


. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), আল মানার আল মুনীফ (সিরিয়া, হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১ম 


সংস্করণ, ১৯৭০), 


. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, যাদুল মা“'আদ (সিরিয়া ও বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭) 
. ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মুআইয়িদ) 


ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, তারিখ বিহীন) 


৮৭.ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০১) 


৮৮, 
৮৯. 
৯০, 
৯১. 
৯২. 


৯৩. 
৯৪. 


৯৫. 
৯৬. 


ইবনু কাসীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬) 

শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মুসা (৭৯০ হি), আল-ই'তিসাম (বৈরুত, দারুল মা*রিফাহ, ১৯৮৫) 

সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১ হি), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ঢোকা, ইমদাদিয়া লাইব্রেরি) 

ইবনু আবিল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি), শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮) 

ইবনে রাজাব, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ (মোক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, 
১৯৯৭) 

ইবনে রাজাব, আব্দুর রাহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫ হি.), জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি) 

ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, লেবানন, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম 
প্রকাশ, ১৯৯৭) 

ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মিশর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০) 

হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ওয় প্রকাশ, ১৯৮২) 


. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর, মাওয়ারিদুয যামআন (দামেশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) 
. জুরজানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৮১৬হি) আত-তা'রীফাত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি) 

. ফাইরোযআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব (৮১৭হি.), আল-কামুসুল মুহীত (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) 

. সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি) 

. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি) 

. ইবনু হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান (বৈরুত, মুআসসাসাতুল আ'লামী, ওয় মুদ্রণ, ১৯৮৬) 

. ৯০২ সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫) 

. সাখাবী, আল-কাওলুল বাদী’ (মদীনা মুনাওয়ার, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খি) 

. সুযুতী, জালালুদ্দীন, আল-লাআলী আল-মাসনৃআহ (বৈরুত, দারুল মা*রিফাহ) 


সুয়ৃতী আল-আমরু বিল ইস্তিবা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খর.) 


. সুযুতী, জালাল উদ্দীন, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪) 

. ৯১১ সুযুতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বকর (৯১১হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ) 

. আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ (৯২৩হি.), আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) 

. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আশ শামী (৯৪২হি.), সীরাহ শামীয়াহ: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ 


খি.) 


. কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ (৯২৩হি.), আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) 

. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি), তানযীহুশ শারীয়াহ আল-মারফূুআহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮১) 

. ইবনু নুজাইম (৯৭০হি.), আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খ্রি.) 

. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফুঁআহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫) 

. মোল্লা আলী কারী (১০১৪হি.) শরাহু শারহি নৃখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম) 

. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফুঁআহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫) 

. মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪) 

. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, 


১৩৫৬ হি) 


. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি) শারহুল মুআত্তা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১) 

. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্িয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) 

. মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন তুরী (১১৩৮ হি), তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) 

. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬ হি), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িল উলুম, ২য় মুদ্রণ, 


১৯৯২) 


. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আল-বালাগুল মুবীন, বঙ্গানুবাদ মুহম্মদ আব্দুল্লাহ (ঢাকা, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ওয় প্রকাশ, ১৯৯৯) 
. শাহ ওয়ালি উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসুলিত তাফসীর (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭) 
. যাবীদী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ মুরতাযা যাবিদী (১২০৫), তাজুল আরূস (আল-মাকতাবা আশ-শামিলাহ, ২য় প্রকাশ, 


(http://www.alwarraq.com, http://www.ahlalhdeeth.com) 


১২৬. 
১২৭. 
১২৮, 
১২৯. 
১৩০. 


১৩১. 
১৩২. 
১৩৩. 


১৩৪. 
১৩৫. 
১৩৬. 
১৩৭. 
১৩৮. 


১৩৯. 
১৪০. 
১৪১. 
১৪২. 
১৪৩. 
১৪৪. 
১৪৫. 
১৪৬. 
১৪৭. 
১৪৮. 
১৪৯, 
১৫০, 
১৫১, 
১৫২. 
১৫৩. 
১৫৪. 


১৫৫. 
১৫৬. 
১৫৭. 
১৫৮, 
১৫৯, 
১৬০. 


১৬১, 
১৬২. 


১৬৩. 
১৬৪. 
১৬৫. 
১৬৬. 
১৬৭. 
১৬৮. 
১৬৯, 


১৭০, 
. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬) 
১৭২, 


১৭১ 


২৯০ 


শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫০ হি), নাইলুল আউতার (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩) 

শাওকানী, আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুআ (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতু মুসতাফা নিযার আল-বায) 

শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি উদ্দাতি হিসনিল হাসীন, (বৈরুত, দারু সাদির) 

ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯) 

আলুসী, শিহাব উদ্দীন মাহমুদ ইবনু আব্দুল্লাহ (১২৭০ হি), রূহুল মাঁআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাবয়িল মাসানী (আল- 
মাকতাবাতুল শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://Wwww.altafsir.com) 

দরবেশ হৃত, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ (১২৭৬ হি), আসনাল মাতালিব (সিরিয়া, হালাব, আল-মাকতাবা আল-আদাবিয়্যাহ) 

আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসারুল মারফুয়া ফীল আখবারিল মাউযুয়া বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪ খি.) 
আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আশারাতিল কামিলা (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত 
আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ৯৯৮৪ খি.) 

সিদ্দীক হাসান কানুজী (১৩০৭ হি), আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫) 
রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮ হি), ইযহারুল হন্ক (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ: দারুল ইফতা, ১৯৮৯) 

মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াষী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ) 

আযীমআবাদী, শামসুল হক, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫হি) 

মুহিববদ্দীন আল-খাতীব, আল-খুতুতুল আরীযাহ লিল উসুসিল লাতি কামা আলাইহা দীনুশ শী'আতিল ইমামিয়্যাহ (১০ মুদ্রণ, ১৪১০ হি, প্রকাশকের তথ্য 
বিহীন) 

আহমদ শাকির, মুসনাদ আহমদ (মিশর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৫) 

আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, যায়ীফল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯০) 

আলবানী, মুখতাসারুশ শামাঈল আল-সুহাম্মাদিয়্যাহ (জর্ডান, আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২য় মুদ্বন, ১৪০৬) 

আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮) 

আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তয মুদ্রণ, ১৯৮৮) 

আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) 

আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা“আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) ৩/১৯৮ । 

আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) 

আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২) 

উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (দাম্মাম, সৌদি আরব, দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭) 
ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর) 

ড. আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক (রিয়াদ, মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৮) 

ড. মাহমুদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭) 

ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৭ হি) 

ড. আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) 
ড. মাহদী রিষকুল্লাহ আহমদ, সীরাতুন নাবাবীয়াহ ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম প্র. 
১৯৯২) 

মাহমুদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫) 

ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রাহমান আ"যামী, মু'জামু মুসতালাহাতিল হাদীস, (রিয়াদ, মাকতাবাতু আদওয়ায়িস সালাফ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯) 

আহমদ আল-ফওযান, আদওয়া আলাল আকীদাতিদ দুরযিয়্যাহ (প্রকাশকের তথ্য বিহীন ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩) 

আন-নাদওয়াতুল আলামিয়্যাহ লিশ শাবাব আল-ইসলামী, আল-মাউসূ‘আতুল মুয়্যাস্সারাহ, (রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৯) 

ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মুকাদ্দিমাত ফিল আহওয়া ওয়াল ফিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭) 

ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, আল-আহওয়া ওয়াল ফিরাকু ওয়াল বিদা আবরাত তারীখিল ইসলাম (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় 
প্রকাশ, ১৪১৭) 

ড. নাসির ইবনু আব্দুল কারীম আল-আকল, মানাহিজু আহলিল আহওয়া ওয়াল ইফতিরাক ওয়াল বিদা (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় প্রকাশ, 
১৪১৭) 
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